সহীহ হাদীসের আলোকে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ 


] বাংলা - Bengali - J, [ 


শাইখ মুকবিল ইবন হাদী আল ওয়াদি'য়ী 


অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী 


সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া 


2014 - 5 


1910111105৮ 


الصحیح 20841 من دلائل ১৯‏ 


« باللغة البنغالية ( 


الشیخ مقبل بن هادي الوادعي 


ترجمة: عبد اللّه المأمون الا زهري 


مراجعة: د/ أبوبكر محمد زکریا 


2014 - 5 


91011100152 


مھ اق اف ایم 


ভূমিকা 
208 آلکتب ول لا عجان‎ ৮০ آنول عَل‎ GH يله‎ LS). 
121৫8 6554১216520 ও ওযা بسا قییتا من للا تر‎ 
[الکهف: ۱ ؟]‎ 4 © Ls 
“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল 
করেছেন এবং তাতে রাখেন নি কোনো বক্রতা। সরলরূপে, যাতে 
সে তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং 
সুসংবাদ দেয়, সেসব মুমিনকে, যারা সৎকর্ম করে, নিশ্চয় তাদের 
জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান”। [সূরা আল-কাহফ: ২] 
SEA এ وَجَعَل‎ BN ০০০ لق‎ SH به‎ এটি 
]۱ مرو 5% 39352 © ) [الانعام:‎ 
“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন 
এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপর কাফিররা তাদের 
রবের সমতুল্য স্থির করে”। [সুরা আল-আন'আম: ১] 
হে আল্লাহ আপনি আপনার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন, যাকে আপনি 


সৃষ্টিকুলের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তাঁর পরিবার 
পরিজন ও সাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমি 


3 


সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, 
তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর 
বান্দাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন 
এবং শক্রদলকে পরাজিত করেছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। 


আল্লাহ তাকে মু'জিযা দিয়ে সাহায্য করেছেন। 
]۱۱0 [الانعام:‎ 4 3529 Go EAE 


“আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে 
পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই”। 
[সূরা আল-আন“আম: ১১৫] 

ফলে তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর 
রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। 

[Nt [الانعام:‎ ও رِمَالكة‎ ৬ ৬৩০ এত ধা 

“আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কোথায় তাঁর রিসালাত অর্পণ 
করবেন”। [সুরা আল-আন'আম: ১২৪] 
তিনি তাঁর সত্যতার প্রমাণে অকাট্য দলিল প্রমাণ দিয়ে সাহায্য 
করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
[rr تدك باق وحن تَفْسِيرًا @ ) [الفرقان:‎ ২159 5৪ ولا‎ 


“আর তারা তোমার কাছে যে কোনো বিষয়ই নিয়ে আসুক না কেন, 
আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা তোমার কাছে নিয়ে 
এসেছি”। [সুরা আল-ফুরকান: ৩২] 
অতঃপর কথা হচ্ছে, দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ তথা নবুওয়তের 
দলিল প্রমাণ নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করলে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি 
পায়, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তার জন্য কখনও তা ইসলাম গ্রহণের 
কারণ হয়। 
নাস্তিক ও অবাধ্যদের ক্ষেত্রে: তাদেরকে সব ধরণের দলিল 
প্রমাণ ও নিদর্শন পেশ করার পরে তাদের জন্য তা অন্ধত্ব ও 
্রষ্টতাই বৃদ্ধি করবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা*আলা বলেছেন, 
SEL ال تا‎ © SA لو فيه‎ গন من‎ সুভ تخت‎ 5) 
]٠5 ۸4 [الحجر:‎ ও قوم َسْحُورُونَ‎ ৩ َبْصَرْنا بل‎ 
অতঃপর তারা তাতে আরোহণ করতে থাকত, তবুও তারা বলত, 
নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বরং আমরা তো 
জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়”। [সুরা: আল-হিজর: ১৪-১৫] 
মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের 
সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন, 
» © ৩১০৫ لَك‎ ৬2 قعا‎ LUI Hh ৬০০৪ ও LES; 
[৭৭ [الاعراف:‎ 


“আর তারা বলল, “তুমি আমাদেরকে জাদু করার জন্য যে কোনো 
নিদর্শন আমাদের কাছে নিয়ে আস না কেন আমরা তো তোমার 
প্রতি ঈমান আনব না”। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৩২] 
অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের সম্পর্কে বলেছেন, 
HE أَرْ تکون لَكَ‎ © EG BN ین‎ এ تفجر‎ ভুত এ وین‎ ৩12 
E55; آلسماء‎ Bad تفجیرا ® أَوْ‎ UE HEN من تجیل وَعِنَبٍ قننجر‎ 
ون كفا‎ ৫360 9১৫০৫ والتفبكة تہلاع‎ 0৮ کسما‎ EE 
SE IGE ও এও এও ৬৮ 45) ون کمن‎ ATG ترق‎ 
]٩۳ إلا را ولا © 4 الاسراء: ۹۰ء‎ ks 
“আর তারা বলে, ‘আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনব না, 
যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য যমীন থেকে একটি ঝর্ণাধারা 
উৎসারিত করবে'। ‘অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি 
বাগান হবে, অতঃপর তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করবে নদী-নালা"। 
অথবা তুমি যেমনটি ধারণা কর, সে অনুযায়ী আসমানকে খণ্ড খণ্ড 
করে আমাদের উপরে ফেলবে, অথবা আল্লাহ 5 م٣۵۹‎ 
আমাদের মুখোমুখি নিয়ে আসবে" | অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একটি 
ঘর হবে অথবা তুমি আসমানে উঠবে, কিন্তু তোমার উঠাতেও আমরা 
ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব 7 
করবে যা আমরা পাঠ করব। বল, পবিত্র মহান আমার রব! আমি 


তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই?” [সূরা আল-ইসরা : ৯০- 
৯৩] 

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেছেন, 

5৩ ০৫5 © S43 جاعث لا‎ পা ৪ Uj HT এ 
795 © 35422015538 GSH 85 گتا لم یلا بو رل‎ ০০ 
EEG 555 Bele CS اوق‎ কে تا هم الملتيكة‎ ও 
]۱۱ ۱۰۹ [الانعام:‎ 4 © SNE ০1৬০ HES لا أن‎ সিএ 
কোনো নিদর্শন আসে, তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে। 
বল, ‘সমস্ত নিদর্শন তো কেবল আল্লাহর কাছে। আর কিসে 
তোমাদের উপলব্ধি ঘটাবে যে, যখন তা এসে যাবে, তারা ঈমান 
আনবে না? আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দেব যেমন 
তারা কুরআনের প্রতি প্রথমবার ঈমান আনে নি এবং আমি 
তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব। 
আর যদি আমি তাদের নিকট ফেরেন্তা নাযিল করতাম এবং মৃতরা 
তাদের সাথে কথা বলত, আর সবকিছু সরাসরি তাদের সামনে 
সমবেত করতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ 
চাইতেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ”। [সুরা আল-আন'আম: 
১০৯-১১১] 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

30১5০ ওক ও esl AD ০৬ ও کا‎ এডি ترا‎ 25 
]۷ [الانعام:‎ 4 © ৫5৫ خر‎ 379 

“আর যদি আমি কাগজে লিখিত কিতাব তোমার উপর নাযিল 

করতাম অতঃপর তারা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করত তবুও যারা কুফরী 

করেছে তারা বলত, “এ তো প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছু না”। [সূরা 

আল-আন"আম: ৭] 

এ সব মু'জিযা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর নবী হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ । কেননা আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে 
সাহায্য করেন না। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

« فلا َفیم پت یرون © وتا لا ৪৯৮৪ 0৮3 0১488 5১১০৫‏ 
تنزیل এতো ৩০ ৩৪‏ © ولز قول 5 بعش USS © ০৪৩‏ منه 
এ‏ © کم এগ ও এর‏ © تما منم من أَحَد عَنْهُ خلجزین © » 
2৪৩৭‏ ۳۸ء 4۷[ 

“অতএব তোমরা যা দেখছ, আমি তার কসম করছি। আর যা 
তোমরা দেখছ না তারও, নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত রাসূলের 
বাণী। আর এটি কোনো কবির কথা নয়। তোমরা কমই বিশ্বাস 


কর। আর কোনো গণকের কথাও নয়। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ 
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কর। এটি সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নাধিলকৃত। যদি সে আমার 
নামে কোনো মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত পাকড়াও 
করতাম। তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিন্ডের শিরা কেটে 
ফেলতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষা করার 
থাকত না”। [সুরা আল্-হাক্কীহ: ৩৮-৪৭] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
9525 Cle 5 এ তলা ভরা ليفيئوتك عن‎ ৫৩) 
© قلاا‎ 25 5) ৩০৩ لد‎ এক NI; © Sas 3,583 
{© ai EE لَك‎ একর دم لا‎ এ وضع‎ FA Ls ও إا‎ 
[vo 0۷۳ [الاسراء:‎ 
“আর তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমি তোমাকে যে ওহী দিয়েছি, 
তা থেকে তারা তোমাকে প্রায় ফিতনায় ফেলে দিয়েছিল, যাতে তুমি 
আমার নামে এর বিপরীত মিথ্যা রটাতে পার এবং তখন তারা 
অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আর আমি যদি তোমাকে 
অবিচল না রাখতাম, তবে অবশ্যই তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে 
পড়তে, তখন আমি অবশ্যই তোমাকে আস্বাদন করাতাম জীবনের 
দ্বিগুণ ও মরণের দ্বিগুণ আযাব ° তারপর তুমি তোমার জন্য আমার 
বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না”। [সূরা আল-ইসরা: ৭৩-৭৫] 


' এখানে জীবনের দ্বিগুণ ও মরণের দ্বিগুণ আযাব দ্বারা দুনিয়াবী জীবন ও 
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আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 
EG قلبلت‎ ক گنا إن يما له‎ HT এ یفولون آفتزی‎ ff 
[الشوری: ؛؟]‎ 4 © idl ৩১৩১৭৩০৮০০০ ST ৬6 بطل‎ 
“তারা কি একথা বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন 
করেছে? অথচ যদি আল্লাহ চাইতেন তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে 
দিতেন। আর আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহে যা আছে, সে 
সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত”। [সূরা আশ্-শূরা: ২৪] 
الہ با أو قال آوی إِكَ ولم بوع له شید‎ এ کن آفترَى‎ 2৮5) 
[ar [الانعام:‎ 4 © রা তি مل‎ ১১৭৩ قال‎ ১ 
“আর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা 
করে, অথবা বলে, 'আমার উপর ওহী প্রেরণ করা হয়েছে', অথচ 
তার প্রতি কোনো কিছুই প্রেরণ করা হয়নি? এবং যে বলে ‘আমি 
অচিরেই নাযিল করব, যেরূপ আল্লাহ নাযিল করেছেন”। [সূরা আল- 
আন'আম: ৯৩] 
এজন্যই যারা নবুওয়তের মিথ্যাদাবীদার তারা অপমানিত ও লাঞ্চিত 
হয়, যেমন মুসাইলামাতুল কাযযাব, আল-আসওয়াদ আল-“আনসী, 


আখিরাতের জীবনের দ্বিগুণ আযাব উদ্দেশ্য। 
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এদের পরবর্তীতে মুখতার ইবন আবী উবাইদ আস-সাকাফী প্রভৃতি 
যারা নবুওয়তের মিথ্যাদাবী করেছিল। 
মু'জিযার উপর ঈমান না আনলে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত 
হবে: 
৪1 ۵2س‎ 
مایدة‎ 5 I 91576255345 2 90৯০ SHA قال‎ 20) 
Ge JE السَماء قال افو الہ إن كنم مُؤْمِنِيَ © 16 رید أن‎ ও 
এ © aed أن قَدْ 855 وَنَحُونَ عَلَيْهَا ین‎ 25 ৩:93 وَتَظْمَينَ‎ 
13০ لكا‎ ৩০ 202 مایده‎ এ مَرْيَمَ أ هم رکا آنرل‎ SF ০ 
455 قال أله إن‎ © এগ نت عو‎ ৩3579 ৩০5 889 ৩০৯৫9 1 
APSE 8545 HE El 
[No ۰۱۱۲ [المائدة:‎ > © Sell 
“যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, ‘হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার রব 
কি পারে আমাদের উপর আসমান থেকে খাবারপূর্ণ দস্তরখান 7 
করতে?’ সে বলেছিল, ‘আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি 
তোমরা মুমিন 59 | তারা বলল, ‘আমরা তা থেকে খেতে চাই ١ আর 
আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হবে এবং আমরা জানব যে, তুমি 
আমাদেরকে সত্যই বলেছ, আর আমরা এ ব্যাপারে সাক্ষীদের 
অন্তর্ভুক্ত 51۱ মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলল, ‘হে আল্লাহ, হে 


আমাদের রব, আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাবারপূর্ণ দস্তরখান 
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নাযিল করুন; এটা আমাদের জন্য ঈদ হবে । আমাদের পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তীদের জন্য। আর আপনার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হবে। 
আল্লাহ বললেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করব; কিন্তু 
এরপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে তাকে নিশ্চয় আমি এমন 
আযাব দেব, যে আযাব সৃষ্টিকুলের কাউকে দেব না”। [আল-মায়েদা: 
১১২-১১৫] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে উত্তম আখলাক 
দান করা হয়েছে তা স্বত্বেও নবুওয়তের প্রমাণসমুহ তাঁর নবী 
হওয়ার সত্যতার উপর অকাট্য দলিল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও দলিল প্রমাণ 
দেখে অনেকের অন্তর ঈমান না আনার কারণে সংকীর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন, 
2৮০১১৯৮৪৯০৮ مر( وان یرای‎ Sh; LN آفتربب‎ (١ 

] ٩ [القمر:‎ OEE ار‎ গে চিঠি © 

“কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। আর তারা 
কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, “চলমান ۱ 
আর তারা অস্বীকার করে এবং নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। 
অথচ প্রতিটি বিষয় (শেষ সীমায়) স্থির হবে”। [সুরা আল্‌-কামার: ১- 
৩] এটা মক্কার কুরাইশ কাফিরদের অবস্থা ছিল। 
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অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিমগণ: 
তারা শরিয়তের সব বিধিবিধানই আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে মনে 
করতেন, কেননা এতে অনেক 5۳۲05 রহস্য ও পূর্ণ প্রজ্ঞা 
রয়েছে। এমনিভাবে সাহাবীদেরকে একনিষ্ঠার সাথে অনুসরণকারী 
তাবে'য়ীগণও শরিয়তের সব বিধিবিধানকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে মনে 
করতেন। এরপরে মু'তাযিলার দল এলো, তারা কুরআন ও হাদীসকে 
ছেড়ে তাদের ভ্রান্ত খাম-খেয়ালীপনার অনুসরণ করতে লাগল ١ তারা 
মনে করত যে, তারা তাদের আক্কলের উপর নির্ভর করছে কিন্তু 
বাস্তবে তারা তাদের ভ্রান্ত খাম-খেয়ালীপনার অনুসরণ করত। কেননা 
সঠিক আক্কল কখনও কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী হয় না। 
ফলে কিছু ۰ তাদের অন্তরকে সংকুচিত করে ফলে তারা 
সেগুলোর 5۳۹ তথা অপব্যাখ্যা দিতে লাগল। এতে তারা 
সেগুলোকে দুর্বল মনে করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হককে 
বাস্তবায়ন ও মিথ্যাকে ধ্বংস করতে চান। বর্তমানে মু'তাযিলাদের 
মাযহাব লুপ্ত প্রায়। 

পরবর্তী যমানায় একদল প্রবৃত্তির অনুসারীদের আগমন ঘটে: তারা 
মুতাষিলাদের পক্ষ্যে মোকাবিলা করতে চাইল, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে যেমনিভাবে তাদের পূর্বসূরীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সব 
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ধ্বংসপ্রাপ্তরা কেউ কেউ দিশেহারা, কেউ আবার মুতাষিলাদের পক্ষ্যে 
বদলাগ্রহণকারী, এমনকি তাদের কেউ কেউ নাস্তিকতার বিপ্লবী ৷! 
১- জামালুদ্দীন আল-আফগানী আশ-শিয়া আর-রাফেদী আল-ইরানী। 
২- মুহাম্মদ আব্দুহ আল-মিসরী। 

৩- মুহাম্মদ রশীদ রিদা। তবে তিনি ভ্রষ্টতার বিচারে পূর্ববর্তীদের 
মত নন। 

৪- মাহমুদ ۲ ۰۶ 

৫- ত্বহা হুসাইন। 

৬- আহমদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, দুহাল ইসলাম ও যুহরুল 
ইসলাম কিতাবের প্রণেতা | 

৭- আবু রাইয়্যাহ। 

৮- মুহাম্মদ আল-গাযালী। তার অধিকাংশ কিতাবে আহলে সুন্নত 
ওয়াল জামা'আতকে অবজ্ঞা ও সুন্নতের উপর আমলকে হেয় করা 
হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: 

“দসতুরুল ওয়াহদাতিস সাক্কাফিয়া বাইনাল মুসলিমিন”, “হুমুমু 
দাঈয়াহ”। মুহাম্মদ আল-গাযালী একজন মন গলানো মানুষ ৷ যদিও 
তিনি ভ্রষ্টতার দিক দিয়ে পূর্বল্লিখিতদের মত নন। 


* এখানে যে সব আলিমদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে তা শুধুমাত্র লেখকের 
ব্যক্তিগত মতামত, এর সাথে অনুবাদকের কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। 
* দেখুন: “ইলামুল আনাম বিমুখালিফাতি শাইখুল আযহার শালতুত লিলইসলাম”। 
14 


তাদের অন্যান্যরা সুন্নতের উপর আক্রমণ করেছেন এবং 
মু'তাযিলাদেরকে বিজয়ী করেছেন। তাদের কেউ কেউ 
রাফেদীদেরকে বিজয়ী করেছেন। মিসরে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও 
প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে মানুষের মাঝে একধরণের খেলা চলছিল। 
আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, 
এ 6৭5০৩ 920১৩৭9518৫ [95 ওযা ৪5) 
]۳: [الوية:‎ 4 ০৪০৩৪ ৩১৫০ ৮৭০ 
“হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই 
পথে বাধা দেয়”। [আতৃ্-তাওবা: ৩৪] 
فان من‎ SEAT এ ৩৪৫ 9555 জাতি ৯৯ 
AS ৯৯ وب‎ ৩ إلى‎ এ و مو‎ 
ও متل الوم‎ ৩১০ ৬৪৫ أو تار که‎ অব كمئل الکلب إن تخيل عَلي‎ 
]۱۷ ۰۱۷۰ [الاعراف:‎ » © 3০৪ کا‎ 
“আর তুমি তাদের উপর সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি 
আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম ١ অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে 
বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত 
নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে 
পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। 
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সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা 

চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে 

ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে 

কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে”। 

[সূরা আল-আ'রাফ: ১৭৫-১৭৬] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন, 

عَنْ عْمَرَبْنِ (০4৫55 Hp‏ الله عَلَيْهِ سم لَه ' إن أو مَا 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে 

ভয়ংকর হলো বাকপটু বিজ্ঞ মুনাফিক”। ' 

০৫ Sel Cin কি পতি ال‎ 4০ اللہ‎ ৫55 قال: قال‎ SUG ৬৪ 
المُضِلَّينَ).‎ £55 

“সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য ভয়ঙ্কর হলো ۶ 

ইমামগণ” ৷ £ 

এদের অধিকাংশই শিয়া-রাফেদী, তারা সুন্নতের শত্রু ۱ কিন্তু আল্লাহ 

তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে সুন্নতকে বিজয়ী করেছেন। 


1 মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৪৪। 
* আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৫২। 


আল্লাহদ্বোহীরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী 
করবেন। ইসলামী বিশ্বে সর্বত্র মুসলিম যুবকগণ জাগ্রত হয়েছে। 
তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ‘আল্লাহ বলেছেন’, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’ ইত্যাদি ধ্বনি। সুতরাং সুন্নতের 
শত্রুদের জন্য চির লাঞ্ছনা ও অপমান। 
ইতোপূর্বে জামালুদ্দীন আফগানী ও মুহাম্মদ আব্দুহ সংস্কারক ইমাম 
হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তারা “মাসুলী” হিসেবে খ্যাত। 
৩৬০ ৩৭৪ ই এও من‎ এ کا رت‎ এয) 
]۸ ×٭ [ال عمران:‎ © 
“হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের 
অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে 
রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা”। [আলে ইমরান: ৮] 
এরা দিকভ্রান্ত পথভ্রষ্ট: 
এদের মধ্যে কেউ কুরআনের কাহিনীর ব্যাপারে অপবাদ দেওয়ার 
দুঃসাহস দেখিয়েছে। 


* তালিবে ইলমদেরকে এদের বই পুস্তক না পড়তে অনুরোধ করছি। আল্লাহ 
তা'আলা তালিবে ইলেমদেরকে এসব বই ব্যতীত আহলে সুন্নত ওয়াল 
জামা'আতের কিতাবসমূহ দ্বারা অমুখাপেক্ষী করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে জাযা 


খায়ের দান করুন। 
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কেউ আবার নবী আলাইহিমুস সালামদের মু'জিযার ব্যাপারে অপবাদ 
দিয়েছে। 

কেউ কেউ আমাদের নিকট দীন বর্ণনাকারী সাহাবীদেরকে অপবাদ 
দিয়েছে। 

কেউ আবার দীনের কিছু বিধানকে খারাপ বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। 
তারা নতুন কিছু বিধান ও জঘন্য কিছু নিয়ম-পদ্ধতি তাদের গ্রন্থে 
প্রচলন করেছে, যা শিয়া-রাফেদী ও নাস্তিকদের দ্বারা স্বীকৃত হতে 
দেখা যায়। 

আল্লাহর শুকরিয়া, এ সব ভ্রান্ত মতবাদের জবাবে আহলে সুন্নত 
ওয়ালজামা'আতের ভাইয়েরা এমন দাঁতিভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন যা 
তাদের চোখ জুড়িয়ে দিয়েছে। যারা এর মুকাবিলা করার জন্য 
নিজেদের শক্তি ও শ্রম ব্যয় করেছেন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন। 

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এসব বিভ্রান্ত মু'তাধিলাদের বিপরীতে কতিপয় 
মন্দ, হক বাতিলের কোনো পার্থক্য ছাড়াই খামখেয়ালীমত হাদীস 
বর্ণনা করেন। এদের কাউকে আবার জাল হাদীস রচনায় অন্ধ 
গোড়ামী পেয়ে বসেছে। যেমন, আমি “আলী আল-‘ইজরী’ রচিত 
'নসীহাত আওলাদিস সিবত্বাইন ওয়ামান তাবি'আহুম মিনাল 
মুপমিনীনা ফিত তামাসসুকি বিমাযহাবিল হাদী ইলাল হাক্কি ইয়াহিয়া 
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ইবন আল হুসাইন” কিতাবে দেখেছি লেখক যায়েদ ইবন আলী ও 
আলহাদীর মর্যাদা বর্ণনায় অসংখ্য মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। লেখক হয়ত নিজে এ সব মিথ্যা অপবাদ দেননি, তবে 
তিনি হাদীসের ইলম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় ও তাঁর পূর্বপুরুষদের 
ব্যাপারে গোড়া পক্ষপাতিত্ব থাকায় এ সব জাল হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। এমনিভাবে কতিপয় আব্বাসী খলিফাদের মর্যাদায় অনেক 
জাল হাদীস রচিত হয়েছে, যেমন ইবন আল-জাওযী রচিত “আল- 
'ইলাল আল-মুতানাহিয়া' কিতাবে দৃশ্যমান হয়। 

অন্য আরেক দল আছে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণসমূহকে এমনসব অর্থে ব্যবহার করেছেন যা 
কখনও তার অর্থ নয়। এ সব ভ্রান্ত কিতাবের মধ্যে একটি হলো, 
“মুতাবাকাতুল ইখতিরা'আতিল “আসরিয়া লিমা আখবারা বিহি 
সাইয়্যেদুল 515775 ۱ এ কিতাবে লেখক অনেক দলীল প্রমাণকে 
বিকৃত করেছেন এবং নিজের ইচ্ছামত অন্যান্য দলীল দিয়ে অপাত্রে 
দলিল দিয়েছেন। ‘শাইখ جج‎ আত-তুয়াইজিরী" তার 4 
মুহাজ্জাহ ফির 5۳ ‘আলা সাহিবি ত্বনযাহ' গ্রন্থে এ সব অপবাদের 
জবাব দিয়েছেন। 

এসব কারণে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতায় আমার জন্য যা সহজ 
হয়েছে তা নিয়ে নবুওয়তের সহীহ প্রমাণাদি একত্রিত করতে ইচ্ছা 
করেছি এবং এর নামরকণ করেছি 
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'আস-সহীহ আল-মুসনাদ মিন দালায়েলুন নবুওয়াহ' বা ‘সহীহ 
হাদীসের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ | 
বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব থেকে এগুলো জমা করেছি। 
এতে নবীগণের কিচ্ছা নামে একটি অধ্যায় উল্লেখ করেছি। কারণ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন 
এবং আহলে কিতাবরা এগুলো অস্বীকার করে নি। এতে প্রমাণ হয় 
যে, এ ঘটনাবলী ঘটেছে এবং তা যথাযথ TY | 
এছাড়াও এসব ঘটনা গায়েবের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত । যেমন, আল্লাহ 
তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 
29 চা BL এ كنت‎ ৩ এ وجبه‎ ভা من آثباء‎ ৩5) 
]۱۰۲ [یوسف:‎ 4 © 95 
“এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমরা তোমার কাছে ওহী ۱ 
তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত 
হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল” | [সূরা ইউসুফ: ১০২] 
তাছাড়া নবীগণের ঘটনাবলীর ব্যাপারে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 
কেউ কেউ ইসরাইলী: রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করেছেন। আবার 
কেউ কেউ নবীগণের ঘটনাবলীর উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে 














* এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তাফসীরে ইবন কাসীরের ভূমিকায় আমি আলোচনা 


করেছি। 
20 


সেগুলোকে বিকৃত করেছে। নাজ্জার রচিত 'কাসাসুল আম্বিয়া’ 
কিতাবখানা আমি পড়েছি। এতে নবীগণের কোনো 6 
বিকৃতি ও অস্বীকার করা হয়েছে'। তন্মধ্যে তারাই এ ব্যাপারে 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখিত 
যে সব ঘটনাবলী এসেছে সেগুলোর প্রতি ঈমান এনেছেন। 

আর এ কিতাবে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সব হাদীস এসেছে তা উল্লেখ করেছি। তবে 
এতে আমি দলিল প্রমাণগুলো উল্লেখ করার পর সেগুলোকে যথাযথ 
অবস্থায় রেখে দিয়েছি, সেগুলো দ্বারা কোনো ব্যক্তি বিশেষ তথা 
অমুক বা অমুক উদ্দেশ্য এমন কথা বলিনি। কারণ আমার আশঙ্কা 
হয় যে হয়তো আমি এগুলো দ্বারা কোনো কিছুকে উদ্দেশ্য নেওয়া 
হয়েছে বলে দেব, আর ভবিষ্যতে তার থেকেও স্পষ্ট কোনো কিছুর 
উপর সেগুলো প্রমাণবহ হবে। তন্মধ্যে আবার এমন কিছু হাদীসও 
আছে যা ঘটে গেছে, আর তা-ই অত্যধিক। যেগুলো এখনো ঘটেনি 
তা সাধারণত আমি উল্লেখ করি নি, যদি না কোনো হাদীসের বাক্যে 
তার উল্লেখ চলে আসে, এমতাবস্থায় আমি সে হাদীসকে কর্তন করে 
কিছু অংশ উল্লেখ করা ভালো মনে করিনি। যদিও ইলমে হাদীসের 














* এর চেয়েও মারাত্মক হলো আমীন খাওলী ও ত্বোয়া হুসাইন কর্তৃক “কাসাসুল 
আম্বিয়া’ সম্পর্কে যা লিখেছেন। 
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জায়েয বলা হয়েছে। আর আমি শুধু সহীহ হাদীসই উল্লেখ করেছি। 
কখনো কখনো আমি সহীহ হাদীস ছাড়াও অন্য হাদীসও উল্লেখ 
করেছি, তবে সে ক্ষেত্রে আমি গবেষণার পরে তাতে দোষ অনুসন্ধান 
করে পাওয়ার হয়তো তা মুছে ফেলেছি নতুবা ইল্লত বর্ণনাসহকারে 
হাদীসটি রেখে দিয়েছি, কেননা এতে পাঠকের জন্য বাড়তি কিছু 
ফায়েদা রয়েছে। 

আর আমি হাদীসের তাখরীজ তথা তথ্যসূত্র বর্ণনায় বেশি করিনি, 
এমনকি দেখা গেছে হাদীসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি, তথা বুখারী ও 
মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, অথচ আমি কখনো কখনো শুধু মুসলিম 
আবার কখনো শুধু বুখারী থেকে উল্লেখ করেছি। কেননা আমি 
হাদীসটি সনদসহকারে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব থেকে উল্লেখ 
করেছি। সর্বাবস্থায় আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহর কাছে দো'আ করছি 
তিনি যেন আমার এ কাজটি কবুল করেন এবং এটি যেন একমাত্র 
তাঁর সন্তুষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যেই হয় এবং এর লেখকের দ্বারা ইসলাম 
ও মুসলমানের উপকারে সাধন হয়। আমীন। 

সতর্কতা: আল্লাহ তা'আলা নবীগণের দ্বারা যে সব মু'জিযা সংঘটিত 
করান তা তাদের ইচ্ছায় হয় না এবং এগুলো তাদের সাধ্যের মধ্যেও 
নয়। কিন্তু তাদের নবুওয়তের সত্যতায় আল্লাহ তাদের দ্বারা এগুলো 
সংঘটিত করান এব্যাপারে এজন্য সতর্ক করলাম যেহেতু কতিপয় 
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সীমালজ্ঘনকারী এগুলোকে নবীগণের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত মনে করে 
3۳۱ 
আরেকটি সতর্কতা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম 
চরিত্র, তাঁর জাওয়ামেউল কালেম (তথা পূর্ণ অর্থবহ সংক্ষিপ্ত বাক্য) 
এবং তাঁর দ্বারা প্রচারিত শরী'আতের বিধি-বিধান অত্যন্ত সুক্ষ্াতিসূক্ষ 
বিষয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার সংবলিত হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ 
যাকে ঈমান, অন্তর্দৃষ্টি ও দীনের সঠিক বুঝ দিয়েছেন তারা বুঝতে 
পারেন যে এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ তথা (দালায়েলুন নবুওয়াহ) এর অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ 
বলেছেন, 
عاذانهم 55 وَمُو‎ ও SE لین لا‎ 55 SH সিন SDA By 
[it عم رتیت 3555 من مکان بَعِيدٍ ©) 4 [فصلت:‎ 5 
বল, ‘এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক ۱ আর যারা ঈমান 
আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের জন্য 
হবে অন্ধত্ব । তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান থেকে”। [সুরা 
ফুস্-সিলাত: 88] 
আরেকটি সতর্কতা: আগের ও বর্তমান কিছু ভ্রান্ত লোকেরা 
দালায়েলুন নুবুওয়াহ ও কারামাতুল আওলিয়ার ব্যাপারে মিথ্যা 
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অপবাদ দিয়েছে, এ কারণে যে জাদুকর ও গণকদের দ্বারাও কিছু 
আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হয়। 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. দালায়েলুন নুবৃওয়াহ ও জাদুকর 
ও গণকদের কর্তৃক আশ্চর্যকর ঘটনার মধ্যেকর পার্থক্য বর্ণনা 
করেছেন। ফলে আমি শাইখুল ইসলামের কিতাব ‘আন-নুবুওয়াত’ 
থেকে যতটুকু সহজ হয় চয়ন করব; যাতে এদুয়ের মাঝে পার্থক্য 
স্পষ্ট হয় এবং ব্যাপারটি এমন হয় যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, 

[tc [الانفال:‎ 4 ও HE LE EF من‎ GS LE من هلت عَنْ‎ এর 9 
“যে ধ্বংস হওয়ার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয়, 
আর যে জীবিত থাকার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে 
থাকে”। [সূরা আল- আনফাল: ৪২] 
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, (পৃ. ১৬) অলৌকিক ঘটনা তিন 
প্রকার: 
প্রথম প্রকার: ব্যক্তিকে এসব অলৌকিক ঘটনা দ্বারা ভালো ও 
আল্লাহর তাকওয়ার কাজে সাহায্য করা হবে ۱ এটা আমাদের নবী ও 
তাঁর অনুসারীদের অবস্থা। তাদের অলৌকিক ঘটনা দীনের পক্ষে 
প্রমাণ পেশের জন্য অথবা মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের জন্য হয়ে 
থাকে। 
দ্বিতীয় প্রকার: এ সব অলৌকিক ঘটনা দ্বারা বৈধ কাজে সাহায্য 
নেওয়া, যেমন প্রয়োজনীয় জায়েয কাজে জিনদের দ্বারা সাহায্য 
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নেওয়া। এটা মধ্যম ধরণের অলৌকিক ঘটনা ١ এ অলৌকিকতা দ্বারা 
ব্যক্তির মর্যাদা বাড়ে বা কমে না। এটা নবী সুলাইমান আলাইহিস 
সালাম কর্তৃক জিন জাতিকে কাজে লাগানোর সাদৃশ। 

প্রথম প্রকারের উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, আমাদের নবীকে 
জিনদের কাছে প্রেরণ তাদের নিকট ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার 
জন্য। এটা জায়েয কাজে জিনদেরকে ব্যবহার করার চেয়েও উত্তম। 
সালাম। তিনি জিনদেরকে প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউযের মত বড় 
পাত্র ও স্থির হাড়ি ইত্যাদি তৈরি করায় ব্যবহার করতেন। আল্লাহ 
বলেন, 

৩২256394৬6৩ 9955০৯০৪৬2৩ ASUS « 

]۱۳ قدلا قال ا 5908 83 عِبَادِىَ شکور © 4 [سبا:‎ 
ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউযের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। “হে দাউদ 
পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও এবং আমার 
বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ”। [সূরা সাবা : ১৩] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 

5৩5)‏ عن BL UA‏ ین pal SE‏ © ) [سبا: ؟1] 
“তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয় তাকে আমরা‏ 
জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করাব”। [সুরা সাবা : ১২]‏ 
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আমাদের নবীকে জিনদের নিকট ঈমান ও আল্লাহর ইবাদাতের 
দাওয়াত সহকারে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেমনিভাবে তিনি মানুষের 
কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতঃপর যারাই তাঁর অনুসরণ করেছে 
তারাই সুখী ও সৌভাগ্যবান হয়েছেন। এটা সুলাইমান আলাইহিস 
সালামের চেয়েও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পূর্ণাঙ্গতার উপর প্রমাণ ١ যেমনিভাবে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল গুণ 
নবী ও বাদশাহ গুণের চেয়ে বেশি পূর্ণাঙ্গ। ইউসুফ, দাউদ ও 
সুলাইমান আলাইহিমুস সালামগণ নবী ও বাদশাহ ছিলেন, আর 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল 
ছিলেন, যেমন ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামগণ 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন। বান্দাহ ও রাসূল হওয়ার এগুণ 
বেশি মর্যাদাবান এবং তাদের উম্মতগণও বেশি ۱ 
শির্ক, মিথ্যাকথা ইত্যাদি কাজে অলৌকিক কর্মকাণ্ড ব্যবহার করা। 
এগুলো জাদুকর, গণক, কাফের ও পাপাচারীদের কাজের সমগোত্রীয় 
অন্যায়ভাবে হত্যা ও পাপাচারের কাজে কিছু অলৌকিক ঘটনার 
সাহায্য নিয়ে থাকে ۱ আর এ তিনটি কাজই আল্লাহ তা'আলা হারাম 
ঘোষণা করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে, 
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31205 ও لا يَدْعُونَ مَع الله لها خر ولا 3985 افش‎ Sls « 
]0۷ [الفرقان:‎ 4 © এর্ড Sl DS باق ولا يَرنُونَ ومن یفعل‎ 
“আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ 
যে নফসকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে 
হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে 
আযাবপ্রাপ্ত হবে”। [সুরা আল-ফুরকান: ৬৭] 
আর এজন্যই তাদের এসব কাজ গণক, কবি ও পাগলের 
কর্মপদ্ধতির সমগোত্রীয়। আর আল্লাহ তাঁর নবীকে পাগল, কবি ও 
গণক হওয়া থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। কারণ তারা যে সব 
গায়েবী বিষয়ের সংবাদ প্রদান করে তা তো কেবল তাদের উপর 
সওয়ার হওয়া শয়তানদের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে 
যারা শয়তানদেরকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করে তারা শয়তানদের 
থেকে আরও বেশি শক্তিশালী অলৌকিক অবস্থা পেতে সক্ষম হয়। 
বস্তুত তারা পাগলদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তো তাদের এক শাইখ 
বলেছেন, তাদের সঙ্গী সাথী যারা এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটায় 
তারা বেঈমান হয়ে মারা যায়। আর তাদের সামা তথা ভক্তিমূলক 
গান ও তাদের ওয়াজদ তথা আবেগ-উচ্ছাস তা তো কবিদের 
কবিতার মতই। এজন্যই তাদেরকে যারা দেখেছেন তারা তাদেরকে 
ভারতের মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে তুলনা করেছেন। 
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অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে মু'তািলাদের মতামত বিশ্লেষণ 
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, (আন-নুবৃওয়াত: ১৫০) 
তাদের (আশায়েরা-মাতুরিদিয়াদের) পূর্বে মু'তাযিলারা বলত, 
স্বাভাবিক ঘটনার বিপরীত অলৌকিক কোনো কিছু ঘটা রাসূলদের 
নবুওয়তের প্রমাণ। অতঃএব, নবী ছাড়া কারো থেকে অলৌকিক 
কিছু ঘটা জায়েয নয়। তাদের এ মতামতের কারণে তারা জাদুর 
দ্বারা অস্বাভাবিক কিছু ঘটানোকে অস্বীকার করত ١ যেমন, কোনো 
কিছুর সাহায্য ছাড়া কারো মৃত্য ও রোগমুক্তি দান করা। তাদের এ 
মতের কারণে তারা গণকবাজিকেও অস্বীকার করত। আরও 
অস্বীকার করতো জিনদের দ্বারা কিছু গায়েবের সংবাদ প্রদান 
করাকে | অনুরূপভাবে তারা অলীদের কারামতকেও অস্বীকার করত। 
অতঃপর এরা (আশায়েরা ও মাতুরিদিয়ারা) আসলো এবং ফুকাহা ও 
হাদীসবিদগণের মত তারাও জাদু, গণনাবিদ্যা ও কারামতের 
ব্যাপারসমূহের বাস্তবতা স্বীকার করে নিলো। 

কিন্ত তাদেরকে (আশায়েরা-মাতুরিদিয়াদেরকে) প্রশ্ন করে বলা হলো, 
তোমরা এ অলৌকিক কর্মকাণ্ড এবং মু'জিযার মধ্যে কীভাবে পার্থক্য 
কর? 

তখন তারা বললো, YT ও অলৌকিক ঘটনার মাঝে ধরণগত 
কোনো পার্থক্য নেই। তারা আরও বলল, আল্লাহ নবীগণকে এমন 
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বিশেষ কোনো অলৌকিক শক্তি দান করেন না যা অন্যদের সাধ্য 
নেই বরং সব অলৌকিক শক্তিই একই ধরণের এ অলৌকিক ঘটনা 
শুধু অলৌকিকতার কারণে দলিল নয়, বরং যখন তা নবুওয়তের 
দাবীর সাথে যুক্ত হবে এবং রাসূল যখন সেটার অনুরূপ কিছু নিয়ে 
আসার আহ্বান জানানোর পর তাদের পক্ষ থেকে তা মোকাবিলা 
করা থেকে নিরাপদ হবে কেবল তখনই তা দলিল হিসেবে বিবেচিত 
হবে। সুতরাং অলৌকিক কর্ম সংঘটিত করা স্বয়ং সেটা বা সে 
ধরনের কিছু দলীল হিসেবে ধর্তব্য হবে না। যতক্ষণ না তখনই তা 
দলীল হিসেবে ধর্তব্য হবে যখন নবুওয়তের দাবীদার সেটাকে দলীল 
হিসেবে পেশ করবে। অন্যথায় তা নবুওয়তের দলীল হবে না। তাই 
নবুওয়তের দলীল-প্রমাণ হওয়ার জন্য তাদের নিকট শর্ত হচ্ছে এ 
অলৌকিকতার মুকাবিলা করা থেকে নিরাপদ থাকা ١ অর্থাৎ তারা 
সেরূপ আনতে ব্যর্থ হবে। তাই আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের নিকট 
এটাই হচ্ছে নবীদের মু'জিযা ও অন্যান্যদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের 
মধ্যে পার্থক্য করার সর্বশেষ সীমা। সুতরাং যখন নবওয়তের 
দাবীদার ব্যক্তি বলবে যে তোমরা এ নিদর্শনের মত কিছু নিয়ে আস, 
ফলে তারা তা আনয়ন করতে অপারগ হয়ে যাবে তখন তা সেটা 
উক্ত নবীর বিশেষ মু'জিযা হিসেবে বিবেচিত হবে । নতুবা তাদের 
মতে জাদুকর ও গণকদের দ্বারা সংঘটিত কোনো অলৌকিক 
কর্মকাণ্ডের অনুরূপ কর্মকাণ্ড নবীর 5و‎ হিসেবে বিবেচিত হতে 
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পারে, যদি নবী অনুরূপ কিছুকে তার নবুওয়তের সত্যতার উপর 
দলীল হিসেবে পেশ করে। 

সুতরাং তাদের (আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের) নিকট নবুওয়তের 
দলীল হচ্ছে নবুওয়তের দাবী এবং অলৌকিকতা এ تو‎ সমন্বিত 
রূপ। শুধু অলৌকিকতা নবুওয়তের প্রমাণ নয়। আর সেটা 
গ্রহণযোগ্য তখনই হবে যখন সেটা মুকাবিলা করা থেকে নিরাপদ 
হবে অর্থাৎ সেটার মুকাবিলা করা কারও পক্ষে সম্ভব না হবে। বরং 
কখনও কখনও তারা অলৌকিকতাও শর্ত করেন না বরং শর্ত করেন 
যে এটার অনুরূপ আনার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করা থেকে মুক্ত হতে 
হবে এবং সেটার বিপরীত কিছু নিয়ে আসা মানুষের পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে উঠবে যদিও সেটা মানুষের মধ্যে সচরাচর ঘটে থাকে 
অলৌকিক নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, তাদের (আশায়েরা ও 
মাতুরিদিয়াদের) নিকট নবুওয়তের প্রমাণ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে 
যখন তা দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে: নবুওয়তের দাবীর সাথে 
সম্পৃক্ততা এবং যাদেরকে অনুরূপ আনার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া 
হয়েছে তাদের পক্ষে অনুরূপ কিছু আনতে অক্ষম হওয়া | 

তারা (আশায়েরা ও মাতুরিদিয়ারা) আরও বলে থাকেন যে, নবীদের 
অলৌকিক ঘটনা জাদুকর, গনক এবং নেককার বান্দাদের দ্বারা 
সংঘটিত হওয়া সম্ভব তবে তা তাদের নবুওয়তের উপর প্রমাণবহ 
হবে না কারণ তারা তো নবুওয়তের দাবী করে তা পেশ করে নি। 
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তারা (আশায়েরা ও মাতুরিদিয়ারা) আরও বলে থাকেন যে, কেউ 
এসব অলৌকিক ঘটনার সাথে নবুওয়তের মিথ্যাদাবীদার হলে 
আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে অক্ষম করে দেওয়া এবং এ 
অলৌকিক কাজকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এমন কাউকে 
নিয়োজিত করা যার মাধ্যমে নবুওয়তের মিথ্যাদাবীদারের দাবীর 
সপক্ষে পেশ করা দলীল-প্রমাণাদি বাতিল ও অসার হয়ে যাবে। 
আর যখন তাদেরকে বলা হলো, আল্লাহর এমন এমন করা উচিত’ 
কেন? অথচ তোমাদের মতে, আল্লাহর জন্য সব কাজ করা জায়েয, 
কোনো কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়। তখন তারা বলে, 
কেননা আল্লাহ যদি এরূপ না করেন, বা কাউকে এর মোকাবিলা 
করতে নিয়োজিত না করেন তবে নবীগণের মু‘জিযা বাতিল হয়ে 
যাবে। 

আবার যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমাদের নীতি অনুযায়ী তো 
এটা বৈধ যে আল্লাহ সেটার দলিল হওয়াই বাতিল করে দিবেন; 
কারণ তোমাদের মতে, আল্লাহর জন্য সব কাজ করা জায়েয ١ তখন 
তারা তাদের পূর্ববর্তী দুটি উত্তর প্রদান করে থাকে, হয় তাদেরকে 
এটা মেনে নিতে হয় আল্লাহ এর উপর ক্ষমতাবান নয়, নতুবা এটা 
বলতে হয় যে দলীল হওয়ার বিষয়টি অত্যাবশ্যকভাবে জানা বিষয়। 
অথচ এ উভয় উত্তরই যে দুর্বল এটা সর্বজন বিদিত। 
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এখানে আরেকটি বিষয় তাদের (আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের) উপর 
এসে পড়ে, তা হচ্ছে, তোমরা কেন একথা বলো যে, নবীগণের 
সত্যতা প্রমাণে পেশ করা তাদের মু'জিযাকে অবশ্যই নবুওয়তের 
দাবীসহকারে অলৌকিক হতে হবে এবং এর মোকাবিলা করতে 
অক্ষম হওয়া হতে হবে। কারণ তোমাদের এ কথাটি নিন্মোক্ত কারণে 
বাতিল বলে গণ্য হবে: 

প্রথম কারণ: নবী যা নিয়ে আসেন তা যদি জাদুকর ও গণকও নিয়ে 
আসেন তাহলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, জাদুকর ও গণকের 
মুকাবিলা করা যাবে কিন্তু নবীর মুকাবিলা করা যাবে না। সুতরাং 
বুঝা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে (নবী ও জাদুকর-গণকের মধ্যে) পার্থক্য 
নির্ণয়কারী বিষয় হচ্ছে মুকাবিলা করতে সক্ষম না হওয়া। 
সুতরাং তোমরা এটা বলো যে: যে কেউ নবুওয়তের দাবী করবে 
এবং বলবে, আমার মু'জিযা হলো অনুরূপ দাবী কেউ করবে না 
তাহলে সে সত্যবাদী, অথবা কেউ এর অনুরূপ দাবী করতে সক্ষম 
হবে না তাহলে সে সত্যবাদী ١ অথবা তিনি (নবী) স্বাভাবিক কোনো 
কাজই যেমন খাওয়া, পান করা ও পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি 
করবেন এবং বলবেন, আমার و‎ হলো অনুরূপ কাজ কেউ 
করবে না বা কেউ অনুরূপ কাজ করতে পারবে না, তাহলে সে 
সত্যবাদী। ফলে তারা এভাবে অত্যাবশ্যকীয় করে নিল। আর তারা 
বিবেচিত হবেন। বস্তুত আশায়েরাগণ এটা নিজেদের উপর 
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আবশ্যকও করে নিয়েছেন এবং তারা এ কারণে (নবীর পক্ষ থেকে 
দাবী করা) অস্বাভাবিক কাজ নিয়ে আসা অন্যদের থেকে অসম্ভব 
বলে থাকে তেমনিভাবে (নবীর পক্ষ থেকে দাবী করা) স্বাভাবিক 
কাজও অন্যদের থেকে নিয়ে আসা অসম্ভব মনে করে থাকে। এর 
উপর ভিত্তি করে বলা যায় (আশায়েরা-মাতুরিদিয়াদের মতে) কোনো 
রাসূল যদি বলেন, আমার 5و‎ হলো আমি গাধায় বা ঘোড়ায় 
আরোহণ করতে পারি বা এ খাদ্য খেতে পারি বা এ পোশাক 
পরিধান করতে পারি বা এ স্থানে যেতে পারি বা অনুরূপ কিছু 
করতে পারি কিন্তু অন্যরা এসব করতে পারে না। তাহলে এগুলো 
তার দাবীর সত্যতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। 

বস্তুত এভাবে বলার কোনো নির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই। কেননা কোনো 
সম্প্রদায় যা করতে পারে আর কোনো সম্প্রদায় যা করতে পারে না 
তা নির্দিষ্ট কোনো ছকে বাঁধা নয়। তবে এটা এ লোকদের দেওয়া 
মু'জিযার ব্যাখ্যাকে বাদ দেয় যারা মু'জিযা বলতে অলৌকিক কাজ 
বুঝে । (অর্থাৎ আশায়েরাদের) কেননা লৌকিক বিষয়সমূহ নানা রকম 
হতে পারে। 

অবশ্য তারা (মু'তাযিলা ও আশায়েরাগণ) তা উল্লেখ করেছেন। তারা 
বলেন, প্রত্যেক জাতির জন্য তা-ই মু'জিযা হবে যা সে জাতির জন্য 
অলৌকিক তথা অস্বাভাবিক হবে। তারা আরও বলেন, মু‘জিযাকে 
অবশ্যই সে লোকদের কাছে অস্বাভাবিক কাজ হিসেবে বিবেচিত 
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হতে হবে যাদেরকে নবী তার প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেন। 
যদিও অন্যদের কাছে তা স্বাভাবিক মনে হতে পারে। তারা আরও 
বলেন, নবওয়াতের দাবীকারী যদি মিথ্যাবাদী হন তবে আল্লাহ 
তা'আলা সে পেশার অনুরূপ কাউকে নিয়োজিত করবেন যে তার 
মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন অথবা সে তাকে উক্ত মু'জিযা 
আনয়ন করতে বাধা দিবেন। 

বস্তুত এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ যা তাদের সে মূলনীতি অসার 
হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে যা আশায়েরা ও মু'তাযিলারা প্রণয়ন 
করেছিল। 

তৃতীয় কারণ: ‘অনুরূপ কিছু দ্বারা মুকাবিলা’ বলতে বুঝায়, নবী যে 
দলিল নিয়ে এসেছেন তারাও অনুরূপ দলিল নিয়ে আসবেন। আর 
তাদের মতে, নবীর নবুওয়তের দলিল হলো, নবুওয়তের দাবী ও 
অলৌকিক ঘটনা ۱ সুতরাং তাদের এ কথা দ্বারা এটা অত্যাবশ্যকীয় 
হয়ে পড়ে যে, অনুরূপ কিছু দ্বারা মুকাবিলা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
নবী ছাড়া অন্যরাও নবুওয়তের দাবী করবে ও অলৌকিক কিছু নিয়ে 
আসবে ۱ তাদের এ কথার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, (তাদের 
নিকট) কুরআনের অনুরূপ বা দশ সুরা বা অনুরূপ একটি সূরা 
আনয়ন করা নবীর মোকাবিলা বুঝায় না। যেমন তাদের 
(মুকাবিলাকারীদের) কেউ নবুওয়তের দাবী করবে আর তা 
(অলৌকিক কর্মকাণ্ড) করতে সক্ষম হবে। তাদের এ কথা স্পষ্ট 
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বিবেক (আকল) ও বিশুদ্ধ বর্ণনা উভয়ের বিপরীত ৷ কারণ রাসূল 
যদি কুরাইশদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ নবী হওয়ার দাবী 
করে কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাৰ আনতে পারবে না, কেবল 
তখনই সেটা নবুওয়তের আলামত বলে বিবেচিত হবে। কেননা, 
(তাদের নিকট) শুধু কুরআনের তিলাওয়াত কোনো দলিল-প্রমাণ 
হতে পারে না; কারণ কেউ তা অন্যের থেকে শিখেও পড়তে পারে। 
তাই শুধু তিলাওয়াত দলিল হতে পারে না। কেননা সেটার সাথে 
নবুওয়তের দাবী সংশ্লিষ্ট করা হয় নি। আর যদি সে নবুওয়তের দাবী 
করেও ফেলত তবে আল্লাহ তাকে অলৌকিক কিছু করতে ভুলিয়ে 
দিতেন বা অন্য কাউকে নিয়োজিত করতেন যিনি সেটার মুকাবিলা 
করতে পারে- যেমনটি তোমরা বলে থাকো, তাহলে কুরাইশ ও 
অন্যান্য আলেমরা জানত যে এটা একটা বাতিল কথা। 

চতুর্থ কারণ: কখনো কখনো মিথ্যাবাদীরা নবুওয়তের দাবী করতে 
পারে এবং তারা জাদু ও গণনার সাহায্যে এমন কিছু নিদর্শন পেশ 
করতে পারে যার মোকাবিলা কেউ করতে সক্ষম হয় না। অথচ তারা 
আসলেই মিথ্যাবাদী। এক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের দাবী অসার প্রমাণিত 
হলো। যেমন, ইয়ামেনের আসাদ আল-উনসী রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় নবুওয়তের দাবী করেছিল, সে 
শয়তানের সাহায্যে কিছু গায়েবের সংবাদও দিয়েছিল, কেউ তার 


মোকাবিলা করেননি ١ তার মিথ্যাচার নানা ভাবে জানা গেছে। আল্লাহ 
বলেন, 
» © ال آبير‎ এ (5 © تال این‎ ০৬) 
]222 ۸۳۴۱ [الشعراء:‎ 
'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ 
হয়”? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। 
[সূরা আশ-শু'আরা: ২২১-২২২] 
এমনিভাবে মুসাইলামাতুল কাযযাব, হারিস আল-দামেশকী, মাকহুল 
আল-হালাবী, বাবা রূমী-আল্লাহ এদের উপর লানত বর্ষণ করুন- 
এরা সকলেই নবুওয়তের মিথ্যাদাবীদার এবং শয়তানের সাহায্যে 
কিছু অলৌকিক সংবাদও দিত। 
পঞ্চম কারণ: বস্তুত নবীগণের আলামতের শর্ত এটা নয় যে, এটা 
দ্বারা নবী দলিল পেশ করবে এবং এর অনুরূপ কিছু আনতে 
চ্যালেঞ্জ করবে ۱ বরং এটা নবীর নবুওয়তের আলামত, যদিও এটা 
উক্ত দু'শর্ত থেকে খালি থাকে যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে নানা সংবাদ দিয়েছেন, কিন্তু এটা 
দ্বারা তিনি তার নবুওয়তের দলিল পেশ করেননি । এমনিভাবে 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা অনেক 
মু'জিযা সংঘটিত করিয়েছেন, যেমন অল্প খাবার ও পানীয় বেশি 
হওয়া, দু'আঙ্গুলের মাঝ থেকে পানি বের হওয়া, সামান্য খাদ্য 
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প্রয়োজনীয় সংখ্যক সকলের অন্য যথেষ্ট হওয়া ইত্যাদি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়তের প্রমাণ ছিল, কিন্তু 
তিনি এগুলো দ্বারা দলিল পেশ করেনি এবং এর অনুরূপ কেউ 
মোকাবিলাও করেননি । বরং এটা মুসলমানের প্রয়োজনে ۱ 
এমনিভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নবুওয়ত প্রাপ্তির পরে 
অগ্নিতে নিক্ষেপিত হয়েছিল এবং এটা দ্বারা তিনি মানুষকে 
তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছিলেন। 

ষষ্ঠ কারণ: মু‘তাযিলা ও অন্যান্যরা যেমন ইবন হাযম রহ. যা উল্লেখ 
করেছেন যে, নবীগণের আলামত তাদের জন্যই খাস হতে হবে এটা 
সহীহ কথা। কিন্তু অলীদের কারামতও দালায়েলুন নুবুওয়াহ, যা 
সত্যিকার নবীর অনুসারী ছাড়া অন্যদের কাছে পাওয়া যাবে না। 
অন্যদিকে জাদুকর ও গণকরা যে সব আশ্চর্য কর জিনিস নিয়ে আসে 
তা নবী ও তাদের অনুসারী ছাড়া অন্যদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার 
মাত্র। বরং এটা মিথ্যা ও পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। এটা এ পেশার 
মানুষ ছাড়া অন্যদের কাছে অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়। প্রত্যেক 
শিল্পই অন্যান্য অদক্ষ লোকের নিকট একটু অস্বাভাবিক ব্যাপারই 
মনে হয়। কিন্তু এটা নবুওয়তের আলামত হতে পারে না। নবীগণের 
আলামত নবী ছাড়া অন্য সকলের কাছেই অলৌকিক ব্যাপার, যদিও 
নবীগণের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র | 


সপ্তম কারণ: নবীগণের আলামত তিনি যাদের কাছে প্রেরিত তাদের 
কাছে অস্বাভাবিক হতে হবে, তারা হলেন মানুষ ও জিন। তাই মানুষ 
ও জিন কেউ নবীর আলামতের মত আলামত আনতে পারবে না। 
যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
SHS EAs أن یو بقل‎ SLE انش‎ জা এ) 
[AA [الاسراء:‎ 4 0175 ০2042 3৫ بمثله. وَلَوْ‎ 
“বলুন, “যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য 
একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না 
যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়”। [সূরা আল-ইসরা: 
৮৮] 
অন্যদিকে ফিরিশতারা এর মোকাবিলা করতে সক্ষম হলে এতে 
কোনো অসুবিধে নেই। কেননা ফিরিশতারা নবীগণের উপর আল্লাহর 
আয়াত নাযিল করেন। তারা জাদুকর ও গণকের কাছে নাযিল হন 
না, যেমনিভাবে শয়তান নবীগণের কাছে নাযিল হয় না। ফিরিশতারা 
আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেন না। ফিরিশতাদের কাজ যেমন, 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর কাছে গায়েবের সংবাদ বহন করে নিয়ে 
আসা, শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা, তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া 
ইত্যাদি নবীগণের স্বাভাবিক কাজের 56555 ۱ বরং এগুলো নবী 


38 


ছাড়া অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। এতে উক্ত কাজটি নকস কমতি হয়ে 
যায় না। বরং কাজটি অলৌকিকই থেকে যায়। ! 
আল-কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ 
হওয়া থেকে সর্বযুগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
চিরন্তন .ےآ‎ এর আয়াতসমূহ সকলের জন্যই চ্যালেঞ্জ । যেমন 
আল্লাহ বলেছেন, 
[rt [الطور:‎ € © 4১০1৫ ৩1০5 ৩০১৩ لیا‎ ( 
“অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ বাণী নিয়ে 
আসুক”। [সূরা আত্‌-তুর: ৩৪] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
EEE ES IPE أو عقر سور له‎ FLASH ام‎ ( 
]۱۳ [هود:‎ 4 ৪৩৯১০ ES ৩৮০ ৩১১৬৬ 
“নাকি তারা বলে, “সে এটা রটনা করেছে”? বল, “তাহলে তোমরা 
এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে 
পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও”। [সূরা: হুদ: ১৩] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
دون ال‎ ৩০257৩59896 سور ملو‎ HU فل‎ উঠা ৩৮৮৪ ff 
]۳۸ [یرنس:‎ 4 )© ৩১৯০৫ إن‎ 


1 সাধারণ মানুষের চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে সংক্ষেপ করা হয়েছে। 
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“নাকি তারা বলে, ‘সে তা বানিয়েছে? বল, ‘তবে তোমরা তার মত 
একটি সুরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো 
ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও”। [সুরা ইউনুস: ৩৮] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
88 لا‎ 9৪৪ یو بقل‎ এজ زار لین لن آلانش وال‎ 
[AA [الاسراء:‎ 4 0175 ০2082 3৫ بمثله. وَلَوْ‎ 
“বলুন, ‘যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য 
একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না 
যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়”। [সূরা আল-ইসরা: 
৮৮] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতে তাদেরকে এ সং 
দিয়েছেন। জিন ও ইনসান কেউ এর মোকাবিলা করতে সক্ষম 
হয়নি। তারা সকলেই অক্ষম হয়েছিল। তাই এরূপ হওয়া নবী ছাড়া 
কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কালের পরিক্রমায় আরব অনারব, 
কুরআনের পক্ষের ও বিরোধী বহু জাতি কুরআনের অনুরূপ কিছু 
আনায়ন করতে আপ্রান চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরিশেষে তারা ব্যর্থ 
হয়েছে। একথা সকলেই জানে। 
একথা সকলেই জানে যে, কুরআনের আয়াত, ছন্দমালা, গায়েব 
সম্পর্কে সংবাদ, এর আদেশ, নিষেধ, ধমক, ওয়াদা, মহৎ, মানুষের 
অন্তরে এর স্থান ইত্যাদি মু'জিযা। কুরআন যখন অন্য ভষায় অনুবাদ 
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করা হয় তখন এর অর্থ মু'জিযা হিসেবে থাকে ۱ কেননা এর অনুরূপ 
কিছু পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। 

যখন বলা হবে, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুরেরও তো অনুরূপ কোনো 
গ্রন্থ পৃথিবীতে নেই, তখন আমরা বলব, অন্যান্য নবীগণের و‎ 
তাদের জন্যই খাস, যদিও একই ধরণের মু'জিযা পাওয়া যায়। 
যেমন, গায়েব সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া, এগুলো উভয়ের জন্য 
প্রযোজ্য। এছাড়াও মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করা অনেক নবীরই 
মু'জিযা ছিল। যেমন মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম এটা করেছেন। 
এখানে এক নবীকে অন্য নবীর উপর প্রধান্য দেওয়া আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো এক এক নবী তার মু'জিযা 
নিয়ে অন্যদের থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যময় ছিলেন। তাদের এ সব 
আলামত নবী ছাড়া অন্যদের মাঝে ছিল না। তবে একই ধরণের 
আলামত যদি একাধিক নবীর মাঝে পাওয়া যায় তবে তা আরো 
মজবুত করে এবং একথা জোরদার করে যে এগুলো শুধু নবীগণের 
মু'জিযা। কেননা এক নবী অন্য নবীকে সত্যায়ন করে। এক নবীর 
মুজিযা সমস্ত নবীগণেরই মুজিযার শামিল। এমনিভাবে তাদের 
অনুসারীদের আলামতও তাদেরই মুজিযা। কেননা তারা একে অন্যের 
সত্যায়ন করেন। অতএব, জাদুকর, গণক ইত্যাদি লোকের 
অলৌকিকতা একে অন্যের বিরোধিতা করে। 
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মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা তাঁর 
নবুওয়তের প্রমাণ এবং সেগুলো সাধারণভাবে সকল নবীগণেরও 
নবুওয়তের প্রমাণ, বিশেষ করে কুরআনে যেসব নবীর নাম উল্লেখ 
আছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ 
থেকে যাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন ۱ অতএব, যখন ধরে নেওয়া 
হবে যে, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুরে যেসব ইলম, গায়েবের সংবাদ, 
আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি রয়েছে এগুলো মুজিযা এতে কোনো 
অসুবিধে নেই, বরং এটা সেসব নবীগণের নবুওয়তের প্রমাণ এবং 
তাদের নবুওয়তের প্রমাণ যাদের সম্পর্কে এসব কিতাব সুসং 

দিয়েছে। আর যারা বলেন, এসব কিতাব মুজিযা নয়, তাহলে হয়তো 
কুরআনের মত শব্দ, ছন্দ ইত্যাদি হিসেবে মুজিযা নয় বলে ধরা 
5۳5 ۱ এটা মূলত ভাষাবিদ ও ইবরানী ভাষা বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার ৷ 
অন্যদিকে অর্থের বিচারে তাওরাত মু‘জিযা, কেননা এতে গায়েবের 
সংবাদ, আদেশ, নিষেধ রয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, সব নবীগণের কিতাবসমূহ মুজিযা, কেননা 
এতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ 
ছিল। তবে একথা গণকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কেননা তারা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কিছুদিন পূর্বে 
শয়তানের মাধ্যমে তাঁর আগমনের সংবাদ দিয়েছিল। এমনিভাবে 
কোনো কিতাবের দ্বিতীয় নবী যদি প্রথম নবীর কিতাবের মধ্যে যা 
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আছে তার সংবাদ দেন তবে তা মু'জিযা হিসেবে গণ্য হবে না। 
কেননা এভাবে আলেমগণ করতে পারেন। তবে দ্বিতীয় নবী যদি 
প্রথম নবীর চেয়ে অতিরিক্ত কোনো সংবাদ দেন তবে তা মুজিযা 
হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আশ'য়াআ ও দাউদ আলাইহিস সালামের 
কিতাব, এতে মূসা আলাইহিস সালামের তাওতের চেয়ে অতিরিক্ত 
কিছু সংবাদ ছিল। তাই এ কিতাব উক্ত নবীগণের মুজিযা, কেননা 
এতে গায়েবের এমন কিছু সংবাদ ছিল যা নবী ছাড়া কেউ জানতেন 
না। এমনিভাবে এতে আদেশ, নিষেধ, অঙ্গিকার ও ধমক ছিল, যা 
নবী ছাড়া অন্য কেউ আনায়ন করতে পারেন না, বা নবীর অনুসারী 
ছাড়া কেউ আনায়ন করতে পারেন না। নবীর অনুসারী নবীর 
আদেশের মতই আদেশ নিষেধ, ওয়াদা ও ধমক দিয়ে থাকবেন, 
এগুলো মূলত নবীরই বৈশিষ্ট্য। তবে মিথ্যাবাদী নবীর দাবীদার নবীর 
আদেশ নিষেধের মত সব কিছু আদেশ নিষেধ করবে না। কেননা 
এতে তার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। 

এসব মিথ্যাবাদীরা নবীগণের মত আদেশ নিষেধ করার কল্পনাও 
করতে পারবে না। কেননা এভাবে করা তাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, 
বরং যদিও প্রাথমিক দিকে কিছু কিছু ভাল কাজের আদেশ দিয়ে 
থাকে তবে তা মানুষকে ধোঁকা ও প্রতারণা করার মানসে করে 
থাকে । অবশেষে তাদের কাজের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিবেই। কেউ 
প্রকাশ্যভাবে নবীর সাদৃশ কাজ করলেও অভ্যন্তরে আসলে সে 
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মুনাফিক, যেমন কিছু নাস্তিক যারা প্রকাশ্যে ইসলাম দেখিয়েছে কিন্তু 
অন্তরে শির্ক, পাপাচার ও জুলুম পোষণ করেছিল। তারা সালাত, 
সাওম ও শরী'য়াতের অন্যান্য আদেশ সঠিকভাবে পালন করত না। 
যারা প্রকাশ্যে ইসলাম দেখায় ও গোপনে নাস্তিকতা ও কুফুরী পোষণ 
করে তাদের কথা ও কাজে বৈপরীত্য দেখা দিবেই। 
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নবীগণের সত্যতার উপর প্রমাণবাহী নিদর্শনসমূহ 

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, নবীগণের সত্যতার উপর 
প্রমাণবাহী নিদর্শনসমূহের সংখ্যা অনেক। একজন সত্যবাদী নবী 
সর্বোত্তম মানুষ, আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী একজন ভণ্ড 
সর্বনিকৃষ্ট মানুষ । ITT মাঝে এতো বিস্তর পার্থক্য রয়েছে যে তা 
আল্লাহ ছাড়া কেউ গণনা করে শেষ করতে পারবে না। সুতরাং 
নবীগণের সততার নিদর্শন কিভাবে অন্যান্য জাদুকর ও গণকদের 
নিদর্শনের সাথে সন্দেহে নিক্ষেপ করবে? আর তাই জাদুকর ও 
গণকদের মিথ্যা হওয়ার প্রমাণসমূহ এতই অগণিত অসংখ্য যে তা 
বলে শেষ করা যাবে না। সুতরাং যে কেউ নবীদের সত্যবাদিতার 
প্রমাণ কোনো সংখ্যায় নির্ধারণ করবে সে অবশ্যই ভুল করবে। বরং 
নবীগণের সত্যতার নিদর্শনসমূহ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার এমন 
নিদর্শন যা তাঁর আদেশ, নিষেধ, অঙ্গিকার ও ধমক ইত্যাদির উপর 
প্রমাণ বহন করে। আর আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অসংখ্য ও 
নানা ধরণের, যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব, এককত্ব, (ওয়াহদানিয়াত), 
ইলম, কুদরত, হিকমত ও রহমতের উপর প্রমাণবাহী নিদর্শনসমূহ। 
আল-কুরআন আল্লাহর নিদর্শন, এর উদাহরণে ভরপুর । কুরআন 
সেগুলোকে আয়াত তথা নিদর্শন ও বুরহান তথা দলিল নামে 
নামকরণ করেছে। ... 
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বস্তুত: জাদুকর, গণক, অসৎ লোক ও নবীর অনুসারী ছাড়া 
অন্যান্যরা যেসব আশ্চর্যকর জিনিস নিয়ে আসে তা জিন ও 
ইনসানের সাধ্যের বাইরে নয়। মানুষ যা করতে পারে তা জিনের 
সাধ্যের মধ্যে আবার জিন যা করে তা মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। 
পার্থক্য শুধু পদ্ধতিগত। যেমন একজন জাদুকর জাদুর সাহায্যে 
দেওয়া বা কারো চলাফেরা বা কথা বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। এসব 
কিছুই মানুষের সাধ্যের মধ্যে, অন্য মানুষও এগুলো করতে পারে, 
তবে অন্য পন্থায় করতে সক্ষম হয়। জিনেরা হাওয়া ও পানিতে 
ভাসতে পারে এবং অনেক ভারী জিনিস বহন করে নিয়ে আসতে 
করেছিল। 
ডি ৩1) DE ৩৪0 به قبل أن‎ এল HG عفریث‎ ৫৪) 
[৭:১০] © ৬ لو‎ 
“এক শক্তিশালী জিন বলল, ‘আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার 
পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, 
বিশ্বস্ত”। [সুরা আন্‌-নামাল: ৩৯] 
এ ধরণের কাজ অন্য জিন ও মানুষ করতে পারে। এজন্যই এ 
ধরণের কাজ নবীর মু'জিযা হতে পারে না। অনেক মানুষই জিন 
হাসিল করে বাতাসে উড়ে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। যেমন 
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ইফরিত বিলকিসের সিংহাসন ইয়ামেন থেকে অনেক দূরে নিয়ে 
যেতো। 

আমরা এ সব ভগ্তদের কথা জানি যারা আল্লাহর নেককার বান্দাহ 
নয় বরং তাদের মধ্যে কাফির, মুনাফিক, ফাসিক ও অজ্ঞ লোক 
রয়েছে যারা শরি'য়াতের কিছুই জানে না, শয়তান তাদেরকে উড়িয়ে 
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়, তাদেরকে আরাফাতের 
ময়দানে নিয়ে যায়, ফলে তারা ইহরাম ও তালবিয়্যাহ ছাড়াই 
আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয়। আর এসব কাজ করা হারাম। 
অজ্ঞলোকেরা মনে করেন এগুলো অলীদের কারামত। তারা জিন 
হাসিল করে এসব কাজ করে অজ্ঞলোকদেরকে ধোঁকা দেয়, যদিও 
তাদের অনেক অধ্যবসায় ও ইবাদত বন্দেগী রয়েছে। এমনিভাবে 
স্থান থেকে খাদ্য, পানীয় নিয়ে আসতে পারে। এজন্যই এধরণের 
কাজ নবীর সত্যতার নিদর্শন হতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পানির মধ্যে হাত দিলে তাঁর আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে পানি 
নির্গত হয়েছিল, এটা তাঁর নবুওয়তের সত্যতার নিদর্শন ছিল। এ 
ধরণের কাজ জিন ইনসান কেউ করতে সক্ষম হয়নি। এমনিভাবে 
সামান্য খাবার বেশি হয়ে যাওয়া, এ কাজও মানুষ ও জিন কেউ 
করতে সক্ষম নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব থেকে 
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কখনও খাদ্য ও পানীয় নিয়ে আসেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবী খুবাইব ইবন আদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে 
এ ধরণের ঘটনা ঘটেছিল, যখন তাকে মক্কায় বন্দি করে রাখা 
হয়েছিল তখন তিনি আঙ্গুর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং এধরণের কাজ 
নবীগণের বৈশিষ্ট্য নয়। যেমন, মারইয়াম আলাইহিস সালাম যদিও 
নবী ছিলেন না কিন্তু তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা হতো। যদি তা 
হালাল খাদ্য থেকে নিয়ে আসা হতো তবে তা কারামত হিসেবে 
হয়ত কোনো ফিরিশতা বা মুসলিম জিন তা নিয়ে আসত | আবার 
কখনও তা হারাম খাদ্য থেকেও আসতে পারে। তাই নবীগণের সব 
আলামত অলীদের কারামত হতে পারে না। কিন্তু ۲ 
আশায়েরা ও মাতুরিদিয়ারা এখানে দু'টির মধ্যে পার্থক্য না করে 
সমান করে দিয়েছে। তারা বলেছেন, নবীর নিদর্শন ও অন্যান্যদের 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য হলো তিনি নবুওয়তের দাবীদার হবেন এবং 
অনুরূপ আনতে চ্যালেঞ্জ করবেন। এটা মারাত্মক ভুল। কারণ 
নবীগণের নবুওয়তের প্রমাণ করে এমন নিদর্শনসমূহ সেসব বিষয় 
থেকে উধ্র্বে যাতে নবী ও তাদের অনুসারীরা অংশীদার । যেমন: 
কুরআনের অনুরূপ কুরআন নিয়ে আসা, পূর্ববর্তী নবী ও তাদের 
উম্মতের সংবাদ দেওয়া, কিয়ামতের দিন যা হবে সে সম্পর্কে 
সংবাদ দেওয়া, কিয়ামতের আলামত, যমীন থেকে Ba বের করা, 
লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে যাওয়া, মাটি দ্বারা পাখি 
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তৈরি করে তা আল্লাহর আদেশে ফুঁৎকার দিয়ে জীবন্ত পাখি সৃষ্টি 
হওয়া, সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক জিনদের উপর কর্তৃত্ব 
বিস্তার ইত্যাদি নবী ছাড়া অন্যদের মধ্যে ছিল ۱ 

কিন্তু মু'মিন জিন মুর্মিনদেরকে সাহায্য করে থাকে এবং কাফির, 
ফাসিক জিন খারাপ কাজে তাদেরকে সাহায্য করে, যেমনিভাবে 
মানুষ মানুষকে ভাল ও খারাপ কাজে সাহায্য করে। কিন্তু জিনদের 
এমন আনুগত্য যা সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্য ছিল তা 
তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ছিল না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সুলাইমান আলাইহিস সালামকে যা দেওয়া হয়েছে 
তাঁর চেয়েও অধিক দান করা হয়েছে। তিনি জিনদেরকে তাদের 
সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তাদেরকে আদেশ করেছেন 
আল্লাহর উপর ঈমান আনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে। তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে 
আহ্বান করেছেন, নিজের কোনো প্রয়োজন বা খিদমতে তাদেরকে 
কাজে লাগান নি, যেমনটি করেছিলেন নবী সুলাইমান আলাইহিস 
সালাম ۱ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শক্তি দ্বারা 
সাথে করেছিলেন। বরং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিনদের সাথে মানুষের আচরণের মতই আচরণ করেছিলেন। ফলে 
মুমিন জিনেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে 
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শরিক হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তিনি আল্লাহর বিধানের শাস্তির 
ব্যবস্থাও করেছিলেন। ফলে তিনি তাদের সাথে আল্লাহর বান্দা ও 
রাসূল সুলভ আচরণ করেছিলেন, নবী ও বাদশাহ সুলভ আচরণ 
করেন নি, যেমনটি নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম করেছিলেন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালেহীন উম্মতেরাও তাঁরই 
অনুসরণ করে, তিনি যেভাবে জিন ও ইনসানকে আদেশ দিয়েছেন 
তারাও সেভাবেই করে থাকেন। তবে কিছু লোকেরা এর বিপরীতও 
মানুষকে ব্যবহার করেন। এতে করে এ ধরণের লোকদের 
দীনদারীতার কমতি দেখা দেয়, বিশেষ করে তারা যখন জিনদেরকে 
অবৈধ কাজে ব্যবহার করেন। আবার কিছু লোক এর চেয়েও খারাপ, 
ব্যবহার করেন। ফলে তারা অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করেন এবং 
বা শিশু হাজির করান বা তাদের চাহিদার জিনিস হাজির করান। 
আবার আরেকদল তাদেরকে কুফুরী কাজেও ব্যবহার করেন। এ 
ধরণের কাজ অলীদের কারামত হতে পারে না। কেননা 
সালেহীনদের কারামত ঈমান ও আল্লাহর তাকওয়ার কারণে হয়ে 
থাকে, কুফুরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতার কারণে নয়। তাছাড়া পূর্ববর্তী 
সালেহীনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য ছাড়া অন্য কাজে 
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তাদের কেউ কেউ বৈধ কাজে জিনদেরকে ব্যবহার করেছেন। 
অন্যদিকে জিনদেরকে হারাম কাজে ব্যবহার করা হারাম ۱ তাদেরকে 
অবৈধ কাজে ব্যবহার করলে ব্যক্তি গুনাহগার হবেন। 

এদের অনেকের থেকেই এ নি'আমত উঠিয়ে নিয়ে নেওয়া হয়, 
অতঃপর তাদের আনুগত্যও উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ফলে ব্যক্তি 
ফাসিক হয়ে যায়, অনেক সময় দীন ইসলাম থেকে দূরে সরেও যায় 
অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায় ৷ মানুষের আনুগত্যের চেয়ে জিনের আনুগত্য 
অবশ্যই উত্তম নয়। বরং মানুষ বেশি সম্মানিত, মর্যাদাবান ও উত্তম, 
তাদের আনুগত্যও বেশি উপকারী ও ফায়েদাবান। মানুষ যখন 
আল্লাহর আনুগত্য করে তখন সে প্রশংসিত ও সাওয়াবের অধিকারী 
হয়, আর যখন আল্লাহর অবাধ্য হয় তখন সে নিন্দনীয় ও গুনাহগার 
হয়। 

এমনিভাবে জিনদের আনুগত্য, যারা মানুষের আনুগত্য করে তারা 
হয়ত ভাল ও দীনের কাজে সহযোগিতা ও আনুগত্য করবে বা মন্দ 
ও অসৎ কাজে সহযোগিতা ও আনুগত্য করবে। তারা যদি ভাল 
কাজে আনুগত্য করে তবে তারাও প্রশংসিত ও সাওয়াবের অধিকারী 
হবেন, আর মন্দ ও খারাপ কাজে সহযোগিতা ও আনুগত্য করলে 
নিন্দনীয় ও গুনাহের অধিকারী হবেন। জিনদের উপর কেউ জুলুম 
করলে অনেক সময় তারা সে ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। এ সব 
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কিছু আমরা বাস্তবতা থেকে জানি, তাই এখানে বেশি দীর্ঘ করার 
প্রয়োজন নেই। নবীগণের আলামত এ ধরণের হতে পারে ۱ 
আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন 
মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাতে ভ্রমণ করানো 
হয়েছিল তা তাঁর রবের নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল। এটা তাঁর 
বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ বলেছেন, 
© Hse Se © ری‎ পু ما ری © ولد را‎ LF A 
[No ۸6 [النجم:‎ 4 © ডা عنتها عله‎ 

“সে যা দেখেছে, সে সম্পর্কে তোমরা কি তার সাথে বিতর্ক করবে? 
আর সে তো তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার 
নিকট ৷ যার কাছে জান্নাতুল মা’ওয়া অবস্থিত”। [সূরা আন্‌-নাজম: 
১২-১৫] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

]٦٦ [الاسراء:‎ 4 0০০৫] ৪ Yass জো (টা এড) 
“আর যে 7۳۲ আমি তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে বর্ণিত 
অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষাস্বরূপ নির্ধারণ করেছি”। [সুরা 
আল-ইসরা: ৬০] 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব নিদর্শন দেখানো হয়েছিল 
সেসব দৃশ্যই এখানে উদ্দেশ্য। এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নবুওয়তের নিদর্শন। নতুবা শুধু দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করা জিনদের মাধ্যমে যারা কাজ আদায় করা তাদের 
দ্বারাও হাসিল হতে পারে। কারণ ইফরিত জিন সুলাইমান আলাইহিস 
সালামকে বলেছিল, 
এ 317 0555 اق 48556 قَبْلَ أن 08 من‎ ও و( قال عفریث‎ 
]۳۹ [الدمل:‎ Sl َو‎ 
“এক শক্তিশালী জিন বলল, ‘আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার 
পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, 
বিশ্বস্ত”। [সুরা আন্‌-নামাল: ৩৯] ইয়ামেনের রাজপ্রসাদ থেকে রানীর 
সিংহাসন শামে নিয়ে আসা মসজিদুল হারাম থেকে আকসা পর্যন্ত 
ভ্রমণ করার চেয়ে কঠিন কাজ । আর 
৬25 এত 5008 عم من آلکتب أا ايك بهء‎ 455 SH قال‎ 
لا ره مُسْكَقِرًا عددهه قال 9519 305 لبون فک م ار ون‎ 
]:۰ گريم © 4 [السل:‎ ৬৪ এ) ৩৪০ ৬০৮০৪ এ এ گر‎ 
“যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, “আমি 
চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব'। 
অতঃপর যখন সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন 
বলল, “এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা 
করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণে 
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তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব 
অভাবমুক্ত, অধিক দাতা”। [সূরা আন্-নামাল: ৪০] মসজিদুল হারাম 
থেকে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করার চেয়ে জিনের এ কাজটি অধিক 
কঠিন ছিল। (সুতরাং বুঝা গেল যে, শুধু মাসজিদুল হারাম থেকে 
মাসজিদ্ুল আকসায় ভ্রমন নয় বরং সেখানে ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন 
নিদর্শন দেখাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ) 

যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে ও সুলাইমান 
আলাইহিস সালামের চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। আর তাই বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব জিনিস দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছেন তা এ সব নেয়ামতের চেয়ে উত্তম। আর তা হলো আল্লাহ 
সুতরাং রাসূলের বিশেষত্ব তো এই যে ইসরা ও মিরাজ ছিল তাঁকে 
আল্লাহর নিদর্শনসমূহের কিছু নিদর্শন দেখানো। যেমনিভাবে তিনি 
জিবরীলকে অন্যবার দেখেছেন, সিদরাতুল মুস্তাহার নিকটে, যার 
কাছে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া, যখন সে গাছটিকে ঢেকে রাখে যা 
ঢেকে রাখার, তাঁর দৃষ্টি বিভ্রমও হয়নি এবং সীমালজ্ঘনও করে ۱ 
আর এটি অর্থাৎ উক্তত নিদর্শনসমূহ দেখা সুলাইমান আলাইহিস 
সালাম ও অন্য কারো অর্জিত হয়নি। জিনেরা যদিও মানুষকে 
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বাতাসে উড়াতে পারে তবে তারা আসমানে আরোহণ করতে পারে 
না এবং রবের নিদর্শন অবলোকন করতে পারে না। তাই মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা দান করা হয়েছে তা মানুষ ও 
সাআলামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী করা 
পৌঁছানোর জন্য নির্বাচিত করেছেন, আর আল্লাহ ফিরিশতা ও 
মানুষের মধ্য থেকে রাসূল নির্বাচিত করেন। ইসরার উদ্দেশ্য ছিল 
আল্লাহর বড় বড় নিদর্শন অবলোকন করা ও তা মানুষকে সংবাদ 
দেওয়া। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষকে এ সংবাদ 
দিয়েছেন তখন মুশরিকেরা মিথ্যারোপ করল আর আবু বকর সিদ্দিক 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য মুপ্মিনেরা বিশ্বাস করল। এটা মানুষের 
জন্য পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ বলেছেন, 

]٦٦ لاس © 4 [الاسراء:‎ ES Yass জো ঠা এ GG 
“আর যে TY আমি তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে বর্ণিত 
অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষাস্বরূপ নির্ধারণ করেছি”। [সূরা 
আল-ইসরা: ৬০] অর্থাৎ বিপদ ও পরীক্ষা হিসেবে মানুষের জন্য 
নির্ধারণ করেছি যাতে করে তাদের মধ্যকার কাফের ও ঈমানদারের 
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মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেছেন, 
হও إلا‎ ssl টা এ ৩ এ أحاط‎ এ এ এ) 
© طفیتا كبيرَا‎ ২1154555548 ১৪ فى‎ BAIT তন ০০৩] 
]1۰ [الاسراء:‎ 4 
“আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে বললাম, “নিশ্চয় তোমার রব 
মানুষকে ঘিরে রেখেছেন। আর যে ‘দৃশ্য’ আমি তোমাকে দেখিয়েছি 
তা এবং কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষ! কেবল মানুষের 
পরীক্ষাস্বরূপ নির্ধারণ করেছি'। আমি তাদের ভয় দেখাই; কিন্তু তা 
কেবল তাদের চরম অবাধ্যতা বাড়িয়ে দেয়”। [সুরা আল-ইসরা: 
৬০] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষকে ইসরার সংবাদ 
দেন তখন তারা তা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যখন তারা মসজিদুল 
আকসার বর্ণনা জিজ্ঞাসা করেছে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তারা জানত যে, তিনি 
মসজিদুল আকসা কখনও দেখেনি, তাই তিনি যখন তার বর্ণনা 
দিলেন তখন তাদের মধ্যে যারা মসজিদুল আকসা দেখেছে তারা 
তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


* তা হল- 1165 বৃক্ষ যার মূল জাহান্নামে । 
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ওয়াসাল্লামের ইসরার দলিল প্রমাণিত হয়েছে। ফলে তারা আর 
মিথ্যারোপ করতে পারেনি। 
আর এটা উল্লেখ করা হয় যে, তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শন 
দেখেছেন। তিনি জিবরীল আলাইহিস সালামকে স্বচক্ষে তাঁর আসলী 
সুরতে দেখেছেন। কেননা জিবরীল আলাইহিস সালামের দর্শন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের পূর্ণতা ছিল, এতে স্পষ্ট 
হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর কাছে কুরআন নিয়ে আসেন তিনি একজন 
ফিরিশতা, সে শয়তান নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
66৬2 © ST ذى 89 ند ذى رش‎ 82৯১৫ ০৮০ ওঠ এ) 
]6۱ ۱۹ ین © 4 [التکویر:‎ 
“নিশ্চয় এ কুরআন সম্মানিত রাসুলের” আনিত বাণী। যে শক্তিশালী, 
আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। মান্যবর, সেখানে সে 
বিশ্বস্ত”। [সূরা আত্-তাকওয়ীর: ১৯-২১] 
ما 6% لیب‎ উ الین‎ বত O ebb 
[cv 6۶ [التکویر:‎ 4 © ৩০০] 
“আর তোমাদের সাথী * পাগল নয়। আর সে ২ তাকে ° সুস্পষ্ট 
দিগন্তে দেখেছে। আর সে তো গায়েব সম্পর্কে কৃপণ নয়। আর তা 


: জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। 
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কোনো অভিশপ্ত শয়তানের উক্তি নয়। সুতরাং তোমরা কোথায় 
যাচ্ছ? এটাতো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশমাত্র”। ] یہ‎ 
তাকওয়ীর: ২২-২৭] 


1 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। 
£ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৷ 
3 জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। 
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নবীগণের মু‘জিযা আর জাদুকর ও গণকদের অলৌকিক ঘটনার 
মধ্যে পার্থক্য হলো: 
প্রথমত: নবী কিতাব থেকে যা বলেন তা সত্য, কখনও মিথ্যা হতে 
পারে না। অন্যদিকে জাদুকর ও গণকেরা সে সত্যের বিরুদ্ধে যা 
বলে তা অবশ্যই মিথ্যা হতে বাধ্য ١ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
4 © تال عل 0 بیر‎ © ৬৬০ ل افم عل من رل‎ 
[৫ [الشعراء: ۲۱؟»‎ 
‘আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ 
হয়”? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। 
[সূরা আশ-শু'আরা: ২২১-২২২] 
দ্বিতীয়ত: নবী যা নির্দেশ দেয় ও করে আর নবী ব্যতীত অন্যান্যরা যা 
নির্দেশ দেয় ও করে এর মাধ্যমেও পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়; কারণ 
আদেশ ও কাজের দিক বিবেচনায়, নবীগণ ন্যায়পরায়নতা, 
আখেরাতের কামনা, আল্লাহর ইবাদত, কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজের 
অসৎ ও অন্যায় কাজের আদেশ দিয়ে থাকে। 
তৃতীয়ত: জাদুকর ও গণকদের কাজ হলো সাধারণ কাজ যা সে 
পেশার বিশেষজ্ঞদের কাছে পরিচিত, সেগুলো আসলে অস্বাভাবিক 


59 


ব্যাপার নয়, পক্ষান্তরে নবীগণের সত্যতার নিদর্শন তারা ও তাদের 
অনুসারী ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। 
চতুর্থত: জাদু ও গণকবিদ্যা মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে 
পারে। কিন্তু নবুওয়ত কেউ ইচ্ছা করে অর্জন করতে পারে না। 
পঞ্চমত: যদি ধরে নেওয়া হয় যে, নবুওয়ত অর্জন করা যায় তবে 
তা সৎ কাজ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, তাওহীদ ইত্যাদির মাধ্যমে 
অর্জিত হতো, এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে মিথ্যাচার তো দূরের 
কথা স্বয়ং আল্লাহর সাথে মিথ্যাচারের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। 
নবুওয়ত যদি অর্জন করা যেতো তবে তা আল্লাহর সাথে 
সত্যবাদিতার মাধ্যমেই অর্জিত হতো। 
ষষ্ঠত: জাদুকর ও গণকেরা যা করে তা মানুষ ও জিনের সাধ্যের 
বাইরে নয়। আর এরা সকলেই রাসূলের অনুগত্য করতে আদিষ্ট । 
অন্যদিকে রাসূলগণের নিদর্শনসমূহ মানুষ ও জিনের সাধ্যের বাইরে, 
বরং রাসূলগণ যাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে তাদের কাছে এগুলো 
অলৌকিক ঘটনা ۱ আল্লাহ বলেছেন, 
SEY ران‎ ও پیٹل‎ পি عل أن‎ SIG جتتعب الإنش‎ of كل‎ ( 
[AA [الاسراء:‎ 4 91785 29 52 ৩৫ 29 بیقله.‎ 
“বলুন, “যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য 
একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না 
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যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়”। [সুরা আল-ইসরা: 
৮৮] 

সপ্তমত: জাদুকর ও গণকদের অলৌকিক ঘটনাগুলোকে অন্যরা অন্য 
কিছু দিয়ে মুকাবিলা করতে সক্ষম, কিন্তু নবীগণের আলামত কখনও 
অনুরূপ কিছু দিয়ে মুকাবিলা করা যায় না। 

অষ্টমত: জাদুকর ও গণকদের আনা জিনিসগুলো বনী আদমের 
সাধ্যের বাইরের বিষয় নয়, বরং এগুলো অন্য সাধারণ মানুষের 
কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু নবীগণের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাসী ও 
অবিশ্বাসী সকলের নিকটই অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। 

নবমত: নবীগণের এসব অলৌকিক কাজ সব মাখলুকাতের কাছেই 
সাধ্যের বাইরে, এমনকি ফিরিশতাদেরও সাধ্যের বাইরে ৷ যেমন: 
কুরআন নাধিল করা, আল্লাহর সাথে মুসা আলাইহিস সালামের কথা 
বলা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে অন্যান্যদের কর্মকাণ্ড জিন ও শয়তানের 
সাধ্যের মধ্যেই। 

দশমত: যদি কিছু আলামত ফিরিশতাদের সাধ্যের মধ্যেও হয়, তবে 
সেক্ষেত্রে এটা জানা আবশ্যক যে ফিরিশতারা আল্লাহর ব্যাপারে 
কখনও মিথ্যা কথা বলে না, তারা মানুষকে কখনও মিথ্যা কথা 
বলেন না যে আল্লাহ তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। মূলত 
শয়তানরা এ কাজ করে থাকে ۱ আর আমাদের ও আমাদের পূর্বের 
সংলোকদের কারামত নানা ধরণের। এগুলো নেককারদের কাছে 
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অলৌকিক নয়, পক্ষান্তরে নবীগণের নিদর্শন নেককারদের কাছেই 
অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। নেককারদের কারামত দো'আ ও 
ইবাদতের মাধ্যমে লাভ করা যায়; কিন্তু নবীগণ তা সেভাবে লাভ 
করতে পারেন না, যদিও মানুষ নবীদের কাছে তা চায়, যতক্ষণ না 
আল্লাহ তা সংঘটিত হওয়ার অনুমতি দেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
3050 اللہ‎ এএখ من 845 تما‎ ৪০ পরি IIIS 
]۵۰ تَذِیر 8:52 © 4 [العنکبوت:‎ 
নাযিল হয় না কেন”? বল, “নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর কাছে, আর 
আমি তো কেবল একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী”। [সুরা আল্‌- 
আনকাবৃত: ৫০] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
Hs I of عاي من 4555 )8 اللہ قادو عل‎ ভি এ ولا ولا‎ « 
]۳۷ [الانعام:‎ 4 © 95:33 38৩9 
“আর তারা বলে, ‘কেন তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোনো 
নিদর্শন নাযিল করা হয়নি”? বল, “নিশ্চয় আল্লাহ যে কোনো নিদর্শন 
নাযিল করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না”। [সূরা 
আল-আন “আম: ৩৭] 
একাদশতম: নবীর পূর্বেও অন্যান্য নবী অতিবাহিত হয়েছেন, তিনি 
কেবল এমন জিনিসেরই আদেশ নিষেধ করেন পূর্ববর্তী নবীগণ 
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সাধারণত সেসব বিষয়ের আদেশ নিষেধ করতেন সুতরাং তাঁর 
অনেক উদাহরণ রয়েছে যাদের থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে 
(নবীর সততার ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত নিতে পারে৷ যেমনিভাবে জাদুকর 
ও গণকরা তাদেরও অনুরূপ লোক আছে যাদের দেখে লোকেরা 
শিক্ষা গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। 

দ্বাদশতম: নবীগণ মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের আদেশ 
নিষেধ করে থাকেন৷ ফলে তারা তাওহীদ, ইখলাস, সততা, ইত্যাদির 
আদেশ দেন এবং শির্ক, মিথ্যা, জুলুম ইত্যাদি থেকে নিষেধ করেন। 
তাদের কাজ কর্ম মানুষের আকল ও স্বভাবের সামার্জস্যপূর্ণ। তারা যা 
নিয়ে আসেন তা সুস্থ বিবেক ও সহীহ রেওয়ায়েত সত্যায়ন করে। 
আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। 


ভূমিকা সমাপ্ত হলো 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. থেকে বেশি উদ্ধৃত করা 
হয়েছে। কেননা তিনি ইসলামের দুশমনের সংশয় অপনোদন 
করেছেন। আল্লাহ তাঁকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রদান 
করুন ۱ 

এখন মুল 57 শুরু করব ইনশাতাল্লাহ। আল্লাহর কাছে 
সাহায্য ও তাওফিক কামনা করছি। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট, 
উত্তম অকীল। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
আল কুরআনের মু'জিযা বা অপারগকারী হওয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, 
َي إا‎ SS الله عَلَيْهِ وسَلَّم: «ما من‎ 4০ এ عَنْ اي مُرَیْرق قال: قال‎ 
علق و کت لیت أرويك 45325 له رق‎ ওন آغطی ما مثله‎ 

54301036০৩৮ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক নবীকে তার 
যুগের চাহিদা মুতাবিক কিছু و‎ দান করতে হয়েছে, যা দেখে 
লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিযা দেওয়া 
হয়েছে তা হচ্ছে, অহী- যা আল্লাহ আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। 
তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে”। ! 
অতঃএব, আল কুরআন হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা। এখানে কুরআন ও হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত অন্যান্য মু'জিযাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ 


বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮১, মুসলিম, হাদীস নং ১৫২। 
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তা'আলা আরবের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ও জ্ঞানীদেরকে কুরআনের 
অনুরূপ একটি কিতাব রচনা করতে চ্যালেঞ্জ করেন। আল্লাহ 
বলেছেন, 
دا فان لا یود‎ ০৯1৮0 أن‎ Ge BLL ط( فل ین أجتمعت الإنش‎ 
[AA [الاسراء:‎ 4 80175 ০554 52 بمثله وَلَو ان‎ 
“বল, দি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাষির করার জন্য 
একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না 
যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়”। [সুরা আল-ইসরা: 
৮৮] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
2১০19601545 এও بل لا 5558 © لیاوا‎ এ S155 اَم‎ 
[৫ ۰۳۳ [الطور:‎ » © 
“তারা কি বলে, “সে এটা বানিয়ে বলছে?’ বরং তারা ঈমান আনে 
না। অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ বাণী নিয়ে 
আসুক”। [সুরা 5۳5-5: ৩৩-৩৪] 
তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ মাত্র দশটি আয়াত আনতে চ্যালেঞ্জ 
করেন ۱ আল্লাহ বলেন, 


زا بقار e‏ فل 99 55249530552 21522 EL‏ 


520 ০0420 کم‎ সলিল OY © ৩৪৬০ شم‎ ১14১১ ن‎ 
نان‎ 


[Nt oY [هود:‎ ) © ৩9:১3 انم‎ GH J) علم اللہ‎ 
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“নাকি তারা বলে, “সে এটা রটনা করেছে”? বল, “তাহলে তোমরা 
এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে 
পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। অতঃপর তারা যদি 
তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, এটা আল্লাহর 
জ্ঞান অনুসারেই নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) 
ইলাহ্‌ নেই। অতঃপর তোমরা কি অনুগত হবে?” [সূরা: হুদ: ১৩- 
১৪] 
তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা আনতে চ্যালেঞ্জ করেন। 
আল্লাহ বলেন, 
ہس‎ রী 59555258৮65 وتا کی‎ 
ره فا‎ 23152158075 ৩ تبه وتفصیل الکتب لا ریب فیه من زت‎ 
৩৯০১৯ 319199১৩৪5৭ SLES a تأترا يتوه‎ 
29 من‎ Hl অব এ ও টি, she if 8৫ 
[৭ ۰۳۷ [یونس:‎ 4 © ৩০৯] £০ کان‎ LS قانظر‎ 
“এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে 
পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং 
কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের 
রবের পক্ষ থেকে ۱ নাকি তারা বলে, “সে তা বানিয়েছে"? বল, “তবে 
তোমরা তার মত একটি সুরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া 
যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও”। বরং তারা যে 
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ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি, তা তারা অস্বীকার করেছে এবং 
এখনও তার পরিণতি তাদের কাছে আসেনি। এভাবেই তারা 
অস্বীকার করেছিল, যারা ছিল তাদের পূর্বে। সুতরাং তুমি লক্ষ্য কর, 
কেমন ছিল যালিমদের পরিণাম”। [সূরা ইউনুস: ৩৭-৩৯] 
আল্লাহ আরো বলেন, 

( زان كنك ق ریب رکا এড‏ عل 5৮319 ৩৬৪‏ من فتلي 9১3‏ 
شهداعکم من دون الہ إن 9৪ 2৩ © ৩৪৯০০ BS‏ وَآن ৪‏ 


AY [البقرة:‎ ) © ৩22৫4) ৩4৪1 BES ০০৬] ৬১১০ 5119৬ 
[৮ 


“আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে 
সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে 
আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও। অতএব যদি তোমরা তা না কর- আর 
কখনো তোমরা তা করবে না- তাহলে আগুনকে ভয় কর যার 
জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের 
জন্য”। [সুরা আল-বাকারা: ২৩-২৪] 

আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কিন্তু তারা মোকাবিলা করতে 
ব্যর্থ হয়েছে, ফলে তারা সীমালজ্বন ও একগুয়েমীর আশ্রয় নিল। 
তাদের কেউ কেউ বলত: 
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© 3৯025 را فيه لمکم‎ 520151৮5819 SA এড) 
[فصلت: 7؟]‎ ) 
“আর কাফিররা বলে, “তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শুন না এবং 
এর আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যেন তোমরা জয়ী হতে 
পার”। [সূরা ফুস্-সিলাত: ২৬] 
99 EX 0599 395 39461652555 و( وََالوا وبا یچ له‎ 
]5 [فصلت:‎ © ০০৩৯ 
“আর তারা বলে, ‘তুমি আমাদেরকে যার প্রতি আহবান করছ সে বিষয়ে 
আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত, আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে 
বধিরতা আর তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরায়”। [সূরা 
ফুস্-সিলাত: ৫] 
অন্যদিকে আল্লাহ তাদের কারো কারো যে সব কথা বর্ণনা করেছেন 
তা তাদের অবাধ্যতা, অহংকার ও তাদের দুর্বল জ্ঞানের অধিকারী 
অনুসারীদেরকে সংশয় ও ধোঁকায় ফেলানোর উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ 
তাদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
قذ يتنا لو‎ 9৩ এট ৩ ولا قل‎ 3 
[১:05] 4 © 515৭ ৮৮ 
“আর তাদের উপর যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন 
তারা বলে, শুনলাম তো। যদি আমরা চাই, তাহলে এর অনুরূপ 
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سر عم وو ےا 


এ ৩15 ০০৩4 عم‎ 


আমরাও বলতে পারি। এতো পিতৃ-পুরুষদের কল্প-কাহিনী ছাড়া কিছু 

না”। [সুরা আল- আনফাল: ৩১] 

এমনিভাবে তাদের কথা: 

) © وأصبلا‎ BEY 4৩ ও ও رین آکتتبها‎ ৪৮০ ৬ ( 
]٥ [الفرقان:‎ 

“তারা বলে, “এটি প্রাটীনকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; 

এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে পাঠ করা হয়”। [সূরা আল- 

ফুরকান: ৫] 
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পরিচ্ছেদ 

কুরআনের বিস্ময়ের মধ্যে আরেকটি হলো পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে 
একজন নিরক্ষর নবী কর্তৃক সংবাদ দেওয়া যিনি আক্ষরিক লেখা 
পড়া জানতেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
ا هم‎ ৩5৪ এড GS وتا گنڪ ایب اور دنا وڪن‎ (١ 

]٠٤ [القصص:‎ 4 ও SE IGS DE ৩৪১৩৪ 
“আর যখন আমি (মুসাকে) ডেকেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বতের 
পাশে উপস্থিত ছিলে না। কিন্তু তোমার রবের পক্ষ থেকে 
রহমতস্বরূপ জানানো হয়েছে, যাতে তুমি এমন কওমকে সতর্ক 
করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। 
সম্ভবত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে”। [সূরা আল্-কাসাস: ৪৬] 
আল্লাহ আরো তা'আলা বলেছেন, 














[it [ال عمران:‎ 9 Se 
“আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ 
করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে? আর তুমি 
তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা বিতর্ক করছিল”। [আলে 
ইমরান: 88] 
আল্লাহ আরো তা'আলা বলেছেন, 
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05 من آثباء لیب تُوجید এ]‏ وَمَا كدت هم নত সু‏ 2 
39১৫2‏ © ) [یوسف: [Vet‏ 

“এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি 
তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত 
হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল” | [সূরা: ইউসুফ: ১০২] 
আল্লাহ আরো তা'আলা বলেছেন, 

)۱۱۱ [يوسف:‎ 4 © AN عبر لول‎ ০০ ও گان‎ এ) 
“তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে 
শিক্ষা”। [সূরা: ইউসুফ: ১১১] 
এমনিভাবে আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি, শয়তানের সাথে তার 
ঘটনা, স্বজাতির সাথে নবীগণের ঘটনা, মূসা আলাইহিস সালামের 
সালাম ও তার ছেলের ঘটনা ও তাওরাতের নানা বিধিবিধান সম্পর্কে 
সংবাদ দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ 
করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 

[ar [ال عمران:‎ ৪ ৩৪১০০৫৫৩৬৮5 ৪05) 
“বলুন, “তাহলে তোমরা তাওরাত নিয়ে আস, অতঃপর তা তিলাওয়াত 
কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও”। [আলে ইমরান: ৯৩] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
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FG‏ التب তে 1986 ভে আর এ এ ও‏ نون من 
آلکتب gs‏ عن 374 4 [المائدة: [Vo‏ 
“হে কিতাবীগণ, তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, কিতাব‏ 
থেকে যা তোমরা গোপন করতে, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট‏ 
সে প্রকাশ করছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে” | [আল-মায়েদা:‏ 
১৫]‏ 
বরং আহলে কিতাবদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ হিদায়েত দিয়েছেন‏ 
তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন,‏ 
কি)‏ امد ِن ESE ৩5446 এজ‏ © [الاحقاف: 
.[ 
“অথচ বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এ ব্যাপারে অনুরূপ সাক্ষ্য‏ 
দিল। অতঃপর সে ঈমান আনল আর তোমরা অহঙ্কার করলে”।‏ 
[সূরা আল্‌-আহকাফ: ১০]‏ 
এ উম্মী নবী তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন, কিন্তু তারা এর জবাব দিতে‏ 
টি বা‏ "۶۶" 
৩৩)‏ گنک 955 ৩৪‏ 4918 ین کتب ولا £ 5৫ HES‏ تا انت 
Se‏ © > [العنکبوت: ]٥۸‏ 
“আর তুমি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব তিলাওয়াত করনি এবং‏ 
তোমার নিজের হাতে তা লিখনি যে, বাতিলগন্থীরা এতে সন্দেহ‏ 
পোষণ করবে”। [সুরা আল্‌্-আনকাবৃত: ৪৮]‏ 


72 


আল্লাহ আরো বলেছেন, 
DIAS hse منوا‎ AE SH GS أل‎ TAH SAE SY 
০ ES ویْجل‎ A عن‎ ০৬ وينه‎ Bl انيل یمهم‎ 
ہج تج ہج‎ 
© ৩৯০৫ ৪ 01955 dl أ الور آل‎ 939 2১৮০59355০9 ০ 
৯; 0 eT এডি? 
40 وین‎ এক্স ভুয়া এরা 4555 DULG لآ ل لا ہُو يحي وییٹ‎ 
[oA ۰۱5۷ ٭ [الاعراف:‎ © SE ০০ পির 
“যারা অনুসরণ করে রাসুলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা 
নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ 
কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের 
জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে । আর 
তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ 
করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, 
তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা 
অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ۱ বল, “হে মানুষ, আমি তোমাদের 
সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের 
রাজত্ব । তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান 
করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও 
তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি 
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ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, 
তোমরা হিদায়াত লাভ করবে”। [সূরা আল-আ"রাফ: ১৫৭-১৫৮] 
কুরআনের মু'জিযার মধ্যে আরেকটি হলো ভবিষ্যৎকালের 
নানা বিষয়ে সংবাদ দিয়েছে এবং আল্লাহ যেভাবে বলেছেন তা 
সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা 
বলেছেন, 
]٢۷ [الفتح:‎ ) © ৫5০ له‎ ও التشجة رام إن‎ এ) 
অবশ্যই প্রবেশ করবে”। [সূরা আল-ফাতহ: ২৭] 
ین‎ ৩৮ ৩ ও ৩৮০৬৫ SEG ینم مَرْطَى‎ ৬৪৩০৬ عَلِمَ‎ ( 
]6۰ وََاخَرُونَ 92156 فى 34015 4 [الزمل:‎ HT J 
“তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে । আর 
কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর 
কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে”। [সুরা আল্‌-মুয্যাম্মিল: ২০] 
এটা ছিল জিহাদ ফরয হওয়ার আগে। কেননা এটি মক্কী সূরা ৷ 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
[to ار © ) [القمر:‎ SRG EST ( 
“সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে”। 
[সূরা আল্‌-কামার: ৪৫] 
কাফিররা বদরের দিনে পরাজিত হয়েছিল | 
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]٩ [الحجر:‎ 0৩১৬৪ AG খা এঠ ৬৪৩৯ 
হেফাযতকারী”। [সূরা: আল-হিজর: ৯] 
ব্যর্থ হয়েছে। তারা কখনও সফল হবে না। কেননা স্বয়ং মহান 
আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। কুরআনের সম্মুখ ও 
পশ্চাৎ দিয়ে বাতিল আসতে পারবে না, এটা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত 
মহান আল্লাহর তরফ থেকে নাধিলকৃত। 
কুরআনের আরেক মু'জিযা হলো শ্রবণকারীর মধ্যে প্রভাব 
ফেলা ۱ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা“আলা বলেছেন, 
© HELLS ৩5525 ৩৪৬ ریت‎ এ آلفرعان عل‎ এগ) 
| ]؟١ [الحشر:‎ 4 
“এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি 
অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ”। [সূরা 
আল্-হাশর: ২১] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
9১ ৫11823513৮2 ৬৪৪ دی شون ریم ثم‎ 52 Le ক « 
[oY [الزمر:‎ ) ৪41 
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তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়”। [সূরা 
আয্-যুমার: ২৩] 
কুরআন শ্রবণ জিনজাতির মাঝে যে প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেন, 
SHOE Bf GL HG HGS وی لقن‎ BY 
[الجن: ۱ ؟]‎ ۵ LES دشر‎ 9542 CGS ১৪০ এ 
“বল, ‘আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, ‘আমরা তো এক 
বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর 
আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের 
সাথে কাউকে শরীক করব না”। [সূরা আল্-জিন: ১-২] 
৩ الله‎ ০ | 59503 MLE الله‎ ও ০০৩৩ ও الله‎ স৪ ৬০ 
سین‎ ৩৩৮50০৮৫৩৩৮ عَامِدِينَ‎ ৪০ ین‎ IE سل ي‎ 
مين‎ এ ৬৮৩৪ ভি ll هم‎ SL এ عبر‎ ৩৪ 


AENEAN کر التتاب‎ EE Lo EE 


د 


998 مَا حال LEY‏ وَيَيْنَ خبر | إلا BIS 2৬৮‏ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ 

الازض DGS‏ قانظروا مَا ৬‏ الذي ৩৬‏ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ 25 | 

S720‏ اوليك الذین تَوَجّهُوا تو تِهَامَةَ চে এ]‏ صل الله عَلَيْهِ LLG‏ وَهْوَ 
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َة عَامِدِينَ এ‏ سُوقٍ 1৯৮০3089০৯৬ 9০৮৩৬‏ 
امن اسْتَمَعُوا لَهُ 1906 15$ Als‏ ِي LS ৩৬‏ وَيَيْنَ حبر el‏ 
31 جين ৩১৬ ৭ (5০৩) ০৪৩ 1১8৭5 41৮50‏ 
৩৪ ০৪ এ‏ به ون شرك بر এ ٤ ১৯0৫2‏ الله عل 455 
الله পাত‏ ول )309 di‏ آلا استمع 5 58102( زان 0 ما ارچ 

এ‏ قوْل ان '۔ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে‏ 
উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। আর দুষ্ট জিনদের‏ 
উর্ধলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং‏ 
তাদের দিকে অগ্নিপিন্ড নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই শয়তানরা তাদের‏ 
হয়েছে? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের‏ 
মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিন্ড‏ 
ছুঁড়ে মারা হয়েছে ۱ তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু‏ 
ঘটছে বলেই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে‏ 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম‏ 
অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কি কারণে তোমাদের ও আকাশের‏ 
সংবাদ সংগ্রহরে মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? তাই তাদের যে‏ 
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ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন উকায বাজারের পথে 
'নাখলা” নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় 
করছিলেন। তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন সেদিকে 
মনোনিবেশ করল। তারপর তারা বলে উঠল, আল্লাহর শপথ! এটিই 
তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল 


এবং বলল যে, 
05478 بو ون‎ GS SN عَجَبا © هی إل‎ Ugh Go ا‎ 


> [الجن: ۰۱ ؟] 

“বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শুনেছে ۱ অতঃপর বলেছে, আমরা তো এক 
বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর 
আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের 
সাথে কাউকে শরীক করব না”। [সূরা আল্-জিন: ১-২] এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি 
تفر من ان‎ জেন فل ری إل ه‎ 
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“বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শুনেছে” | I আল্-জিন: ১] মূলত তাঁর নিকট 
জিনদের বক্তব্যই ওহীরূপে নাযিল করা হয়েছে”।' 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

503৩ ১:৩5 فلا‎ SAAS HG HE 213) 
ین‎ dp ও ৩০০৫1058156 © 9১4 ০৮৮ ولو ال‎ ও এ 


ور পা‏ سام 


৪৮০3 الىق وال طریق‎ এ ওঞ يَدَيْهِ‎ ও এ 3০5 ৬০ ৯ 
ویجزم من‎ Lect ৩৪ کم‎ 25০৪ 9 BT جیبوا دای‎ ডি 
لد ین‎ ০5 এয়া فى‎ ১5 اللہ فیس‎ 85 এ وَمَن لا‎ © এডি 

[r >٩ في 35505 © ) [الاحقاف:‎ এও) এয 
“আর স্মরণ কর, যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে 
ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ١ তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার 
কাছে উপস্থিত হল, তখণ তারা বলল, “চুপ করে শোন। তারপর 
যখন পাঠ শেষ হল তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী 
হিসেবে ফিরে গেল। তারা বলল, “হে আমাদের কওম, আমরা তো 
এক কিতাবের বাণী শুনেছি, যা মুসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা 
পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করে আর সত্য ও সরল পথের প্রতি 
হিদায়াত ۳۳5 ۱ হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭৭৩, মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৯। 
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প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের 
পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব 
থেকে রক্ষা করবেন”। আর যে আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে 
সাড়া দেবে না সে যমীনে তাকে অপারগকারী নয়। আর আল্লাহ ছাড়া 
তার কোনো অভিভাবক 65 ۱ এরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে”। 
[সূরা আল্-আহকাফ: ২৯-৩২] 
ইমাম হাকিম রহ. বলেন, 
اي ےرہ‎ ৬ ی‎ 
تون زا تلم‎ I "0" 9 ال اه عر وی‎ 
.) مَبین‎ HS} এ ৭৬০৭] (৮০17 ১০ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, তখন তিনি 
'নাখলা" নামক স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তারা যখন 
কুরআন শ্রবণ করল তখন বলল, তোমরা চুপ করো, মনোযোগ 
সহকারে শোন। তারা নয়জন ছিল। তাদের একজন ছিল 
'ঝাওবা'আহ' বা ঘূর্ণিঝড় । তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন, 
جع اذى ضیح 1ن كلقا رو فانرا این‎ 21586 ASS HY} 
“আর স্মরণ কর, যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে 
ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ١ তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার 
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কাছে উপস্থিত হল, তখণ তারা বলল, ‘চুপ করে শোন”। থেকে 
১৮ এ: পর্যন্ত নাযিল হয়”। [সূরা আল্‌-আহকাফ: ২৯-৩২]' 
অনুরূপভাবে নাসারাদেরকে আল-কুরআন প্রভাবান্বিত করেছে। এর 
উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী: 
و آغيتهم تفیش من الاثم يما غزارا ین‎ ৫0৯২9116951) 
4০১ وما الا زین‎ © ৬০৮৩ ৯০৪ ون عم‎ ৩১১৪ SA 
CUMIN EO St ES এও 5 এজি ও 
» © ১৮০? جَراء‎ 5050৩ نهر کلدین‎ ও من‎ ও)৪ ৩৬৩ الوأ‎ 
[Ao ۰۸۳ [المائدة:‎ 
“আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, 
তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য 
হতে জেনেছে। তারা বলে, “হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। 
সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ 
করুন”। আর আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং 
যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না? আর 
আমরা আশা করব না যে, আমাদের রব আমাদেরকে প্রবেশ 


* মুসতাদরাক লিলহাকিম, হাদীস নং ৩৭০১। তিনি বলেন, সনদটি সহীহ, ইমাম 
বুখারী ও মুসলিম উল্লেখ করন নি। ইমাম যাহাবী রহ. এটাকে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে এটা হাসান হাদীস। কেননা এতে 'আসিম ইবন আবী 


নুজুদ আছে, তিনি হাসানুল হাদীস ৷ দেখুন “'আল-মিজান' গ্রন্থে । 
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করাবেন নেককার সম্প্রদায়ের সাথে'। সুতরাং তারা যা বলেছে এর 

কারণে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দেবেন জান্নাতসমূহ, যার নীচে 

নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হল 

সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান”। [আল-মায়েদা: ৮৩-৮৫] 

তদ্রপ কুরাইশ কাফিরদেরকে কুরআন যে প্রভাবান্বিত করেছে এর 

উদাহরণ হলো, বুখারীতে আছে, 

عن লি তি শন‏ عَنْ أبيه رضي الله عنه قال: (০ ৩৩৮০"‏ 
الله عَلَيْهِ ول یر SANG‏ بالظوره এ‏ بل ذه الآيَة: Az fy‏ 

غار وفع توت ول بآ ند 

GES قَالَ:‎ Irv ۳٥ هم ییون © 4 [الطور:‎ 7650 Gs ১০ 


و رو عم 


2৩৯৫ ৬০১৩ EIN سيعت‎ CSG دما أنه‎ ICE ahd 
ANSE یه وس‎ 204০31৬০০০০ ب مظعم‎ 
قَانُوا لي‎ As وان‎ 
জুবায়র ইবন মুত’ইম রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবে সূরা 
তুর পাঠ করতে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছেন: 
YBN خلفوا توت‎ HO ৩১7 تم‎ jE من‎ bie ff 
«o [الطور:‎ » © 55:৮৫ 575 خواین‎ ০৪1৪ ور‎ 
[YY 
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“তারা কি AB ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই শ্রষ্টা? 
আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা অবিশ্বাসী । 
আমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারাই 
এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রা?” [সূরা আত্বতুর : ৩৫-৩৭] তখন আমার অন্তর 
প্রায় উড়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। সুফিয়ান (রহ) বলেন, আমি 
যুহরীকে মুহাম্মদ ইবন জুবায়ির ইবন মুত"ইমকে তার পিতার বর্ণনা 
করতে শুনেছি, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
মাগরিবে সূরা তুর পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এর অতিরিক্ত আমি 
শুনেনি, যা তাঁরা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ! 
ইমাম বুখারী আল-মাগাযী অধ্যয়ে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে মা'মার হতে 
ঝুহরী রহ. এর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বা এতে আরো 
আছে “আর তা-ই আমার অন্তরে প্রথম ঈমানের সঞ্চার করলো” | 
নিন্মোক্ত বাণীতে: 
الاو‎ 52255 AUS LAR لین منوا منم‎ 40) 
24 آزتضی‎ এমা 4 5 من 25 ویتکا‎ A گتا آنتخلق‎ 
০০০০০ ৪২3৮8 4৬৩ ৭০8১ یدهم من بعد‎ 
[০০:১৯] 4 @ ৩১৫০0 ৩৪৩ ১ 

















1 বুখারী, হাদীস নং ۱ 
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“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ 
তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে 
যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান 
করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য 
শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের 
জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় 
সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী 
করবে তারাই ফাসিক”। [সুরা আন্-নূর: ৫৫] 

কারণ উম্মতের অবস্থা ততক্ষণ সঠিক ছিল যতক্ষণ তাদের মধ্যে 
করা, গম্বুজ তৈরী করা ইত্যাদির প্রসার না ঘটেছিল; বস্তুত এর 
মাধ্যমে শির্ককে সহযোগিতা করা হয়েছিল। এমনকি এমন কিছু 
গনক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে যারা মনে করে যে, তারা গায়েব 
সম্পর্কে অবগত । পূর্বের অনেক রাজা বাদশাহরা গনকদের উপর 
নির্ভর করত। 

এসব কুসংস্কার অনেকের কাছে পুরাতন হলেও বর্তমানে এক নতুন 
শির্কের আবিস্কার হয়েছে, আর তা হলো গণতন্ত্র, যার অর্থ হলো 
জনগণের দ্বারা জনগনের শাসন। অর্থাৎ জনগণ নিজেরাই নিজেদের 
শাসন করবে। এমনিভাবে ইসলামের শত্রুদের থেকে কুরআন হাদীস 
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বিরোধী আইন আমদানি করা। এ সব আইনের দ্বারা শাসন কার্য 
পরিচালনা করা শির্ক। আল্লাহ বলেন, 

]؟١ [الشوری:‎ 4 © HG EN TE قرغو هم 53 لین‎ Fi اَم هم‎ 
“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” [সূরা আশ্-শূরা: ২১] 
এর চেয়েও মারাত্মক হলো বর্তমানের মুসলিমগণ দুটি শিবিরে 
বিভক্ত, একভাগ রাশিয়ার অনুসারী, আরেকভাগ আমেরিকার 
অনুসারী | 

বরং এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থা হলো মুসলিম শাসকেরা আমেরিকা 
ও রাশিয়ার তাবেদার হয়ে তাদের মিশন বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু 
27755 রহমতে কিছু মুসলিম শাসক ও সাধারণ মুসলিম এ সব 
ভয়ঙ্কর মিশন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। মুসলিম যুবকেরা উপকারী 
ইলম ও ঈমানী শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তারা কুরআন ও 
সুন্নহের দিকে ফিরে আসছে। তারা তাদের সে সব শাসকদেরকে 
ইসলামের শত্রুদের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন যারা মনে করেন তাদের ভাগ্য আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে, 
অথচ তারা নিজেরাই ব্যর্থ ও নানা সমস্যায় জর্জরিত, যেমনটি ছিল 
সমাজতন্ত্রের অবস্থা। আলহামদু লিল্লাহ রাব্বিল ۲۱ 
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পরিচ্ছেদ 


নবুওয়তের পূর্বাভাষ 
৫০4১: قَدَّمَهُ الله‎ ৩১ BES عنهاه قالث: «گان يَوْمُ‎ এ رضب‎ LSE عَنْ‎ 
ES الله صل الله عَلَيْهِ 55905 افترق‎ 4১০ টি পতি الله عَلَيْهِ‎ 
2৮590544281 (০4৮59 3914555৭৯৫9 
الاسلام».‎ ۲ 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ 
এমন একটি যুদ্ধ ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা (মদীনার পরিবেশকে) 


1 বু'আস যুদ্ধ আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘঠিত দীর্ঘ একশ বিশ বছর 
স্থায়ী একটি যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন 
করার পূর্বপর্যস্ত এ যুদ্ধ চলছিল। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাদের উপর অনুগ্রহ করে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান। 
সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েই আল্লাহ বলেছেন, 

93155293০০০ وك فرب‎ AV کم أغتا‎ সু الله علیکم‎ ০১) 

]© عمران:‎ 0] ) © 5 ০586 রা 5808 ৩ عل‎ চে 

“আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা 

পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার 

করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা 
ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা 


করেছেন”। [আলে-ইমরান: ১০৩] 
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তাঁর (রাসূলের অনুকূল করার জন্য) মদীনা আগমনের পূর্বেই 
ঘটিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
মদীনায় আগমন করলেন তখন সেখানকার AHS ও নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিবর্গ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। তাদের 
ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের জন্য অনুকূল করে দিয়েছিলেন ।! 
الله‎ ০ جنریل‎ Ls এ الله‎ Le الله‎ 4৯০ ৫ ৩ ও ol عَنْ‎ 
قاستخرج‎ ali ৬০ $5645/০5 25950654905 le 
SALE 65985 9৬ 45155 ققال:‎ dE 2৩ فَاسَْخْرَج‎ lH 
3১45 00 55985 نم ده في‎ এ رمرم شم‎ ৪ ৬৯ من‎ ৩4০৪ 
CIEE RG LILES 3515৫ 1596-৪4-৯৪ ৫ 
1৯১২০ ৮৯০ 5 Hf ال وت کلث الى‎ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরীল 
আলাইহিস সালাম এলেন, তখন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন। 
তিনি তাঁকে ধরে শোয়ালেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৎপিশুটি 
বের করে আনলেন। তারপর তিনি তাঁর বক্ষ থেকে একটি রক্তপিশু 
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বের করলেন এবং বললেন এ অংশটি শয়তানের। এরপর 
হৎপিশুটিকে একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত 
করলেন এবং তার অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে 
পুনঃস্থাপন করলেন। তখন ق‎ শিশুরা দৌড়ে তাঁর দুধমায়ের কাছে 
গেল এবং বলল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা 
করা হয়েছে। কথাটি শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল তিনি 
ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছেন! আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষে সে সেলাই-এর 
চিহ্ন দেখেছি।! 
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পরিচ্ছেদ 
077 

৫৫1) 5 205 للا‎ (5 21৫৯5 قال‎ ৪৬1 ৯০০৬৬ 
৫১ قیل وَمَا‎ (৪১৭ 585 للم من‎ CA ৩৩ اف‎ 
الي‎ ৬০০০৪ 25 فعال له 025 هَل ی ا یر بالشَر؟‎ (2৫0 8080) كال‎ 72 
جبینه‎ ৩৪ جع يَنْسَحُ‎ BE IRIS এ الله عليه و‎ চে 
ینلع ات - قَالَ:‎ 28528555248. এ 
الرَِيُ‎ এ وه وا کل ما‎ Eras العال‎ ৩] 9৬ 3587 EAT 
خاصرتاها»‎ SIAN ڪا حَقّ‎ ৩৫957 HST J). يك‎ 2 এ یف‎ 
هد الما‎ Sy SLU ৬5৩ 24405 456 ৬০০৩ ৩৪০৩৬ 
85252855092 ৯45৯1 ad 4৪৮ تق وَوَضَعَة في‎ ১০, és 
گان كلدي یل ولا یب‎ 

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
জন্যে এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, 
যমীনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার ঝাঁকজমক। তখন 
এক ব্যক্তি তার কাছে বললেন, ভালো কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষন নীরব থাকলেন, যদ্দরুন 
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আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তার উপর অহী নাযিল ۱ 
এরপর তিনি তার কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, 
প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি এখানে ۱ -আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর 
প্রশংসা করলাম-। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
ভালো একমাত্র ভালোকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধন-দৌলত সবুজ 
শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্য বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা 
ভক্ষনকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা মৃত্যুর নিকটে করে 
দেয়, তবে যে প্রাণী পেট ভরে খেয়ে সূর্য মুখী হয়ে জাবর কাটে 
(চর্বণ করে), 75-5 ত্যাগ করে এবং পুনরায় খায় (এর অবস্থা 
ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধন-দৌলত তদ্রুপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সতভাবে 
গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী 
হবে, আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহন করবে, তার অবস্থা হবে ও 
ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় ۳ 

عن ৩ 59017 Lge‏ اله 345 ৪৯ ৩৩১৩৭‏ 29108 عَنه 
24১525204০5 2‏ فَقَالَ: ১৯5‏ الک کف EAE‏ 
59454০204৮5‏ اا বু ০8812050০0৪‏ 
৫১৪55৪6৫০০৪ ধর‏ عنه ما قال J DING JES VE‏ 
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855 LEED جَبِيئَهُ‎ 909 LE فَيَقْصِمُ‎ SAM الشَّدِيدٍ‎ 219 9 
রাদিয়াল্লাহু 6 রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আপনার প্রতি অহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট 
অহী আসে, আর এটিই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং 
তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই। 
আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা 
বলে। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। আয়িশা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত 
অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। অহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম 
ঝরে পড়ত।! 

عن عاق এও ৩৪১০‏ اول ما ox‏ په رول اله صل الله SE‏ 
ام 91৬‏ | الصا في الوم SSS‏ لا رى زژیا لا جاعث مثل 9 
اصع ক‏ لاه SE‏ كلو بقار جراء LES‏ فیه - 219 
الیل 55 العَدَدِ بل أَنْ IE‏ أَهْلِه و GE ISHS MIR‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২। 
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0 
مر مرو قُرأء قا 5 


IHS‏ يلاء قى BHI ৬৫14৩‏ غار جراي فَجَاءَهُ ABIES এ)‏ قال: 
“ঢা 12)‏ وال ان 65৩8৭ ৪ ৬ 8৪৪‏ رس لني 0: 
٥ھ gis‏ قان 47648148688 
৭:‏ 5:44 بقاري 3550 3555 ES ac 2৫1‏ فقال: « 

.تحت ن من (ও 08৩৯৮‏ 
و وی ل ال LS‏ ال عليه ولم بج 45150 
قَتَحَل عل ৪ 2০৯ GS‏ الله عَنْمَاء قَقَالَ اتن وه و 
حَقّ 45 26 991 % فقال (৪৮৪৫০ ৬১ ১৩) 7 81 GE‏ 
SLI‏ 2 و و وی سای 
E.‏ َو و وتفري الشَّیْفَء ৬89‏ عل ELLE SSH‏ 


اک 


یا أن و و تلآ نکن یز خی 
رگن 22510 في LG 9 SES ৩৫৬০ ৩৬ ABE‏ من 
ا .حم رتا گا له cts‏ وان شیا SUS‏ عي: قله 
HUE‏ عم اسْمَعْ م 434০৬‏ ازع أي ماڈا ثڑی؟ 

.2 4520 الأو کل الله غاد گر کل كن تا تی تل لا مت کک 
ترش تل لعل يت ب لي دج أل حا 
و 4981৯ ৩৬6 ৭53‏ صل الله عَلَيْهِ 5h: E‏ خر همه قال: 


تعن تأت ০৮৬৪4‏ لت ولا set‏ نزو E oR‏ 
17 مور 15705 ৮485‏ 2579 


2 
وک‎ 7 
GE 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে অহী আসে, তা 
ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা 
একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে 
নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ‘হেরা’ গুহায় নির্জনে থাকতেন। 
আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে 
নিয়ে যাওয়া, এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত 
ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে 
ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে 
যেতেন। এমনিভাবে ‘হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে 
ওহী এলো ۱ তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, “পড়ুন, । রাসূলুল্লাহ্‌ 
পড়িনা’। তিনি বলেনঃ তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন 
ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি 
না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন 
যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে 
বললেন, “পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, ‘আমিতো পড়ি না'। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি 
আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 
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মানুষকে 'আলাক (রক্তপিণ্ড) থেকে। পড়ন আর আপনার 5 
মহামহিমান্বিত।” [সুরা আল্‌-আলাক: ১-৩] 

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি 
খাদীজা বিন্ত খুওয়ালিদের কাছে এসে বললেন, “আমাকে চাদর 
দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও ۱ তাঁরা তাঁকে 
চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি 
বললেন, আমি নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, আল্লাহ্র কসম, কখনো না। আল্লাহ্‌ 
আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়- 
স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন 
করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং 
দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন ‘আবদুল 
আসাদ ইব্‌ন ‘আবদুল “উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 
‘ঈসা আলাইহিস সালামের’ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী 
ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহ্র তওফীক অনুযায়ী ইবরানী 
ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
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বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
তাঁকে বললেন, “হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' 
ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “ভাতিজা! তুমি কী দেখ? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই খুলে 
বললেন ৷ তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ‘ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ্‌ 
মূসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি 
যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত 
থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে ۲ 
আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, অতীতে 5 
তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। 
সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য ۱ 
এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মৃত্যুবরণ করেন। 
আর অহী কিছুদিন স্থগিত থাকে ।! 

[القيامة: SE JE ]1١‏ سول اللّه ص الله চে ale‏ مِنَ ৫35 এ)‏ 
وان متا مرف এগ‏ کال الخ EE ৪৩‏ سم گما کات کول 
اللہ صل لله পভ‏ سم خرگهتاه وقال ৬৪০ ও Ld‏ گنا ও এত‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩। 
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টানা e 
قال: عه ل‎ ٦ [القيامة:‎ 4 © 4515355 EO 

5 [القيامة: ۸ قَالَ:‎ 4 © A555 CSG في صَدْرِكَ وَکَفْرَ قرأ ( فَإذا‎ 
নি ১৩11৭ [القيامة:‎ HE ৩ 919৯ এ 
39 EE إا اه چئریل‎ ৩8550 946 صل الله‎ এ ৩৮ ৩৪ 

এডি چنریل 8 رھ ظ‎ 5) 
هی جح ہے‎ 
নাড়বেন না’ [সূরা আল-কিয়ামাহ : ১৬] এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহী নাযিলের সময় তা 
আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাড়তেন। সা'ঈদ রহ. (তাঁর 
শাগরিদদের) বললেন, “আমি ইব্‌ন "আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে 
নড়াচ্ছি। এই বলে তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়ালেন। এ সম্পর্কে 
আপনি আপনার জিহবা তার সাথে নাড়বেন না। এর সংরক্ষণ ও 
পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।” [সুরা আল-কিয়ামাহ : ১৬-১৭] 
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ইব্‌ন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে 
শুনুন এবং চুপ থাকুন। “এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব 
আমারই” [সূরা আল-কিয়ামাহ : ১৯] ۱ অর্থাৎ আপনি তা পাঠ 
করবেন এটাও আমার দায়িত্ব ١ তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম আসতেন, 
তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরীল আলাইহিস 
সালাম চলে গেলে তিনি যেমন পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঠিক তেমনি পড়তেন।! 
986 الله عَلَيْهِ 503 الگاس»‎ 4০ 41450 9৫) قَالَ:‎ 4০০৩ 9719০ 
مِنْ‎ HF جنریل وان يَلْقَاهُ في‎ এ في 5555 جين‎ Ss ما‎ ২ 
بر مِنَ‎ ২55 الله عَلَيْهِ‎ Lo الله‎ ০৯5 STENNIS رَمَصَانَ‎ 
Al sl 
দাতা ۱ রমাদানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরীল 
আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন ۱ আর রমাদানের প্রতি 
রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং 
তাঁরা পরস্পর কুরআন তেলওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই 


1 বুখারী, হাদীস নং ৫, মুসলিম, হাদীস নং 88۰۱ 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও 

অধিক দানশীল ছিলেন”। * 

5১019 الله صل الله 945 سل‎ ৩67 الصایتِ قال:‎ 3 SUS ৩০ 
وجهها.‎ 2 DI لو گرب‎ 

উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন অহী 

আসতো তখন তাতে তাঁর খুব কষ্ট হতো এবং তার চেহারা মুবারক 

মলিন হয়ে যেতো و‎ 

عَنْ ০5৪০০ ৪ SUE‏ قَال: ان اي صل الله 56 5 ঘানি‏ 42545 


و د وم وو م زرم fe‏ 


এন ا غلة رقم‎ ol ৩-০0০-৫০ 20০৩০ G3 
উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন অহী নাযিল হতো 
তখন তিনি মাথা নিচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাহাবীরাও মাথা 
নিচু করতেন। তারপর যখন অহী শেষ হয়ে যেতো, তিনি তাঁর মাথা 
তুলতেন।১ 
sed جنریل یه اسلا أل التي صل‎ তক عفان قال:‎ HEL 


A 


تلن و 52051[ ৪0 ৩৫‏ فقال ال صل الله 1495 : 


বুখারী, হাদীস নং ৬, মুসলিম, হাদীস নং ২৩০৮। 
£ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৪। 


° মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৫। 
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SUL fl قالث‎ dS قال: قالث: دا‎ IES 95 ৬০5 
5805 গু حت سیفث خطبة کي الله صل الله‎ বর আদ الله ا‎ 
FAM 39:06 955 ৬২৮০ غنمان: یئن‎ ৪ ال تال تللك‎ 4৫5 جبریل‎ 
552 
আবু উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে 
জানানো হল যে, একবার জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তখন উম্মে সালামা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তার নিকট ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সঙ্গে 
আলোচনা করলেন। তারপর উঠে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটিকে চিনতে 
পেরেছ কি? তিনি বললেন, এইতো দেহইয়া। উম্মে সালামা 
বিশ্বাস করছিলাম, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর 
খুতবায় জিবরীল আলাইহিস সালামের আগমনের কথা বলতে 
শুনলাম ৷ (সুলায়মান (রাবী) বলেন) আমি আবু উসমানকে জিজ্ঞাসা 
করলাম এ হাদীসটি আপনি কার কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, 
উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু এর নিকট শুনেছি।! 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫১। 
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يدك کلم یت کک آ ر এ অত‏ امراك ناف زا 425 ای فة 
৭‏ ذ ترگلت TIE‏ له 94558 وای © رای إا سجی ০৩59‏ 
এ$ ৬০ ৫০‏ © ) [الضحا: ۰۸ ۳]. 
জুনদুব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার‏ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে‏ 
এক কি 755 তিনি উঠতে পারেননি ۱ জনৈকা মহিলা তাঁর কাছে‏ 
এস বলল, হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে‏ 
পরিত্যাগ করেছেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন,‏ 
৩55 LO ৬০৫ এরর টে ওলা‏ 4 وَمَا قَل @ 4 [الضحا: ۰ ۳] 
শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম। তোমার‏ روک “শপথ‏ 
প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি 9۵9‏ 
হননি”। [সূরা দোহা: ১-৩] !‏ 
عن ভন ৬ এ ও ৩০১০‏ احبر اَن يع 5৮ SB ST LE SE‏ 
56445০95৩23 4 0454‏ الت 4০‏ 25458 
৩৪ পুজি BALL‏ قذ ৩৮‏ 9 فيه تاس من 80৮০53148৬০‏ 


7 


عليه جب ঘা ৮৮৪০৫‏ یا MIS‏ گي تَرَى في IRS‏ 


0 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮৩। 
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AEC DS Las الوجه‎ 4 05 পুত الک صل الله‎ 9 পন) َأدَْلَ‎ 
به‎ 0৩ ৩201 aA Tis ৬৪ 33 sl গু فقال:‎ 535 355 ৫ 
EEE الب‎ 55575930543 ও sh الطیب‎ এ): 
সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা ইবন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত যে, ইয়া'লা রাদিয়াল্লাহু “আনহু অনেক সময়) বলতেন যে, 
আহা! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহী 
অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে যদি তাঁকে দেখতে পেতাম। ইয়া'লা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এরই মধ্যে একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জা'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর (মাথার) 
উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে দেওয়া হয়েছিল। আর 
সেখানে তাঁর সঙ্গে সাহাবীদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। এমন 
সময় তাঁর কাছে এক বেদুঈন আসলো ۱ তার গায়ে খুশবূ মাখানো 
ছিলো এবং পরনে ছিলো একটি জুববা। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন যে গায়ে খুশবু মাখানোর 
পর জুব্বা পরিধান করা অবস্থায “উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম 
বেঁধেছে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে 
কিছুক্ষণ তাকালেন আর তখনই তাঁর কাছে ওহী আসলো [প্রশ্নকারীর 
জবাব দেওয়ার পূর্বেই ‘উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দেখলেন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় অহী অবতীর্ণ হওয়ার 5 
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“আনহু এলে “উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর মাথাটি (ছায়ার নিচে) 
ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি (ইয়া'লা রাদিয়াল্লাহু “আনহু) দেখতে 
পেলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা লাল বর্ণ 
হয়ে রয়েছে। আর ভিতরে শ্বাস দ্রুত যাতায়াত করছে। এ অবস্থা 
কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন ۱ তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে লোকটি কোথায়, 
কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে “উমরার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। 
এরপর লোকটিকে খুঁজে আনা হলে তিনি বললেন, তোমার গায়ে যে 
খুশবু রয়েছে তা তুমি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জুব্বাটি খুলে ফেল। 
তারপর হজ্জ আদায়ে যা কিছু করে থাক “উমরাতেও সেগুলোই 
পালন কর ৷: 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪৩২৯, মুসলিম, হাদীস নং ১১৮০। 
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পরিচ্ছেদ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন সম্পর্কে 
নবীগণের স্বপ্ন অহীর অন্তর্ভুক্ত 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা"আলা বলেছেন, 
2 د 40193 2 ےت سی پت لحم إن سَاءَ‎ 9 
عن‎ PES গতি نا لا‎ লক 88৬ لقن 5( ومقضرین لا‎ 49 

]٢۷ [الفتح:‎ 4 © 0298 ০৩ ৬১ ১১১ 
“অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত 
করে দিয়েছেন। তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা 
মুন্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে আল-মাসজিদুল হারামে অবশ্যই 
প্রবেশ করবে ۱ অতঃপর আল্লাহ জেনেছেন যা তোমরা জানতে না। 
সুতরাং এ ছাড়াও তিনি দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়”। [সুরা আল- 
ফাতহ: ২৭] 
بتا إلى‎ থা ৫425 EB 5৮০9 এ LES de El غق أو‎ 
EG EE 
03175 20495452105 210৯) الكت‎ 6952 গু ও 2 
এ ০৭৮ الذي‎ SY جبریل ققال:‎ 50 42 ৮5 من رَمَضَانَ‎ 
২5 الذي‎ 0150৩ قاختگف العشر لوط قاغتگفتا معه 4 جنریل‎ 
3১555) ৬৪ عشرین‎ 8৮০ الله 2 و لم یا‎ ৫০ EME Sl 
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I وس 3 ؛ ترجه‎ le الله‎ 4০ من گان اغتگف مَع التي‎ ৩0৬ 
و ون ری گان‎ 8০৯0৩ ADS CG 43 ون‎ 938 গর 
وَمَا تی في السماء‎ JMR dl AL OH 125) ف يلين‎ 44০7 
৩১ 74445 اي صل الله‎ ও TS Cl dE ৬০৪ 
اللہ صل الله عليه 05 وارتبیه تضییق‎ 250 HEE BE AEG الین‎ Hf 
“ঠি 

আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
আমাদের নিয়ে খেজুর বাগানে চলুন, (হাদীস সংক্রান্ত) আলাপ 
আলোচনা করব ۱ তিনি বেরিয়ে আসলেন ١ আবু সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি তাকে বললাম, ‘লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন তা আমার কাছে 
বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রামাদানের প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করলেন । আমারও 
তাঁর সঙ্গে ই’তিকাফ করলাম। জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে 
বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। 
এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর 
সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। পুনরায় জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে 
বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। 
এরপর রামদানের বিশ তারিখ সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ই’তিকাফ করেছেন, তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ইতিকাফ 
করেন) কেননা, আমাকে স্বপ্নে 'লাইলাতুল কাদর' অবগত করানো 
হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোনো এক বেজোড় 
তারিখে স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজদা 
করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। 
আমরা আকাশে কোনো কিছুই (মেঘ) দেখিনি, এক খণ্ড হালকা মেঘ 
আসল এবং আমাদের উপর (বৃষ্টি) বর্ষিত হল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন 
কি আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল ও 
নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই 
তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত ۳ 

عن عبد لله بن فیس نول الله صل لله عليه ول قَالّ: eh‏ 
اعد 8 ییاه ৬১১৩৫৪১3৮55: 345৮98544৭9‏ 
৩ ০ ০৯‏ زشول لله এত‏ الله 4 5 ৬1 ০৪72৬‏ یر الْمَاءِ 
95৪1?‏ عل جبهته সি‏ قال: رگن عَبْد الله بخ یس 3৬9 SIE‏ 


বুখারী, হাদীস নং ৮১৩, মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৭। 
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আব্দুল্লাহ ইবন উনায়স রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে কদরের 
রাত দেখান হয়েছিল। অতঃপর তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে 
এ রাতের ভোর সম্পর্কে স্বপ্নে আরও দেখানো হয়েছে যে, আমি 
পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। রাবী বলেন, অতএব তেইশতম 
রাতে বৃষ্টি হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের সাথে (ফজরের) সালাত আদায় করে যখন ফিরলেন, তখন 
আমরা তাঁর কপাল ও নাকের ডগায় কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে 
পেলাম। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উনায়স রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
151 

عَنْ آي 4৪১‏ عن الٿ صل الله عليه ৩৪759‏ :رأث في ভুলি‏ 
1 ہو گل تن هب وغل إلى ভা‏ لیام )5 کی اا هي 


گاج بی পল‏ 


i 


9১1১ 4১০ ১৩৭-৬০% ৩৯১৪ GUS في‎ ৩৪০ يأرب‎ ৬৯৭ 
E 96631955852 55522154৮55 
FE BG ELS Cs ৩২ HEE Eds ما جاء الله‎ 
জিরার 

UST ওযা GL ০9‏ الله بَعْدَ يوم بذره 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৮। 
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ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণি, তিনি বলেন: আমি 7۳2 দেখলাম যে, আমি 
মন্কা থেকে এমন এক দেশে হিজরত করে যাচ্ছি যেখানে খেজুর 
গাছ রয়েছে। তাতে আমার কল্পনা এদিকে গেল যে, তা ইয়ামামা 
কিংবা হাজার (এলাকা) হবে। পরে (বাস্তবে) দেখি যে, তা হল 
মাদীনা (যার পূর্ব নাম) ইয়াসরিব। আমি আমার এ স্বপ্নে আরও 
দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি নাড়াচাড়া করলাম, ফলে তার 
মধ্যখানে ভেংগে গেল। তা ছিল উহুদের দিনে, যা মু'মিনগণের উপর 
আপতিত হয়েছিল। পরে আমি আর একবার সেই তরবারি নাড়া 
দিলে তা আগের চাইতে উত্তম হয়ে গেল। মুলত তা হল সে বিজয় 
ও ঈমানদারদের সম্মিলন, যা আল্লাহ সংঘটিত করলেন (মক্কা 
বিজয়)। আমি তাতে একটি গরুও দেখলাম। আর আল্লাহ 75 
কল্যাণের অধিকারী। মূলত তা হল উহুদের যুদ্ধে (শাহাদাত প্রাপ্ত) 
ঈমানদারগণের দলটি ۱ আর কল্যাণ হল সে কল্যাণ, যা পরবর্তীতে 
আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সে সাওয়াব ও 
প্রতিদান যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের বদর যুদ্ধের পরে দিয়েছেন।' 
31850 في‎ Sb ول ء قَال:‎ এত الله‎ এ عن ال‎ 401৯৯ عن اي‎ 
95591 وَل إل انها‎ CAS IL be ین مكة از‎ ৬ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬২২, মুসলিম, হাদীস নং ২২৭২। 
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৬৪০4 ৪১০ ও‏ في SE‏ عذه أفي روت ১১০০০ 2k BUA‏ فاذا 
৩৪‏ میب من ৬৪১‏ َم حي ثم SELES‏ فعا خسن ما نت 
ls 2৩৬১‏ واجیماع المؤْمِنيت ওঠ‏ فیها برا hg‏ خَيْرٌ 
৫৯:১1 98‏ أ تی 21190 ما جاء اللَهُ به مِنَ ابر وَنَوَابِ ০১০০)‏ 

এর ওক‏ الله بَعْدَ وم بذره 
আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মক্কা থেকে‏ 
হিজরত করে এমন এক স্থানে যাচ্ছি যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ‏ 
রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হাজার‏ 
হবে। পরে বুঝতে পেলাম, স্থানটি মদীনা ছিল। যার পূর্বনাম‏ 
ইয়াসরিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি‏ 
তরবারী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার অগ্রভাগ ভেঙ্গে‏ 
গেল। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এটা তা-ই।‏ 
তারপর দ্বিতীয় বার তরবারীটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন‏ 
তরবারীটি পূর্বাবস্থার চেয়েও অধিক উত্তম হয়ে গেল। এর তাৎপর্য‏ 
হল যে, আল্লাহ মুসলিমগনকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দেবেন।‏ 
আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যা জবাই করা হচ্ছে)‏ 
এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ যা করেন সবই ভালো এটাই হল উহুদ‏ 
যুদ্ধে মুসলিমদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের হল আল্লাহ্র তরফ‏ 
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হতে আগত 3 সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরক্কার যা 
আল্লাহ আমাদেরকে বদর যুদ্ধের পর দান ۸ 
عن رشول اللہ صَل الله‎ Hs এ 515 এও এ ৬৬০ 
(89801 52৯৭1 ৬) وسل قال:‎ ও 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমরা সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম । * 
#2 SE تیف‎ গে 5s صل الله‎ ls وال‎ 
54 تایح رك آن‎ 3৩50 (193 ৯১ في ید و مِنْ‎ 
Gis صَاحِبَ‎ UES نا‎ ۳ Sl 0 159 فَتَفَحْتْهمَا‎ 
ایام‎ ০৯০০ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, আমি ঘুমন্ত 
ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর 51977 নিয়ে আসা 
হল। তখন আমার হাতে দুটি সোনার কংকন রেখে দেওয়া হলে সে 
দুটি আমার জন্য বড় ভারী মনে হল এবং এগুলো আমাকে 7 
ফেলল। তখন আমার কাছে অহীর মাধ্যমে জানালো যে, আমি যেন 
সে দুটির উপরে ফুঁ দেই। তখন আমি ফু দিলে সে দুটির অন্তর্হিত 
হয়ে গেল। আমি সে দুটির ব্যাখ্যা করলাম সে হল মিথ্যুক ভণ্ড 
নবুওয়তের দাবীদারদ্বয় যারা আমার সামনে উথ্থিত হয়েছে। (অর্থাৎ) 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬২২। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৭০৩৬। 
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সান'আ অধিবাসী আসওয়াদ আল আনাসী এবং ইয়ামামার অধিবাসী 
+1 7 
4 وم م ای‎ ade الله‎ 4০ gl ن‎ sof عَنْ‎ এ عن سالم بن عَبْدِ‎ 
قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ - وه‎ এ Al یر لس خَرَجَتْ من‎ টা ৪৩৫ 
تاد الشريكة نفل تنا‎ EG - id 
সালিমের পিতা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি দেখেছি যেন 
এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের 
বলা হয়। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরুপ প্রদান করলাম যে, মদীনার 
মহামারী তথায় স্থানান্তরিত ٭‎ 7 
قال: قال 25 ول الله صل الله له و کرو ايک كات یله‎ 05৮8০ 
طاب‎ ০ بزطب من رب‎ 890 ০8958 یع‎ 21 57218 
كد طاب».‎ ৫9৪9 واا ن اه‎ ৭৫ نی‎ এ الأفعة‎ 419 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক রাতে আমি 
দেখলাম যেভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি দেখে (অর্থাৎ স্বপ্ন), যেন আমরা উকবা 
ইবন রাফি এর বাড়িতে রয়েছি। তখন আমাদের কাছে ইবন 5 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪৩৭৪, মুসলিম, হাদীস নং ২২৭৪। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৭০৩৮। 
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(নামক) খেজুর হতে কিছু 5۳55 তথা তাজা খেজুর নিয়ে আসা 
হল। তখন আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, দুনিয়ার বুকে আমাদের জন্য 
উন্নতি এবং আখিরাতে শুভ পরিণতি ۱ আর আমাদের দীন অবশ্যই 
উত্তম।! 
"201 سول اللہ ضل الله عليه ود‎ 534০ SEG Ms TS عن‎ 
اتکی‎ 9 ef 7 الْمتَام ات 98055 فَجَدَبَني‎ ও 90 
اضر 925 فقيل لي: کر فَدَفَعْتُةُ 13 الا کر‎ 21750 4193 
নাফি (রহ.) থেকে আব্দুল্লাহ ইবন “উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ মর্মে 
বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, আমি ঘুমের মাঝে আমাকে একটি মিসওয়াক দিয়ে 
মিসওয়াক করতে দেখলাম। তখন দু'ব্যক্তি আমাকে আকর্ষণ করল 
যাদের একজন অন্যজনের চাইতে বয়সে বড়। তখন আমি 
মিসওয়াকটি অল্প বয়স্ককে দিতে গেলে আমাকে বলা হলো, না 
57985 


عن 
قاع الكلم» ৩০৮‏ لغب ?5 8 أن اه এ.‏ 1 ۳ 
০৫৪৪‏ الله ' ও ALG‏ جَوَامعَ الگلم: أنَّ 2 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২২৭০। 


2 মুসলিম, হাদীস নং ২২৭১। 
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33591992101 22 في‎ এ ASN 3৩৩৩০ LIE الي‎ 8৫05 
"8525 أو‎ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী সহকারে প্রেরণ করা 
হয়েছে এবং ভীতি উদ্বেককারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা 
হয়েছে। একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে ভূ-পৃষ্ঠের 
ভাপ্তারসমূহের চাবি পেশ করে আমার সামনে রাখা হল। (আবু 
আবদুল্লাহ) মুহাম্মদ বুখারী (রহ.) বলেন, আমার কাছে এ কথা 
পৌছেছে যে, ‘সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী” এর অর্থ হল, 
আল্লাহর অনেক বিষয় যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লেখা হত - একটি 
অথবা দুটি বিষয়ে সন্নিবেশিত করে দেন। অথবা এর অর্থ অনুরূপ 
কিছু। ' 
২) 60325 لوح الله‎ ৩5 8৩ رضي الله‎ A عن أي‎ 
দাত চি BE ৮9 ৬৯১ تا أ‎ ও ৫ ০০৯৮৬ ৬১ رایع الكلم»‎ 
649 الله عَلَيْهِ‎ ৩4 4৮১০ ৪9339 85০ بو‎ TE فَوَضعَت في‎ 
توت‎ 8h 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭০১৩। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য 
বলার শক্তি সহ আমি প্রেরিত হয়েছি এবং শত্রুর মনে ভীতির 
সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় 
ছিলাম, এমতাবস্থায় পৃথিবীর ধন-ভাপ্তারসমূহের চাবি আমার হাতে 
অর্পণ করা হয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো চলে গেছেন আর তোমরা তা 
(রর রর. 

৩৬ of Se‏ ری الله عن ৮5৩640১82৮০‏ ل ال 4০‏ الله 
سور یک یں - وگائٹ ৩৪৪০০‏ 
لكي .15401550120 )28 13564155805 
এ‏ تفلي Ll‏ َتام رسوا لہ صل لل نوس SEE‏ وف 
EL‏ دہ دسا سول اللّه؟ ৩৬‏ کش من উস‏ 
১৪০ SHE (1৮৮৫‏ له EEL SAG ES ৩১৪‏ 3503 
<< آظ. eG‏ و 


2 


টিনা‏ بد محف اقلت نا ک2 6ن و الله قال: اقل ء نأك 


غرضوا عَكَ SHE‏ سَبِيلٍ ال - گا قال في ১৪‏ د قالك: فلك یار ول 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯৭৭, মুসলিম, হাদীস নং ৫২৩। 
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الله اذغ الله آن IE দল SLE‏ مِنَ ০1356 SHINN‏ 3 مان 
৪9৩০‏ بن اي EEE এ 5৩5 4৪০০ SLL‏ من ESE Al‏ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেতে দিতেন। উম্মে হারাম‏ 
একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে‏ 8۱ 
তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মথার‏ 
উকুন বাচতে থাকেন। এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে‏ 
জাগলেন। উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি তাঁকে‏ 
জিজ্ঞাস করলাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাসির কারণ কি?’ তিনি বললেন,‏ 
'আমার উম্মাতের কিছু লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায়‏ 
আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে‏ 
আরোহী যেমন বাদশাহ সিংহাসনের উপর অথবা বলেছেন, বাদশাহর‏ 
মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ١ এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (রহ.) সন্দেহ‏ 
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দো'আ করুন যেন আমাকে তিনি‏ 
তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন ۱ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
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তার জন্য দো'আ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আবার মাথা রাখেন (ঘুমিয়ে পড়েন)। তারপর হাসতে 
হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি?’ তিনি বললেন, আমার 
উম্মাতের মধ্যে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু লোককে আমার 
সামনে পেশ করা হয়।” পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মে 
অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। 
তারপর মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময় 
যান এবং সমুদ্র থেকে যখন অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর 
সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। আর এতে তিনি শাহাদত বরণ 
TC 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৭৮৮, মুসলিম, হাদীস নং ১৯১২। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক ও চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য 
এ পরিচ্ছেদটি আলাদা একটি পূর্ণ অধ্যায়, কিন্তু আমি এখানে কিছু 
নির্বাচিত হাদীস উল্লেখ করেছি, কেননা এটি নবুওয়তের আলামতের 
অন্তৰ্ভুক্ত ৷ 


۳ 


HEE e‏ قال: Es‏ 51701 يَقُولُ: IE‏ ۱۳ الله ০‏ الله 4০০‏ وس 


5 
চন 


9 


a 
sf 


17০28 95 5১8৩1 45551 لاه یس‎ ES الگایں وَجْهَا‎ َنَسْحَأ١‎ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক ছিল মানুষের মধ্যে 
সবচেয়ে সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী তিনি 
অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং বেমানান বেঁটেও ছিলেন না। : 
25 le الله‎ ৫৩ قال: کات الي‎ UES رضي الله‎ ৩১৬ عن البراء بن‎ 
ASL dh عَنْ أبيه:‎ dl أبي‎ BS gs 0145 قط أَحْسَنَ‎ ৪590 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝারি গড়নের ছিলেন। 


۳ پچ 


1 বুখারী, হাদীস নং 968 ۱ 
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তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই 
কানের লতি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় 
আমি কখনো দেখিনি ৷ ইউসুফ ইবন আবু ইসহাক তাঁর পিতা থেকে 
হাদীস বর্ণনায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার 
চুল কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত ۰ 


Be el وَجْهُ ال صل الله عَلَيْهِ‎ 5৫99 ০ قال:‎ ৬৯ عن‎ 
' قال: لا بل مِثْلَ القَمَر‎ x 
আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা রাদিয়াল্লাহু 
'আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
চেহারা মুবারক কি তরবারীর ন্যায় চকচকে) ছিল? তিনি বলেন, না, 

বরং চাঁদের মত (মিপ্ধ ও মনোরম) ছিল। £ 
এত الله‎ (০ قال: «خرج سول الله‎ dd عن ا کم قال: سَمِعْتُ أَبَا‎ 
HES 55200 521 $০ ESS etal إل‎ 5৩ 29 
2596) قال:‎ এ عن آبه آي‎ SIE 905 2 قال‎ এ يديه‎ ও 
12015855758 58568 7828, 
راب ین‎ LEG الل‎ 52598190০৯3 ৫95৮৩ ৬১৪৩৬ 
(৬০ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫১। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫২। 
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হাকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আবু 
জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদিন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলায় বাতহার দিকে 
বেরিয়ে গেলেন। সে স্থানে অজু করে যোহরের দু'রাকাত ও আসরের 
দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা পোতা 
ছিল। বর্শার বাহির দিক দিয়ে নারীগণ যাতায়াত করছিল। সালাত 
শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উভয় হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও চেহারায় 
বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত 
মুবারক ধারণ করত, আমার চেহারায় বুলাতে লাগলাম ৷ তাঁর হাত 
তুষার চেয়ে 89 শীতল ও কস্তুরীর চেয়ে অধিক সুগন্ধ ছিল ।' 
قال:‎ 4503604542০ قال: سیفث عون بن آي‎ 90 ৬415৫ 
৫৮৭৩৬ ان‎ 3২৬৮৪ 2 পভ صل الله‎ AMI غت‎ 
الله عَليِْ‎ 4০5১৯5৮৯৪৩৪ ESL 59৪০4৬৩১৪৭৯ 
سول الله‎ ES وو تن عَلَيْهِيَأَخْدُونَ مه نم حَخَلَ احرج له‎ 4 
280০2505652 وَسَلَمَ گي 41581 وبیص‎ পাও الله‎ ৫০ 
89009 5514 এ 545 والعضر رکعتین»‎ ESS 


বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৩। 
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আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
(একদা) আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
নেওয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবতাহ 
নামক স্থানে দুপুর বেলায় একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন ۱ বেলাল 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে যোহরের সালাতের 
আযান দিলেন এবং (তাঁবুতে) পুনঃপ্রবেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। 
লোকজন তা নেওয়ার জন্য ঝাপিয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি আবার 
তাঁবুতে ঢুকে একটি ছোট্ট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও (এবার) বেরিয়ে আসলেন। আমি যেন তাঁর 
পায়ের গোছার 357 এখনো দেখতে পাচ্ছি। বর্শাটি সম্মুখে পুতে 
রাখলেন। এরপর যোহরের দু'রাকাত এবং পরে আসরের দু'রাকাত 
সালাত আদায় করলেন। বর্শার বাহির দিয়ে গাধা ও মহিলা চলাফেরা 
করছিল। + 
386 الله عَلَيْهِ 912 لاس‎ ৫০ عن اہن عَبّای» قال: گان سول الله‎ 
5: IEE ও يريل زان یاه‎ 2৫ ৩ 3555 ییون في‎ ও جد‎ 
بات ین‎ BA এত الله‎ 4৩4 455 الفرآن»‎ ০৪ ৩০০ 
AD الڑیج‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬৬ । 
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দাতা ۱ রমাদানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরীল 
আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমাদানের প্রতি 
রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং 
তাঁরা পরস্পর কুরআন তেলওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও 
অধিক দানশীল ছিলেন”। ! 
we Js 05 sie الله‎ 4৩ اللہ‎ ৫৮০ Sf aie الله‎ G25 ৪৪6৬০ 
24559 উ)51 شور اق اس اتل آاز لی مالق‎ 
0855 90039155০০5 إن‎ 2৩৬ এ 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা থেকে বর্ণিত, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত ও AFF চিন্তে তাঁর কাছে 
করছিল। তিনি তখন আয়েশীকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি শুননি, 
মুদলাজী ব্যক্তিটি (চেহারার ও আকৃতির গননায় পারদর্শী) যায়েদ ও 
উসামা সম্পর্কে কি বলেছে? পিতা-পুত্রের শুধু পা দেখে (শরীরের 


বুখারী, হাদীস নং ৬, মুসলিম, হাদীস নং ২৩০৮। 
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বাকী অংশ ঢাকা ছিল) বলল, এ পাগুলো একটা অন্যটির অংশ 
(অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের)।! 

ELL اللہ بْنَ گفپ قال:‎ এ এ ক ও HAE 9 I এড ৬5 
الله‎ ০ اللہ‎ 4৮5 من السُرُور وت‎ 3 80599 25 পভ صل الله‎ 
وکا تغرف ذَلِكَ یله"‎ ASEH SES سر اتتا‎ lS পু 
আবদুল্লাহ ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি আমার পিতা কা'ব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে তার 
তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলাম, 
খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা 
এমনিই খুশী ও আনন্দে ঝলমল করতো মনে হতো যেন চাদের 
একটি টুকরা। তাঁর চেহারা মুবারকের এ অবস্থা থেকে আমরা তা 
বুঝতে সক্ষম হতাম। £ 

de صب الله‎ উপ قال: لم یک‎ ULE عَمْرِو رضي اله‎ ও الله‎ ৪ ৬৪ 
14530০৩৬০৫৮ ৭৮৫45৪৭5৬৯৩ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীল ভাষী ও অসদাচারী 


বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৫ | 
2 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৬ | 
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ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে 
চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম * 
1 24881) (52142 লে فا‎ EEE Ce رَضِيَ الله‎ LB ৩০ 
نتاس‎ এড থে اعد سرهم ما ین لش إن كن‎ ও 
AMEE رن سول اشاسل الله عله و ييل آن اوت‎ EELS dis 
0 43 295 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে (জাগতিক বিষয়ে) যখনই 7۳ জিনিসের একটি 
গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হত, তখন তিনি সহজ সরলটি গ্রহণ 
করতেন যদি তা গোনাহ না হত। যদি গোনাহ হত তবে তা থেকে 
তিনি অনেক দূরে সরে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেন নি। তবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে 
চিপ ٣٦ প্রতিশোধ করতেন। £ 
ی‎ E NY حریرا‎ Es ও) 4৩ عن آئیں رضح الله‎ 
زب‎ সে REET ০ الت‎ 
০ الله عَلَيْهِ و‎ 8৩ عرف الي‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৯। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬০। 
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আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তালু অপেক্ষা 
মোলায়েম কোনো রেশম ও গরদকেও স্পর্শ করি নাই। আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের খুশবু অপেক্ষা 
অধিকতর সুঘাণ আমি কখনো পাই নি। ! 
05 এত عَنْ اَي 30125 رضي 25 عنه قال: ان ال صل الله‎ 
89086588825 25155847511 
وكا كر خا غرث ى عليه‎ 405 858 ৫৫5 এ 
আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তপুরবাসিনী পর্দানশীন কুমারীদের 
চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। 
۹ (রহ.) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে (তবে এ 
বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে رم‎ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু অপছন্দ করতেন তখর তাঁর চেহারা 
মুবারকে তা (বিরক্তি ভাব) দেখা যেত ৷ 2 
24525 ale الله‎ (০ BSE قال: «ما‎ এ رضي اله‎ 8০ عن ای‎ 
| ৫4 J اشتها؛ له‎ 91485 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬১। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬১-৩৫৬২। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাদ্যবস্তুকে মন্দ বলতেন না। 
রুচি হলে খেয়ে নিতেন নতুবা ত্যাগ ۷7 

৩৩৫৫ سال عَاؤِقَة رضي 2 عنها: کیک‎ HRM عَبْدِ‎ 9 LLL عَنْ آي‎ 
في‎ 42৮ ما گان‎ 50810552805 se ول اللہ صل الله‎ Bs خلا‎ 
رگتا فلا تال عَنْ‎ 5 Ta SS 3 EAE ০০৮৪ ولا في‎ ৩৩০৪ 
০ عَن :9 ورین‎ 4355 আবু ৩৭৯৮) ৩৬ 
ও ولا يتام‎ 3০০1৩) قَقُلَْتٌ: یا لاه تِرَ؟ قال:‎ 0898 
আবু সালামাহ ইবন আবদুর রাহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, রমাদান মাসে (রাতে) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত কিভাবে ছিল? 
ওয়াসাল্লাম রমাদান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগারো 
রাক'আতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত 
সালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্য ও 
দৈর্ঘের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না (তা বর্ণনাতীত)। তারপর আরো 
চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিন রাক'আত 
(বিতর) আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 


বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬৩। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বিতর সালাত আদয়ের পূর্বে 
ঘুমিয়ে পড়েন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার 
চক্ষু ঘুমায় তবে আমার অন্তর ঘুমায় না। 

8 19405 الله‎ 12481 ৩৮৩৩৭ قال:‎ 4১৬ এ ৯৮০ 9 طارق‎ ৬০ 
এ! القاش قر لوا ليا‎ 9058: রি بد روا‎ 
وَهْوَ‎ পু 25৮6 ওরস 339 GIL ৮৪5 এ 4295 ০1৮ اله‎ 
১১১13503155 2 ৩1৫ فلا شآ رفن‎ 
لت ا حي الا ات رو قَال: هدا عَبْدُ‎ ০5520 بی عد عَبْد‎ 


الڑی وب قَالّ: NERE‏ قریبا من 
لیف ৮০ ৬৪ ৩৪ এ ৪০৪ ৩০‏ 57576754888 822 


0 


ep‏ » وَقَالَ: من এ] Hi পা‏ قُلَا: ৬ 54521 0৪‏ وَمَعَنَا 2 كت قَال: 
ا ডা‏ يكن كنا iS;‏ وگذا صَاعًا مِنْ تن 


2 ০5545 وم‎ ৫82 ۳ 


خر ثم تواری x ১৩৫‏ 


انا بنا تنا 7 ৮৮‏ جآ ری سواہ قال: 45 
مو بی راث وخ جل آم سکن 2 15৮3৩‏ سا 


۳1 


6১0 6‏ رمع وت 


519 0555 ES ST IG تَسْتَوْقُوا‎ ES کت‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬৯। 
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ES‏ اسَتوفیتاه قال: ثم 2৪০০5‏ مق 5৩)‏ اد سول اه صل اله عَلَيْه 
i‏ سم A FRE‏ 14585 :يد ls ০৮৯‏ بدا بسن تعُولُ: 
مت আও‏ أَحْتَكَ এও 2 এ‏ دنق فقام 450 GIG‏ سول এ‏ 
لام تغلب 3545৩ এ 542৯৬73১1৮৪ ৮ ৬‏ 
کو اه صل الله عليه 1০৮৩ ৬৪০ Eas‏ )55 49063 
ني Ff‏ لا لا تجن اع وب 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যিল মাজায বাজারে দেখেছি, তার 
গায়ে ছিল লাল পোষাক, তিনি বলছিলেন, “হে মানুষগণ তোমরা বল, 
লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই, 
এতে তোমরা সফলকাম 5۳5 ۱ আর একজন ব্যক্তি তাকে অনুসরণ 
করে পাথর নিক্ষেপ করছে এবং এতে তার পায়ের গোড়ালি ও হাটুর 
পিছন দিক রক্তাক্ত হয়ে গেছে; সে বলছিল, “হে মানুষ, তোমরা তার 
অনুসরণ কর না; সে মিথ্যাবাদী। আমি বললাম: কে সে? বলা হলো, 
“এটি বনু আব্দুল মুত্তালিবের একজন ছেলে ۱ আমি বললাম, “তবে যে 
লোকটি তাকে অনুসরণ করে পাথর নিক্ষেপ করছে সে কে? বলা 
হলো, “এটি তার চাচা আব্দুল উষ্যা আবু লাহাব। অতঃপর যখন 
আল্লাহ ইসলামকে সমুন্নত করলেন তখন আমরা একটি যাত্রী দল 
হিসেবে বের হলাম এবং মদিনার নিকটবর্তী স্থানে নামলাম আর 
আমাদের সাথে ছিল এক আরোহী মহিলা ١ আমরা যখন বসা ছিলাম 
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তখন আমাদের কাছে দুটি সাদা চাদর পরিহিত একজন লোক 
আসলেন এবং সালাম দিলেন ও বললেন, “কোথা থেকে সম্প্রদায়ের 
আগমন?’ আমরা বললাম, “রাবযা থেকে" ۱ তিনি (বর্ণনাকারী) আরও 
বলেন, আমাদের সাথে ছিল একটি উট। তিনি বললেন, তোমরা কি 
এ উট বিক্রি করবে? আমরা বললাম, 5 ١ তিনি বললেন, “কত 
দামে?’ আমরা বললাম, “এত এত সা খেজুরের পরিবর্তে । তিনি 
বললেন, ‘তিনি তা নিলেন এবং আমাদেরকে কমালেন না। তিনি 
বললেন, 'আমি নিয়েছি। এরপর তিনি মদিনার দেয়ালসমূহের 
পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন আমরা পরস্পরকে দোষারোপ 
করতে লাগলাম এবং বলতে লাগলাম যে এমন এক লোককে উট 
দিলে যাকে তোমরা কেউ চিন না? তখন আমাদের সে আরোহী 
বলতে লাগল “তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ কর না কেননা আমি 
এমন ব্যক্তির মুখ দেখেছি যে তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করবে না; 
পূর্ণিমার রাতের চাঁদের সাথে তার মুখের সাদৃশ্যের দিক থেকে আমি 
আর কাউকে বেশি দেখি নি। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর যখন 
রাত হয়ে এলো তখন এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে সালাম 
দিলেন এবং বললেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। তোমরা ক্ষুধা মেটা পর্যন্ত খাও এবং পূর্ণ না 
হওয়া পর্যন্ত মেপে নাও। তিনি (রাবী) বলেন, আমরা ক্ষুধা মেটা 
পর্যন্ত খেলাম এবং পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মেপে নিলাম ۱ অতঃপর 
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আমরা মদিনায় পরের দিন আসলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
হাত উর্ধ্বে; আর আত্মীয়দের দ্বারা শুরু কর _তোমার মা, বাবা, 
বোন, ভাই অতঃপর তোমার নিকটজন। তখন একজন লোক 
দাঁড়িয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, এরা হলো বনু সা'লাবা ইবন 
ইয়ারবু যারা জাহেলিয়াতে আমাদের লোকদের হত্যা করেছে; সুতরাং 
আপনি তাদের থেকে আমাদের জন্য প্রতিশোধ নিন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'হাত উপরে 
উঠালেন এমনটি আমরা তার দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। 
তিনি বললেন, সাবধান! কোনো মা তার সন্তানের উপর অপরাধ 
করবে না, সাবধান! কোনো মা তার সন্তানের উপর অপরাধ করবে 
না”। 

আর এ হাদীসটি হাসান। 

4351 3135 سول الله صل الله 45509045425 ترزن‎ Sash df عن‎ 
1৩005 رام من وَرَاءِ‎ এ ولا زونه‎ LEAL عي‎ এ ما‎ SW 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহর 
দৃষ্টি কেবল কিবলার দিকে? আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের 
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খুশু (বিনয়) ও রুকু কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার 
পেছন থেকেও তোমাদের দেখি । + 
6282115250৬ وَمَلَمَ‎ পভ الله‎ 4৩ ای‎ ০6 AL ও পা عَنْ‎ 
0৪০৬৮ ৯৩ ৬: UE - بَعْدِي‎ bs HN قواللہ‎ 5৯9 
05১9 SS 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা 
তোমাদের রুকু এবং সিজদা যথাযথভাবে আদায় করবে । আল্লাহর 
শপথ! তোমরা যখন রুকু-সিজদা কর, তখন তা আমি পিছন দিক 
হতে (রাবী কখনও বলেছেন) আমি পৃষ্ঠদেশের দিক হতে দেখে 
থাকি ۳ 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলেন, আলেমগণ বলেছেন, এ হাদীসের অর্থ 
হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে এমন 
শক্তি দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পিছনের দিক দেখতে পেতেন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর চেয়েও আশ্চর্যজনক মু'জিযা 
আছে। এমনটা হওয়া বিবেক ও শরি'য়াত নিষেধ করে না। বরং 
শরি'য়াতে সরাসরি এটাকে সমর্থন করে, অতএব, এভাবেই বলা 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪১৮। 


£ মুসলিম, হাদীস নং اعد‎ 
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ওয়াজিব। কাদী 'ইয়াদ রহ. বলেছেন, ইমাম আহমদ রহ. বলেন: 
জমহুর আলেম এ দেখাকে প্রকৃত চোখে দেখা বলেছেন। 
১৯৩ ৬০ 3 1০ عازب رضي ال‎ ৩৪০৬5 قال‎ ৩০০ ن اي‎ ১ 
3 49505202291 لک‎ 15540548154 
فَانْهَرَمُوا‎ 555 এল জজ এ ৫ 45) 5186 هَوَازِنَ‎ ৫1555 এ 
الله‎ (০ اللہ‎ ৫525 یل 88 1599 ایلوا بالسَهام» كلكا‎ 
35330 জি اه َع‎ LS এও 55556 2065 45 
১৫০ ان‎ ৩৩ صل الله 04945 کل نا الي لا‎ ৪৫19 els 
المطلب».‎ 
আবু ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বারা ইবন 5 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ময়দানে রেখে পলায়ন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করেননি। 
হাওয়াযিনরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা সামনা সামনি যুদ্ধে 
তাদেরকে পরাস্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় 
মুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া না করে গনীমাতের মাল সংগ্রহে 
মনোনিবেশ করল। এই সুযোগ শত্রুরা তীর বর্ষনের মাধ্যমে 
আমাদের আক্রমন করে বসল। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্থান ত্যাগ করেননি ۱ আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির 
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উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছি। আবু সুফিয়ান তাঁর বাহনের লাগাম 
ধরে টানছেন; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলছেন, ‘আমি নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আব্দুল و‎ 
বংশধর ۲ 

৩১১৩ te ایر سر ْم يوم‎ 5৬১৬৪০4৩৪৩৪ 
23249 ظا لس 2 سول الله صل الله عَليه‎ ০ ارت‎ SOL و‎ 
أَهداها له و بخ‎ 2 2১542155005 امعان‎ ES قارف ول‎ 
৬০৩৮০০৩০১০৪, 8 5 5% 

لولشم الا م یر كط RG‏ یل 095455059৩8‏ 

ود تا يَعْلَةِ ره نول الل صل اله وَل عا زا أن لا فشر أ 
فان یڈ رب ول الله سل الل عليه وعم SE‏ سول الله صل الله 
২১০৩০ se‏ رھ آضعات A‏ الال 18০27 96 EE‏ 
LE‏ باغل ৩৬ এ ২৪১০‏ )5 قال: قوالله ৩৮556 SST‏ 
سَیغوا صوق GELS UA UN; EAE‏ 4955 قَالَ: فَافْكَکلُوا 


০162৮ 
بي الحا رث بن ا زرح 196 یا ني ا ارت : بن ارج‎ PMNS 
এ টি 194 الله صل الله‎ 15555 35810 ৬১৬। يا بي‎ 


52206 ول Ss dE‏ کال 28805480455 یه و 8৮02‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৮৬৪, মুসলিম, হাদীস নং ১৭৭৬। 
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حَبِيَ ১৯৮০‏ قال: IE‏ رو الله صل Se 4০৩০০57548৯‏ 
مغن الگتا BS‏ قال انور مرا ررب تیه قال: 42010250505( 
আও‏ أَرَى» IE‏ قوالله مَا هلا آن ৮১৫০5) ৩০৫ 2১৩‏ 
12১4৫৮৭6৯৩৪‏ 

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারেস ইবন আবদুল 
মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে 
সঙ্গেই ছিলাম ۱ আমরা কখনও তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর 
আরোহণ করেছিলেন। সে খচ্চরটি ফারওয়া ইবন নূফাসা আল- 
জুযামী তাঁকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছিলেন। যখন মুসলিম এবং কাফির 
পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হল তখন মুসলিমগণ (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) 
পশ্চাৎ-দিকে পলায়ন করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পায়ের গোড়ালী দিয়ে নিজের খচ্চরকে 
আঘাত করে কাফিরদের দিকে ধাবিত করছিলেন। আব্বাস 
রেখেছিলাম এবং একে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলাম যেন দ্রুত 
গতিতে অগ্রসর হতে না পারে। আর আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু তাঁর খচ্চরের ‘রেকাব’ (হাউদাজের বন্ধনের পটি) ধরে 
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রেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হে আব্বাস! আসহাবে সামুরাকে (হুদায়বিয়ার গাছের নীচে 
বাই'আতকারী লোকদেরকে) আহ্বান কর। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আর তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি। তখন 
আমি উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, হে আসহাবে সামুরা! তোমরা 
কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তা শোনামাত্র তাঁরা 
এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করতে) শুরু করলেন যেমনভাবে গাভী তার 
বাচ্চার আওয়াজ শুনে দ্রুত দৌড়ে আসে এবং তারা বলতে লাগলো, 
বলেন, এরপর তারা কাফিরদের সাথে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি 
আনসারদেরকেও এমনিভাবে আহ্বান করলেন যে, হে আনসারগণ! 
রাবী বলেন, এরপর আহ্বান সমাপ্ত করা হল বনী হারেস ইবন 
খাযরাষের মাধ্যমে (তাঁরা আহ্বান করলেন, হে বনী হারেস ইবনুল 
খাযরাজ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খচ্চরের 
উপর আরোহণ অবস্থায় আপন গর্দান উচু করে তাদের যুদ্ধের অবস্থা 
অবলোকন করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এটাই হল যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত । রাবী বলেন, 
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি পাথরের 
টুকরা হাতে নিলেন এবং এগুলি তিনি বিধর্মীদের মুখের উপর ছুড়ে 
মারলেন। এরপর বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের রবের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে। আব্বাস 
করতে গিয়ে দেখলাম যে, যথারীতি যুদ্ধ চলছে। এমন সময় তিনি 
পাথরের টুকরোগুলো নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর শপথ! তখন হঠাৎ 
দেখি যে, কাফিরদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেল এবং তাদের যুদ্ধের 
মোড় ঘুরে গেল। ! 

TE ol ৪‏ گا الک ৫৩‏ الله عَلَيْهِ 5৯9 ৭ Lal dG‏ الگایںء 
وَأَشْجَعَ ০৩১০৭ এ AE SEG BS SE HAI PEG ID ll‏ 
َاسْتفْبَلهُمْ الكيئ صل الله عَلَيِْ ول قد سبق الكاس এ‏ الصّوْتِ» وه يَقُولُ: 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবার চাইতে অধিক‏ 
দানশীল এবং লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ছিলেন। একদা‏ 
রাতের বেলায় (একটি বিকট আওয়াষ শুনে) মদীনাবাসীরা ভীত‏ 
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই লোকেরা সেই শব্দের দিকে রওয়ানা হয়।‏ 
তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনা সামনি‏ 
পেলেন, তিনি সেই আওয়াযের দিকে লোকদের আগেই বের হয়ে‏ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১৭৭৫। 
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গিয়েছিল। তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা ঘাবড়িওনা, তোমরা 
ঘাবড়িওনা, (আমি দেখে এসেছি, কিছুই নেই)। এ সময় তিনি আবু 
তালহা রাদিয়াল্লাহু “আনহুর জিন বিহীন ঘোড়ার উপর সওয়ার 
ছিলেন। আর তাঁর কাঁধে একখানা তলোয়ার ঝুলছিল। এরপর তিনি 
বললেন, অবশ্য এ ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের মত (দ্রুতগামী) 
পেয়েছি। অথবা বললেন, এ ঘোড়াটিতো একটি সমুদ্র ۲ 
صل الله عَلَيْهِ رم أَحْسَنَ الگلیں؛‎ ভগ الله عله قال: گان‎ ও ofl عَنْ‎ 
22255855203 4550 قرع الول‎ ১৫০৩1 جع‎ 
قرس لاي طلحَة غزي»‎ ৫5999195548 05 le الك صل الله‎ 
تر فاغواه ف قل جد زا ز‎ LEV الشف وغ و تقول هل‎ aE ون‎ 
(গস 3h قال:‎ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল লোকের চাইতে সুন্দর ও সাহসী ছিলেন। 
একরাতে মদীনার লোকেরা আতংকিত হয়ে উত্থিত শব্দের দিকে 
বের হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে 
এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের যথার্থতা অন্বেষণ করে 
ফেলেছেন। তিনি আবু তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওযার 
ছিলেন এবং তার কাঁধে তরবারী ঝুলানো ছিল। তিনি বলছিলেন, 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬০৩৩। 
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তোমরা ভীত হয়ো না। তারপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে 
সমুদ্রের ন্যায় গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র 
অর্থাৎ অতি বেগবান ।! 

ও ৮8০৬০‏ الله عله: انه یل ৬০‏ جرح ای صل الله 4 05 وم 
EA 06551‏ وَج الي 4০‏ الله عَلَيْهِ 445 ০৯০৭৩2৪৩০৮৫‏ 
18৩‏ لا ৮‏ إلا কও ক‏ حصیرا BEG‏ ی صَارَ رَمَادًاه كم 
সাহল রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, তাকে উহুদের দিনে‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা‏ 
করা হলো। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের‏ 
মুখমন্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর‏ 
মাথার শির স্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রক্ত ধুইতে‏ 
ছিলেন আর আলী রাদিয়াল্লাহু “আনহু পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি‏ 
যখন দেখতে পেলেন যে, রক্তক্ষরণ বাড়ছেই, তখন একটি চাটাই‏ 
নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন।‏ 
তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ 7‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯০৮। 


2 বুখারী, হাদীস নং ২৯১১, মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯০। 
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(35125 81504582228 شِهّاب قال:‎ ০92৬ ৩০ 
لق یکا غیل 9 اق شع الل‎ এ হি 28981 58412528231 
ট قال 0 مُوسَى:‎ US 458 ৭ عَلَيْهِ 0 وهو يدعو عل المُشْرِكِينَء فقال:‎ 
৬০০4৮৪৫০০39 ৬৩9৭5 رت 155 [المائدة.‎ SA 


2 SAL xe الي صل الله‎ এ ৪2152717581 


۳9 
ہے م هو 5 


ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
মিকদাদ ইবন আসওয়াদকে এমন একটি ভূমিকায় পেয়েছি যে, সে 
ভূমিকায় যদি আমি হতাম, তবে যা দুনিয়ার সব কিছুর তুলনায় 
আমার নিকট প্রিয় হত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে আসলেন, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু'আ করছিলেন। 
এতে তিনি (মিকদাদ ইবন আসওয়াদ) বললেন, মূসা আলাইহিস 
সালামের কাওম যেমন বলেছিল যে, 
[৫৮ [المائدة:‎ {© IEE 3359 آنت‎ ৩২ ৯ 
তুমি মুসা) আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর”। [সূরা 
মায়েদা : ২৪] আমরা তেমন বলব না, বরং আমরাতো আপনার 
ডানে, বামে, সম্মুখে, পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করব। ইবন 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং (একথা) 
তাঁকে খুব আনন্দিত করল। ! 
SAE EH جاء لاه هل وت‎ Lk عن اس بْن ماب رضي الله عنه‎ 
৪. 1 سو سر سرت‎ 59 se الله‎ Jo 
لہ قد‎ ৮৩ sk لا‎ ৩৫১৯ تالا دو‎ GE ভি টা 
ما أنا‎ ৩৯১৩৩ ০৪১০৩ تدم من ذثبه‎ ও عفر‎ 
টিতে تیم‎ 5989০৮8521০ أن‎ এগ 38 
لثم گذا‎ 0১ 288 ای ققال:‎ 2 ale الله‎ ০ اه قجاء رَسُولُ الله‎ 
I ০৪9 لك لکئی آضوم‎ ওটি BST Ss অ وگن‎ 
4৩৪৪ فلس‎ GL ৬৪ ৩ من‎ ক رده رخ‎ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
তিনজনের একটি দল রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ওয়াসাল্লামের বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ 
সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তারা এ ইবাদতের পরিমাণ যেন 
কম মনে করল এবং বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তার আগে ও পরের 
সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে 


2 م ما 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৯৫২। 
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একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতে সালাত আদায় করতে 
থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর সাওম পালন করব 
এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত 
থাকব-কখনও শাদী করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, “তোমরা এ সকল 
ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে 
তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি 
আমি বেশ আনুগত্যশীল; অথচ আমি সাওম পালন করি, আবার 
সাওম থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই ও 
বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নতের প্রতি বিরাগ ভাব 
পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। ! 
SEES ott ند ي جرا‎ ৬০, نان اب به قال:‎ 
501 (4 ১৮:০০ % ও مشیم آنه‎ ৬ একে BIST قال:‎ পুতে 
سرت رت وت‎ 1 
سول الله‎ BY 495) LISS 2555 এ ৮5৯ ES sis لزا‎ 
العِضّا َعَم‎ 90৬ ১০৩ ৩৫ 5 519 3৯8০ عل لل كل ردم فَقَالَ:‎ 
AEE ولا‎ CAS ولا‎ ৬৪ تجدونی‎ এপ এগ 


6 
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জুবাইর ইবন মুত'য়ীম রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন, আর তখন 
তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন হুনাইন থেকে আসছিলেন। বেদুঈন লোকেরা তাঁর 
কাছে গনীমতের মাল চাইতে এসে তাঁকে আঁকড়ে ধরল ۱ এমনকি 
তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিল এবং কাঁটা তার 
চাঁদরটাকে ধরল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থামলেন। তারপর বললেন, ‘আমার চাঁদরখানি দাও। আমার নিকট 
যদি এ সব কাঁটাদার বন্য বৃক্ষের সমপরিমাণ পশু থাকত, তবে 
সেগুলো তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। এরপরও আমাকে 
তোমরা কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দুর্বল চিত্ত পাবে ۲ ' 
EE قَالَ:‎ 435 21 3৪0 ৩০৩০ ০০৩০ 
دید‎ Lis এ 83121 ৩১5৭ HAF GUE برد‎ ales وَسَلَّمَ‎ 
2১০ به‎ SHS وسلم‎ পুত ال صل الله‎ ৬ ৮৯০ 2০০৮০ 01 ৫০৮৪৫ ০ 
এ لي عِنْدَكَ قالکتت‎ dhl 00 قال: مُر لی من‎ 0 9৯5 553 من‎ 95 
45০ 2221 Pp ৭৩০০৪ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাস্তায় চলছিলাম। 
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তখন তিনি মোটা পাড়ের নাজরানে প্রস্তুত চাঁদর পরিহিত ছিলেন। 
এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোড়ে টেনে ধরল ١ অবশেষে আমি 
লক্ষ্য করলাম, তার জোরে টানার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাঁধে চাঁদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর 
বেদুঈন বলল, ‘আল্লাহর যে সম্পদ আপনার নিকট রয়েছে তা থেকে 
আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিলেন, আর 
তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ 1۰۳ 


ىم بش 
کو م2 3 


عن ২৬৪০ এ‏ الہ َي اله dic‏ قال: এ‏ كان يوم ওত‏ آكرَ اي 


be‏ الله নে‏ 27 ويك 5112 ০৪৪১,‏ الا قرع بن ও‏ حابس ৫৬৩‏ من 
4৪৩৮৮০৪০৪৬৪ ১০০৪ ৩৪০০)‏ 

في ০০৪]‏ قال ৩| 4 ৩৯‏ 16168277171 فیفاه وتا آرید بها وجه 
ASS I: 0 এ‏ صل 3৮0 ১৭ ss sed‏ 0 


)88 4552 إا لع 5552 الله 50( 2৪ ০ 49 এ‏ 3135 باکر ین 135 


ও ক 


فصبرا. 
আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ۶‏ 
দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোন লোককে‏ 


বুখারী, হাদীস নং ৩১৪৯। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. বাব আদদিহক 
ওয়াতাবাসসুম অধ্যয়ে উল্লেখ করেছেন, হাদীস নং ৬০৮৮। মুসলিম, হাদীস নং 
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বন্টনে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি আকরা' ইবন হাসিবকে 
একশ’ উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। সম্থান্ত আরব 
ব্যক্তিদের দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম। এখানে 
সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ তা'আলার 
সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। (রাবী বলেন), তখন আমি বললাম, 
আল্লাহর কসম! আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই 
জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁকে একথা 
জানিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি 
সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা'আলা মুসা 
(আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি রহমত নাযিল করুন, তাঁকে এর 
চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি সবর করেছেন’ * 
اب رضي 58:58 سول الله‎ ৫১১: قال: ال‎ dis 98৬5 
به‎ IE NE AT وم 45 45564954555 الله‎ le الله‎ ০ 
13৩ ৬৪ َو لوف‎ ১৯০ اَن يوني‎ SE EY یم قال:‎ 
সালমান ইবন রাবি'আহ রহ. থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বিশেষ ক্ষেত্রে বন্টন করলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! 
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এদের ছাড়া অন্যেরা এদের চাইতে অধিক হকদার ছিল। তিনি 
বললেন, এরা দু'টি কাজের একটির মধ্যে পতিত হতে আমাকে বাধ্য 
করেছে। এরা হয় খারাপ শব্দ প্রয়োগ করে আমার কাছে চাইবে 
অথবা আমার প্রতি কৃপণতার অভিযোগ আনবে ۱ অথচ আমি কৃপণ 
হতে রাজী 7× 
إن كان اي صل الله‎ ২158; کیٹٹ )852 رطع اه لہ‎ চির 
9৩7 رم قتماه - أو ساقاه - 6 قیثول:‎ এ ی‎ গে এ عليه‎ 
18151175881 
মুগীরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি জাগরণ করতেন অথবা রাবী 
বলেছেন, সালাত আদায় করতেন; এমনকি তাঁর পদযুগল অথবা 
তাঁর দু'পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হল, 
এত কষ্ট কেন করছেন? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন 
শুকর আদায়কারী বান্দা হব 7 
5105 عل‎ 45 পভ الل‎ Le سول ل اللہ‎ ৫০ قال:‎ 9০৬ 9 LEE عَنْ‎ 
سار 289 کات ول بيخ‎ 1459৭ را‎ EEE رس اہو‎ 
ون مَوعد سم ا حو وي لطر َيه ین‎ 45৩ ৩675৯ 
৩৩ آخقی‎ 64৮ قاي 305 نث أَحْتّى عم أن‎ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১০৫৬। 


2 বুখারী, হাদীস নং ১১৩০, মুসলিম, হাদীস নং ২৮১৯। 
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ا 55718715285 তো‏ تلع 13015501151 اڈ 
sxe‏ 
আট বছর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের‏ 
শহীদদের জন্য (কবরস্থানে গিয়ে) এমনভাবে দো'আ করলেন যেমন‏ 
কোনো বিদায় গ্রহনকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দো'আ করেন।‏ 
তারপর তিনি (সেখান থেকে ফিরে এসে) মিম্বরে উঠে বললেন, আমি‏ 
তোমাদের 5۵ প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপর‏ 
হাউযে কাউসারের পাড়ে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে।‏ 
আমার এ জায়গা থেকেই আমি হাউযের স্থান দেখতে ۱‏ 
তোমরা শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এ আশংকা করি না। তবে‏ 
আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়াদার হবে, তাতে‏ 
প্রতিযোহগিতায় লিপ্ত হবে।‏ 
বর্ণনাকারী বলেন, আমার এ দেখাই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষবারের মত দেখা। *‏ 
ও ক ৬৪‏ سَعْدَ بْنَ جشام pl ও‏ اراد آن يَفْْوَ في 85 الله A‏ 
ابیت را أن بيع A GUE‏ بها MG‏ في السلاج والکراع وید الوم 
حى يَمُوتَ» EFS এড‏ لهي এ‏ من ال ابیت ৬৪ 8৪‏ | 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪০৪২, মুসলিম, হাদীস নং ২২৯৬। 
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ولو أو ارت ১95৭ এডি‏ 
555০3‏ مراف اي فقاو 28451151651 بلق 
১৪4৫৩ (455 এ 85344849650‏ 
১৯০১‏ الله صلی الله یه و م 86 ابن 209৩‏ ألا لت ألم أل 
الأْض بوثر E0 Sk ০০‏ مل قال: تا : عَائْمَةُ GL‏ 
৬৫ এ ML 40505 DE BSG SSG ও 1৭28‏ شك بن 
لح ০৪৪৭‏ 081 ققال: ما GE এ‏ کی ہج ید 
৩৩০০‏ شیاه ৩৩‏ فِيهما إل م کنا اق ان عَلَيْيء فَجَاءَ JASN‏ 
E ENE 835‏ تارق آکاء قَدَخَلَتَا عَلَيْمَاء 806 SS:‏ 5 38228 
ری یی a‏ مَعَكَ؟) قال: bis‏ شام الت امَنْ ও‏ ا قَالَ: 
ابن 995 5 مت এ‏ وقالث حَيْرَا - BES JG‏ ا 
385০৯50501৪‏ یٹول اللو صل اله عليه وَل قث 

৪৭91০201158 6.‏ : بَلّ» قَالَتُ: E‏ عله ا 2 
گان ac TA‏ قال: 3995[ ای عقوت نب 
»فلت : ثبييني ০৯০ 2 ৩৪‏ اللہ صل الله لا এডি‏ متك اث এ‏ 


2 


bs £‏ ناموت » cl‏ قال إن اللة 58 Js‏ قتا َيل ن 

یو مرج ودعو ای ی نت 

له EGE‏ الق عقر 815 9501 حا 49৬‏ الله ও‏ آجر DA‏ 

95৮ নিও. El بَعْدَ 12585 قال:‎ 6555 এ ভিত, ৪1 

6155 لا‎ 32৫৫" এ দাও পভ وثر 155 4548 الا‎ ৩০ البفيق‎ 
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ا3 


م2 مور موم لو سم 2 3 0 
وطهوره এ‏ الله مَا REGS OLE‏ من الیل ০৪০ « 5759০857425‏ نع 
০০ ৮০4০ 4৬ নটি হা রানা রী ০০ Nf 2‏ کے 1 
০৪ ০৩৫‏ فیها الا في لام IG‏ کر 45255945598 9652 
ও‏ لع مق Lasts‏ ہیں Zz‏ وخ سے و سای روپ لاو ৩:৮৮‏ 7 
SAS‏ یوم فَيْصَل LLB‏ 34820 55 کر الله 4১359555569‏ 5 


321-25 

جوم 

lad 7‏ ثم صل ر تن بَعْدَ DB 45৬ 589 ILL‏ إِحْدَى عفر 
৫৫৯1 ইল‏ 204 کہ Bh a‏ هی پر کی ل و و BL SE‏ 

322০1 وَسَلَمَ راد‎ HE اسن َي الله صل الله‎ এ ও TSS 
رن توي اللہ صل الله‎ GS تسم يا‎ ৩৬ 5৭1৮৮০৩৪৩৪০ ১৩০ 

০1905 ae‏ صلاء 919৩৪ 4৪৩ 6953 ৬1 ০1‏ تم از وجَم 


৬০‏ قیام الليْلِ صل من ERE ESE‏ ركع ولا 2109 الله صل الله 
عَلَيْهِ 05 را مرن که في গর‏ ولا صل এ ধু‏ ااصبح ولا صاع 186 


1 


06 ৭৫ 28৫০ ০০৩৩ ابْنِ‎ এ ৬০১৩ قال:‎ ০০ غَيْرَ‎ ১৫ 
2৩৬৬৭ ও حَق‎ ও 5৩2 2৬৬০০ 

16855 EE لا 4245 2 ما‎ ৫21৬ 
যুরারা (রহ.) সুত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইবন হিশাম ইবন আমির 
এলেন এবং সেখানে তাঁর একটি সম্পত্তি বিক্রি করে তা যুদ্ধান্ত্র ও 
ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করার এবং মৃত্যু পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে 
জিহাদে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করলেন। মদীনায় আসার পর 
মদীনাবাসী কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা এ কাজ করতে 
নিষেধ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ছয় জনের একটি দল 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এরূপ ইচ্ছা 


146 


করেছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিষেধ 
করেন এবং বলেন, “আমার মধ্যে তোমাদের জন্য কি কোনো আদর্শ 
নেই”? মদীনাবাসীরা তাঁকে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি নিজের স্ত্রীর 
সাথে রাজ'আত (পুনরায় স্ত্রীকে বরণ) করলেন। কেননা তিনি তাঁকে 
তালাক দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর এ রাজ'আতের ব্যাপারে সাক্ষীও 
রাখলেন। এরপর তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহুর কাছে 
গিয়ে তাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়িতর 
সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়িতর 
সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাকে 
বলে দিব না? তিনি বললেন, তিনি কে? ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে পরে আমার কাছে এসে তোমাকে দেওয়া 
তার জবাব সম্পর্কে অবহিত করবে। আমি তখন তাঁর কাছে রওয়ানা 
হলাম। আর হাকীম ইবন আফলাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহুর কাছে গিয়ে 
আমার সঙ্গে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু “আনহার কাছে যাওয়ার জন্য 
অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, আমি তো তাঁর নিকট যাই না। 
কেননা (বিবাদমান) দু'দল সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে আমি 
তাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে 
বিরত থাকতে অস্বীকার করেন। সা'আদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
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তখন আমি তাঁকে কসম দিলাম। তখন তিনি তৈয়ার হলেন। আমরা 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহার উদ্দেশ্যে চললাম এবং তাঁর কাছে গিয়ে 
অনুমতি চাইলাম ١ তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁর ঘরে 
প্রবেশ করলে তিনি বললেন, হাকীম না কি? তিনি তাঁকে চিনে 
ফেলেছিলেন। উত্তরে হাকীম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, হ্যাঁ। 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, সাদ ইবন হিশাম। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 
ইবন আমির। তখন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর জন্য রহমতের 
দো'আ করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন। রাবী 
কাতাদা (রহ.) বলেছেন, আমির রাদিয়াল্লাহু “আনহু উহুদের যুদ্ধে 
শহীদ হয়েছিলেন। আমি (সা'দ) বললাম, হে, উম্মুল মু'মিনীন! 
আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক 
সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর 
না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র তো ছিল আল-কুরআনই। 7 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, তখন আমার ইচ্ছে ছিল যে, উঠে যাই 
এবং মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করব না। পরে 
আবার মনে হল (আরো কিছু জিজ্ঞাসা করি) তাই আমি বললাম, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের ইবাদত সম্পর্কে 
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আমাকে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি সুরা “ইয়া 7 
মুযযামিল পড় না? আমি বললাম, 2 ۱ তিনি বললেন, মহান আল্লাহ 
এ সুরার প্রথমাংশ (ইবাদত) রাত্রি জাগরণ ফরয করে দিয়েছিলেন। 
তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর 
সাহাবীগণ এক বছর যাবত (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রি জাগরণ 
করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা এ সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত 
আসমানে রুখে রাখেন। অবশেষে এ সূরার শেষ অংশ নাযিল করে 
সহজ করে দিলেন। ফলে রাত্রি জাগরণ ফরয হওয়ার পরে নফলে 
পরিণত হয়। সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি বললাম, হে 
উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ওয়িতর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, আমরা তাঁর 
জন্য তাঁর মিসওয়াক ও অযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে সময় 
আল্লাহর ইচ্ছা হত তাকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি তখন মিসওয়াক ও 
অযু করতেন এবং নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি এর 
মাঝে আর বসতেন না, অষ্টম রাক'আত ব্যতীত। তখন তিনি 
আল্লাহর যিকর করতেন, তাঁর হামদ করতেন এবং তাঁর কাছে 
দো‘আ করতেন। তারপর সালাম না করেই উঠে পড়তেন এবং নবম 
রাক'আত আদায় করে বসতেন এবং আল্লাহর যিকির ও তাঁর হামদ 
ও তাঁর কাছে দো'আ করতেন। পরে এমনভাবে সালাম করতেন যা 
আমরা শুনতে পেতাম। সালাম করার পরে বসে দু'রাক'আত সালাত 
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আদায় করতেন। বৎস, এ হল মোট এগার রাক'আত। পরে যখন 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়োঃবৃদ্ধ হয়ে 
গেলেন এবং তিনি স্থুলদেহী হয়ে গেলেন, তখন সাত রাক'আত দিয়ে 
বিতর আদায় করতেন। আর শেষ দু’ রাক'আতে তাঁর আগের 
আমলের অনুরূপ আমল করতেন। বৎস, এভাবে হল নয় রাক'আত। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সালাত আদায় 
করতেন তখন তাতে স্থায়িত্ব রক্ষা করা পছন্দ করতেন। আর কখনো 
নিদ্রা 5 কোন ব্যাধি তাঁর রাত জেগে ইবাদতের ব্যাপারে তাঁকে 
সংঘাত ঘটালে দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে 
নিতেন। আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই 
রাতে পূর্ণ কুরআন পড়েছেন বলে আমার জানা নেই এবং তিনি 
ভোর পর্যন্ত সারা রাত সালাত আদায় করেন নি এবং রমাদান 
ব্যতীত অন্য কোনো পূর্ণ মাস সাওম পালন করেন নি। সাদ 
“আনহুর কাছে গেলাম এবং আয়িশা রাদিয়াল্লাহু “আনহার বর্ণিত 
হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছেন। 
আমি যদি তাঁর নিকটবর্তী হতাম, অথবা বললেন, আমি যদি তাঁর 
মুখে এ হাদীস শুনতাম। সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি 
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বললাম, আমি যদি জানতাম যে, তাঁর কাছে যান না, তবে তাঁর 
হাদীস আমি আপনাকে শোনাতাম না। ! 

نآ یٹ یٹ سو له َو 2 
se HS‏ اج ৮5213583553‏ 22 مور مرو 
টি ৩০৯১১৬০৯০৪৬ ৩১৪৩৯‏ ئي Heid‏ 
০৪৮929১89৮৪ EES‏ ی رل يَرْحَلُ من مُضَرَ أَوْمِنَ Sd‏ 
رجه تیه تفه تیور ১9০১ ৩৩১55485853 8 ৯০১০৭‏ 

نوم إل اطع 55 مُشِيرُونَ له 2৩৪‏ حَقی bl BEES‏ 
يأرب SES‏ 329 قیژین ہہ قیفرثه ارات ینیب إل AM‏ فَيُسْلِمُونَ 
Fay‏ یلق دار ذور یرب | لا ৪‏ رفظ من ৩44]‏ يُظْهِرُونَ 
24১)‏ بعتن الله 2585 اس ساب و 
এ‏ مق ৫৯55৩‏ الله صل الله Sle‏ 055 5524 في بال BES ST‏ 
le‏ عق একাকি‏ 

يا اب أخيء لي لا এস‏ ما SABE গু‏ جَاءُوك؟ ৩‏ دُو مَعْرفَةٍ 0১‏ 
০০‏ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ من ১455 ৩4‏ جُلَيْنِء CHS‏ تر 4541 ০৯১০‏ قال: 
e‏ سُولَ এ‏ 50694203695" 
ا 2589 في হি % ২১৫09 ৮৬‏ في الْعْمْرِ 

2 ؛ وَعَلَ الم JEG ১১২1৬‏ عَن 2৫0‏ وَعَلَ آن 81585 الله ا 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৬। 
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Cs فَتَمْتَعُونی‎ OR ৬০৩ إِذَا‎ Sra لائ وَل أَنْ‎ ০ ১০৫2 
এ ৪ » ات‎ (9৭78০90942৩ SES 
1,250 01439) SE Sells 505 ৬১ بيده أسْعَدُ‎ Ib 

el 3 1০৮৯ এ‏ إلا 5৯৪ 3 ~~ ১৪9‏ ال 
আনহু তাকে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বছর মক্কায় হজ্জের মৌসুমে‏ 
মক্কার অলিতে গলিতে, ওকাযমেলা ও মিনায় হাজীদের সাথে দেখা‏ 
করতেন এবং তাদেরকে বলতেন, কে আমাকে সাহায্য করবে? কে‏ 
পৌঁছাতে পারি, বিনিময়ে তাঁর জন্য রয়েছে জান্নাত। তিনি কাউকেই‏ 
তাঁর সাহায্যকারী পাননি । এমনকি মুদার, ইয়ামেন ও যুর সামাদ‏ 
প্রভৃতি অঞ্চল থেকে লোকজন আসত তারা জাতির কাছে ফিরে‏ 
গিয়ে বলত, তোমরা কুরাইশের এক যুবক থেকে সাবধান হও, তাঁর‏ 
দিকে ফিরেও তাকাবে না। তিনি হজ্জযাত্রীদের মাঝে ঘুরে বেড়াতেন‏ 
ও তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন, কিন্তু লোকজন তাঁর‏ 
দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে উপহাস করত। পরে আল্লাহ‏ 
ইয়াসরিব (মদিনা) থেকে আমাদেরকে পাঠালেন, ফলে তার কাছে‏ 
তাকে‏ ہم[ মদীনার কোনো লোক আসত এবং ইসলাম গ্রহণ‏ 
কুরআন পড়ে শোনানো হতো, সে তার জাতির কাছে গিয়ে‏ 
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ইসলামের দাওয়াত দিত, তারা তার ইসলামের কারণে ইসলাম গ্রহণ 
করে নিতো, ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, মদীনায় এমন কোনো 
ঘর বাকী ছিল না যেখানে একদল ইসলাম গ্রহণ করে নি (অর্থাৎ 
বিরাট সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করল)। অতঃপর আমাদেরকে 
মধ্য থেকে সন্তরজন লোক শি'আবে 'আকাবাতে একত্রিত হলাম 
এবং বললাম, আর কতদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে মক্কার মানুষদের দ্বারা তাদের পাহাড়সমূহে নিগৃহীত 
হতে ও ভীত-সন্ত্স্ত অবস্থায় ছেড়ে রাখব? সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম, হজ মওসুমে 
তাই আমরা তার কাছে আসলাম ۱ তাকে আমরা আকাবার পাহাড়ে 
পেলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস 
কাছে এসেছে? আমি তো ইয়াসরিবের লোকদেরকে জানি । ফলে 
আমরা একজন দু'জন করে একত্রিত হলাম। অতঃপর আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের দেখে বললেন, এদেরকে আমি চিনি না। 
এরা নতুন লোক। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কিসের 
উপর বাই'আত গ্রহণ করব? তিনি বললেন, তোমরা বাই'আত গ্রহণ 
করবে যে, সর্বাবস্থায় আমার কথা শোনবে, আনুগত্য করবে, সুখে 
দুঃখে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ 
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কাজের নিষেধ করবে, আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার ভয় 
করবে না এবং আমি ইয়াসরেবে আগমন করলে আমাকে সাহায্য 
করবে, আমার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবে যেভাবে তোমাদের 
পরিবার-পরিজন থেকে প্রতিরোধ করে থাক । বিনিময়ে তোমাদের 
জন্য জান্নাত থাকবে ۱ তখন আমরা তাঁর হাত ধরলাম বাই'আত 
করার জন্য, তখন আমাদের সন্তরজনের মধ্যকার ছোটজন 7 
ইবন যুরারা তাঁর হাত ধরলেন এবং বললেন, থাম, হে ইয়াসরিববাসী 
আমরা উট চালিয়ে এখানে এসেছে এটা ভালো করেই জেনে যে 
তিনি আল্লাহর রাসূল। আজ তাকে নিয়ে বের হয়ে আসার অর্থ হচ্ছে 
তোমাদের সকল আরবদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ, তাদের উত্তম 
লোকদের হত্যা করা, আর তোমরা তরবারীর দ্বারা কর্তিত হওয়া। 
এমতাবস্থায় হয় তোমরা যখন তরবারীর সম্মুখীন হবে তখন তাতে 
ধৈর্য ধারণ করবে, তোমাদের উত্তম লোকদের মৃত্যু মেনে নিবে, 
সকল আরবদের বিপক্ষে দাঁড়াবে, সুতরাং সেটা তোমরা গ্রহণ করতে 
পার, আর তার প্রতিদান তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে, নতুবা 
তোমরা নিজেদের ব্যাপারে ভীত এক জাতিতে পরিণত হয়ে তাকে 
ছেড়ে দিতে পার, আর তা আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করার সুযোগ 
হিসেবে গ্রহণীয় হবে। তখন তার সাথীরা বলল, হে আস"আদ ইবন 
যুরারা, তোমার হাত সরাও, আল্লাহর শপথ, আমরা এ বাই'আত 
কখনো পরিত্যাগ করবো না, তা থেকে মুক্তিও চাইবো না, তখন 
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আমরা একজন একজন করে আব্বাসের পাহারায় তার হাতে 
দিচ্ছিলেন! 


1 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৬৫৩ ١ আর হাদীসটি বাইহাকী তার দালায়েলুন 
নাবুওয়াত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, (২/৪৩২)। 
155 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের অন্যতম 
প্রমাণ হচ্ছে তার নবুওয়তের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের প্রদত্ত সুসংবাদ 
به رول اله صل الله له‎ Gx قالث: 3 ما‎ তা نمی‎ নি 885 3৬৪ 
3$ ৩০৩ الصا في الوم گان لا ری ریا لا‎ 08915919205 
ثم بب 29121 جو یس تھ وت‎ (এ) 
یرجم إل خيعة‎ ০১513 SH ৬8 4169 العَدَد قَبْل أُنْ‎ ০195 ৫3 
ا قال:‎ 31:00 ৬0215 یل فى جا ا می ون ار جرا قب‎ 
بَلَعَ مقي 087 می ء فَقَالَ:‎ ও 353 EEA, ال‎ 499৩ اما آتا‎ 
412) 1৬০৫৩ ماتا بقار اني 855 القانية‎ ৬৭৪৭ 
|. এ 90 القالعة‎ 3৪5 ১০৪ تال وا کے : ما أا بقاري‎ 
وت ك ڪرم‎ HO SE ৩০৪ لہ‎ ۵ ৬০ ওয়া اراق ريك‎ 
فاد‎ ০5208 الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ‎ ৫০ এ رم سول‎ EPI ١١ [العلق:‎ ) © 
EG SS BLIGE رضي ال‎ 4554 ৩৪৪ GS FES 
(5৮০৫ ৩০৯৩ I GUIS LS هب عَنْهُ الرَوْعٌ ال‎ ভূ 
الک‎ 1559 7501 এ ও এ واه ما ريك الله‎ KGS ৩৬ 
به‎ 5১৩ EN SG عل‎ ৩৫9 الصيف‎ SS پت‎ ৮৪০ 
سی و متسو سی‎ 
من‎ LG Gil SES ৩৫৬০ ৩৬ না رگن 22510 نی‎ 
25145 Ss WEG tes نجل الا تا خاۃ الله‎ 
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89610581910 ان اجيلك ققال هورق‎ Ee یا ابن‎ eT 
155 59 4 فقال‎ sh بر ما‎ 2 সত اللہ صل الله‎ ৮5 Gel 
৫০ ৬ ভর 4 فِيهًا جَدَ‎ ও يا‎ ৭5০ BIG موس الَذِي‎ 
قَالَّ:‎ রা ৮9 7559 اللہ صل الله عَلَيِْ‎ 10 টা ১ 


47০45 GSS Gt Ns پيل ما جفت‎ ৬৪৩ نع مب‎ 


নু وح‎ 


نَصرًا مُوَرَرا كيه চি‏ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ےت‎ 
ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা 
একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে 
নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ‘হেরা’ গুহায় নির্জনে থাকতেন। 
আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে 
নিয়ে যাওয়া, এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত 
ইবাদতে মগ্ন থাকতেন ۱ তারপর খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে 
ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে 
যেতেন। এমনিভাবে “হেরা” গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে 
ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, ‘পড়ুন’ রাসূলুল্লাহ্‌ 
পড়িনা"। তিনি বলেনঃ তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন 
ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি 
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না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন 
যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে 
বললেন, 'পড়ুন”। আমি জবাব দিলাম, ‘আমিতো পড়ি না'। রাসূলুল্লাহ্‌ 
আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 
মানুষকে ‘আলাক (রক্তপিণ্ড) থেকে। পড়ন আর আপনার 5 
মহামহিমান্বিত।” [সুরা আল্‌-আলাক: ১-৩] 

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি 
খাদীজা বিন্ত খুওয়ালিদের কাছে এসে বললেন, “আমাকে চাদর 
দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’ তাঁরা তাঁকে 
চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি 
বললেন, আমি নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, কখনো না। আল্লাহ্‌ 
আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়- 
স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন 
করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং 


158 


দুর্দশাপ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন ‘আবদুল 
আসাদ ইব্‌ন ‘আবদুল “উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 
‘ঈসা আলাইহিস সালামের, ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী 
ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহ্‌র তওফীক অনুযায়ী ইবরানী 
ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
তাঁকে বললেন, “হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন ۲ 
ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “ভাতিজা! তুমি কী দেখ? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই খুলে 
বললেন ৷ তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ‘ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ্‌ 
মূসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি 
যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত 
থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে ۲ 
আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যিনিই 
তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। 
সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য ۱ 
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এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা রাদিয়াল্লাহু “আনহু মৃত্যুবরণ করেন। 
আর অহী কিছুদিন স্থগিত থাকে ।' 


عن کید الله 45688 980৯ ৪ 9৮১৮ ও ILI ৮143‏ 
84402 رکب 35 4 1156 এও‏ في 8৩0‏ 303 گان 411৯‏ 
(০‏ الله عَلَيْهِ سم مَادّ فيا آبا GUS ৩৫০‏ فرش 250 وم 203৮‏ 


سر SD ss ES; AES 2842 IE‏ سکم 
تع کو سم LE‏ روه سے 


বাতি ; নিতাম 
قال: یف‎ ৬৫৩ জি ما‎ এ كان‎ ৫ HE EIT 034 ৫19 
টি রাতে هو فیتا دو سب قال:‎ ৭ فیکم؟‎ LS 


۳ 
مهو‎ dê 


قظ قَبْلَهہ فلث: لا قال: 989020 یله که لا 82 73 
পা‏ 


الاس HELE‏ ْعَفَاوُهُم؟ 416 % ৮৪1৩ 2708 86৩‏ 
له ৪৩১৬‏ قل برت اح نهم خط لدبي টিটি?‏ 


كلك لا قال: نول کنثم 5 PIN SAS‏ قَبْلَ IE‏ ما قال؟ فلث: لا قال: 
06 یفیر؟ فلث: اڈ تفن یله نی ناو গত‏ 1595 فیهه 09:09 
854 نوس سم ری سا سک وس 
LST:‏ كن ০০7 এব ও‏ وَبَيَْهُ سجال یتال 339৩‏ 


বুখারী, হাদীস নং ৩। 
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مِنْهُ. قال: اد Sl‏ يَقُولُ: اغْبُدُوا الله 255 45815843849 
وار كوا مَا A SU SLANG EI LAL ৩১০৩54০80৩8‏ 
IE‏ :18 له 525০ এএ‏ یه 3৩43১1৩5৩১৫‏ 
الال باق مسب AIG ৬ ৬‏ نکم هد لقول SSH‏ 
ঠা‏ لک 1445 4515৫‏ قال هذا القزل يلك 52 قلت ৬০55‏ بقل قبل 
ভি‏ لیت ৩১৫৮‏ أن থে‏ ذلك كل ان من 
SUT‏ من 15 $ ৬05 এ‏ ملك أبيه এনে‏ كل তের‏ هنوت 
০৮‏ 
তত‏ ای ت % الله এ‏ 08 الگاس او 1 
০৬৬ এ ৩৫৫ 4৪0০৮‏ ابو وَهُمْ Ml SHE‏ أَيَزِيدُونَ 
َم قضو এ ভি ও ৭5‏ يَزِيدُونَ» 549 نز وتان কিউ‏ متاق 
24585852555 12014164255 
৮2) 290৬ ৩০‏ عالق هل بفین ند کیت 3 এ‏ 31545 کنل 
১5586 খু‏ سفق ও‏ مرسمه ১৫৩৩‏ ائ ৬০১ এ‏ كعدوا الله এ‏ 
558 یناکم عَنْ عبادة الأوكانء LG‏ ہیی ০০ ৯9০৬‏ 
৬৪৯০‏ گان مَا He ১৬ 5৬65455৬২৮6‏ 
رع تن نآ টাচ এপারে‏ 
ار ৩2‏ عَنْ 4955 5 ES‏ بحتاب رسوا (০509‏ الله 
2 رووا مس تر سے سی اد PCR‏ ره 5g‏ 
فيه UF‏ جا وه له ی 82912286০৯৯‏ 
161 


‘E 


1 


5 


1 


5527494926৯ BE: 3 بَعْكُ‎ এ ادى‎ EBL FSC 
یر ی یلت "و كل يال‎ 
الا ا ولا أشرك به.‎ 35 25 4 এ ق۶۲۳۶"‎ 
85987755815 8856 ولا‎ ৪ 


দর 


১26 J یڈ 048 عرد لآ لان : هلما قال مَا‎ AE 
এ وا ا‎ 21251 ell الکتاب؛ کا 815 اق‎ 515 
১8০32455৩48 এপি ن أي‎ SS: جو ےہ‎ 
229৩ ابْنْ‎ SE 7949০ 53 ৫০ ১9৮০ أله‎ 3 ক) ما‎ 
তত ل ا‎ ৬৮০ 


لاء ০৮০ SES Es UH El‏ بطارقیه: 5 ৫25 CSE‏ 
ال ابن الگاظور: 565 082৯‏ 1 2 3485 2 قال 2৩৮2‏ 7 
es‏ له ور ری و وی مِنْ ৯3‏ 
الم 996 82:70 إل الوب ٹلا BEY‏ شا ৩৪০ এ ৩৫৫9‏ 
شلك ترا تن نفخ টিন‏ 
أل ب شا یز نع এ‏ اه ৬০‏ الله عليه 5455 
055৯ 7355.‏ :581 ٹر لازو ی خآ رازه تیه الہ 
شی ينوارب تدز : هم 2২153 31155 5055৯ 06 SE‏ 
قذ هر نم تب هِرَفل إلى صَاحِبٍ له 595৩৫ 4০০৯‏ في العم وَسَارَ 
هرفل إل نت قلتي ج عق نب بن ابه يوا ای حزق 
০১৫ &‏ ای ৫৩‏ الله SB 2 Bh ৭5 Se‏ جرفل EA‏ الوم في 
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2 


ক 9 A SB ms TELS‏ ثُمٌ الم ققال: یا مَعْشَرَ الوم عَل 
کم في dfs CSU‏ 99 بت مُلَكُحُمْ 1০৬ 4৫911551929‏ 
حَيْصَةَ خُر الوخش إل الوا قوجَدُوهَا قد UTED‏ هرفل HEE‏ 
یس من الایتان» قال: ০০৮৪‏ وقال: এ‏ فلث ডো 30৩5‏ أَخْتيرٌ يها 
ভু‏ دينکه HE‏ ریش فَسَجَدُوا له وَرَضُوا AE‏ گان IE TIS‏ 
৩১০৯‏ 

আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বর্ণনা করেন যে, আবু 
কাছে লোক পাঠালেন। তিনি কুরাইশদের কাফেলায় তখন ব্যবসা 
উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদেরসহ হিরাকলের কাছে 
এলেন এবং তখন হিরাকল জেরুযালেমে অবস্থান করছিলেন। 
হিরাকল তাদেরকে তার দরবারে ডাকলেন ١ দোভাষীকে ডাকলেন। 
তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী 
করেন তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় 
কে?’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে 
নিয়ে এসো এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এনে পেছনে বসিয়ে ۲ 
এরপর তার দোভাষীকে বললেন, “তাদের বলে দাও, আমি এর 
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কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবো, সে যদি আমার কাছে 
মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ 
করবে।' আবু সুফিয়ান বলেন, "আল্লাহর কসম! তারা আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে 
অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম’ এরপর তিনি তাঁর 
সম্পর্কে আমাকে প্রথম প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, “তোমাদের মধ্যে তাঁর 
বংশমর্ধাদা কেমন?’ আমি বললাম, “তিনি আমাদের মধ্যে অতি 5 
বংশের ۱ তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনো কি 
কেউ একথা বলেছে?’ আমি বললাম, ‘না’ তিনি বললেন, “তাঁর 
বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন?’ আমি বললাম, ۲ 
তিনি বললেন, “তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে?’ আমি বললাম, 
“তারা বেড়েই চলেছে’ তিনি বললেন, “তাঁর দীন গ্রহণ করার পর 
কেউ কি নারায হয়ে তা পরিত্যাগ করে? আমি বললাম, ‘না’ তিনি 
বললেন, 'নবুওয়তের দাবীর আগে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার 
দায়ে অভিযুক্ত করেছ?’ আমি বললাম, “না । তিনি বললেন, “তিনি 
কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?’ আমি বললাম, 2۱ তবে আমরা তাঁর সঙ্গে 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে 
তিনি কি করবেন । আবু সুফিয়ান বলেন, এ কথাটুকু ছাড়া নিজের 
পক্ষ থেকে আর কোনো কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি 
তিনি বললেন, “তোমরা কি তাঁর সাথে কখনো যুদ্ধ করেছ? আমি 
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হয়েছে? আমি বললাম, “তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল 
উভয়ের পক্ষে আসে । কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো 
আমাদের পক্ষে আসে ۱ তিনি বললেন, “তিনি তোমাদের কিসের 
আদেশ দেন? আমি বললাম, “তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর 
ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরীক করো না এবং 
তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ 55 ۱ আর তিনি আমাদের 
সালাত আদায় করার, সত্য কথা বলার, নিঙ্কলুষ থাকার এবং 
আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেন।' তারপর তিনি 
দোভাষীকে বললেন, ‘তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি তার জওয়াবে উল্লেখ করেছ যে, 
তিনি তোমাদের মধ্যে 7۵۲5 বংশের । প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে 
তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতোপূর্বে আর কেউ 
বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, “না । তাই আমি বলছি যে, আগে যদি 
কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ 
এমন ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে। আমি 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোনো বাদশাহ 
ছিলেন কি না? তুমি তার জবাবে বলেছ, ‘না৷’ তাই আমি বলছি যে, 
তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোনো বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি 
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বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে 
পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি- এর আগে কখনো 
তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কি না? তুমি বলেছ, 
I এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের 
ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা 
বলবে ۱ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরীফ লোক তাঁর অনুসরন 
করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ 
করে। আর বাস্তবেও এরাই হন রাসুলগণের অনুসারী। আমি 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি 
বলেছ বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করার পর পর্যন্ত এ 
রকমই হয়ে থাকে ١ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা দীনে 
দাখিল হওয়ার পর নারা হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে? তুমি 
বলেছ, ‘না’ ঈমানের মিঞ্ধতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ঈমান 
এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন 
কি না? তুমি বলেছ, 'না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই, চুক্তি ভঙ্গ 
করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি তোমাদের কিসের 
নির্দেশ দেন। তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর ইবাদত 
করা ও তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ দেন। তিনি 
তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ 
করেন সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কলুষমুক্ত 
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থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার 
এ দু"পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন (অর্থাৎ এ সম্রাজ্য জয় 
করবেন)। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে 
তোমাদের মধ্যে থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি ۱ যদি জানতাম, আমি 
তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে 
কোনো কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম 
তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পত্রখানি আনতে বললেন, যা 
তিনি দিহইয়াতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের কাছে 
পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল, 
‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)। 
আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল এর প্রতি। শান্তি (বর্ষিত হোক) 
তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে 
ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। 
আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরষ্কার দান করবেন। আর যদি মুখ 
ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। 
سوام یتنا ریسم ألا تعبه لا أله ولا‎ HE YS آلکتب‎ 05) 
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[75:৩1 [ال‎ * © ০৯০ با‎ Li 


167 


“বল, “হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি 
আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র 
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোনো 
কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া 
রব হিসাবে গ্রহণ না ۳7۹ ۱ তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 
“তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম”। [সূরা আলে 
ইমরান: ৬৪] 

আবু সুফিয়ান বলেন, 'হিরাকল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ 
করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোরগোল 
পড়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে 
দেওয়া হল। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের 
বললাম, আবু কাবশার ছেলের বিষয়তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনু 
আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে। তখন থেকে 
আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে 
আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করলেন। 

ইবন নাতুর ছিলেন জেরুযালেমের শাসনকর্তা এবং 
হিরাকলের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের পাদ্রী । তিনি বলেন, ‘হিরাকল 
যখন জেরুযালেম আসেন, তখন একদিন তাঁকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। 
বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছি” ইবন নাতুর বলেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী, 
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জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের 
পেলাম, খতনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে 
করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না 
সেখানকার সকল ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে’ তারা যখন এ 
ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করা হলো, যাকে গাসসানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। 
হিরাকল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, ‘তোমরা একে 
নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খতনা হয়েছে কি-না ۱ তারা তাকে নিয়ে দেখে 
এসে সংবাদ দিল, তার খতনা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জওয়াব দিল, “তারা খতনা করে | 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত 
হয়েছেন” এরপর হিরাকল রোমে তাঁর বন্ধুর কাছে লিখলেন। তিনি 
জ্ঞানে তার সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাকল হিমস চলে গেলেন। 
হিমসে থাকতেই তার কাছে তার বন্ধুর চিঠি এলো, যা রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত 
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নবী, এ ব্যাপারে হিরাকলের মতকে সমর্থন করছিল। তারপর 
ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ 
দলেন। দরজা বন্ধ করা হলো। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, 
“হে রোমবাসী! তোমরা কি কল্যাণ, হিদায়ত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের 
স্থায়িত্ব চাও? তাহলে এই নবীর বাই'আত গ্রহণ কর’ এ কথা শুনে 
তারা জংলী গাধার মত উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা 
তা বন্ধ অবস্থায় পেল। হিরাকল যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন 
এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, 
“ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তিনি বললেন, ‘আমি একটু 
আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর 
কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমি তা 
দেখে নিলাম’ একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর 
প্রতি সন্তুষ্ট হলো। এই ছিল হিরাকল এর শেষ অবস্থা ۰ 
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৮9550 ৮৩ ৬ ELV BABI ৭9 39৬ ৬০৭ 
255 أن 9155 إل إلا الله‎ asad الله ی بقیم به‎ ৯ 
আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, কুরআনের এ 
আয়াত, “আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে”। [সুরা আল-আহ্যাব : 8৫] তাওরাতে আল্লাহ্‌ 
এভাবে বলেছেন, হে নবী আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, 
সুসংবাদবাদা ও উম্মী লোকদের মুক্তি দাতারূপে। তুমি আমার বান্দা 
ও রাসূল। আমি তোমার নাম নির্ভরকারী (মুতাওয়ার্কিল) রেখেছি যে 
রূঢ় ও কঠোর চিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দকে 
মন্দ দ্বারা প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা 
করবেন। বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার জান কবয 
করবেন না। তা এভাবে যে, তারা বলবে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। 
ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় ঢাকা 
অন্তরসমূহ। > 

(এখানে সালমান ফারেসীর ইসলামগ্রহণের কাহিনী রয়েছে, যা যুক্ত 
হওয়া প্রয়োজন। সম্পাদক)। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গনক, জিন ও আহলে কিতাবদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সেসব 
কিছুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের উপর 
প্রমাণ বহন করে 
أخطاً‎ 0৩ কত (858 جایش‎ ১০ এ" ৬ إلا كان كما‎ 
4০291 (5459৫ ৩৫ ID 5৬7১ FI GE 
১০ ৩ ৭১5 455 کالیوم استقبل به‎ ৩৬০ له دیق قال: ما‎ I 
০০০95 قال:‎ als كَمِتَهُمْ في‎ 4৫06 25 عَلَيْكَ لا‎ 
EGS ০১৮০৩ في الشُوقء‎ ৩৪ এ এ قال:‎ ওল به‎ I 
55930815045 شقاریۃ‎ এ من‎ এ ৭4930 آلم کر ین‎ 3৩ 
ا جاه يبل یف‎ থা এ 435 کا آنا‎ 5০ قال مر‎ 9659৩ 


SEI কও ক اه وب‎ 9 এ Ed জল 


85950 ده نم تادی: یا 2255 52 দে‏ يفول لاه 

الہ OSS এ‏ قیل: 365 '۔ 

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

আমি যখনই উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে কোনো ব্যাপারে একথা 

বলতে শুনেছি যে, আমার ধারণা হয় ব্যাপারটি এমন হবে, তবে তার 
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ধারণা মত ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে। একবার উমর রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বসা ছিলেন, এমন সময় একজন সুদর্শন ব্যক্তি তার পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, আমার ধারণা ভূল 
ও হতে পারে তবে আমার মনে হয় লোকটি জাহেলী ধর্মাবলম্বী 
অথবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীও হতে পারে। লোকটিকে আমর কাছে 
নিয়ে এস। তাকে তাঁর কাছে ডেকে আনা হল। উমর রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু তার ধারণার কথা তাকে শুনালেন। তখন সে বলল, একজন 
মুসলিমের পক্ষ থেকে বলা হল যা আজকার মত আর কোনো দিন 
দেখেনি। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি তোমাকে কসম 
দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমাকে তোমার ব্যাপারটা খুলে বল। সে 
বলল, জাহেলী যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ গণনাকারী ছিলাম ۱ উমর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, জ্বিনেরা তোমাকে যে সব কথাবার্তা 
বলেছে, তন্মধ্যে কোনো কথটি তোমার নিকট সর্বাধিক বিম্ময়কর 
ছিল। সে বলল, আমি একদিন বাজারে অবস্থান করছিলাম ١ তখন 
একটি মহিলা জ্বিন আমার নিকট আসল ١ আমি তাকে ভীত-সন্তস্ত 
দেখতে পেলাম। তখন সে বলল, তুমি কি জ্বিন জাতির অবস্থা 
দেখছনা, তারা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে? তাদের মধ্যে হতাশা ও 
বিমূঢ় হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা ক্রমশঃ উটওয়ালাদের 
এবং চাদর ٭٭چ‎ পরিধানকারীদের (আরববাসী) অনুগত হয়ে 
পড়ছে। উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। 
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আমি একদিন তাদের দেবতাদের কাছে ঘুমন্ত ছিলাম। তখন এক 
ব্যক্তি একটি গরুর বাছুর নিয়ে হাযির হল এবং সেটা জবাই করে 
দিল। এ সময় এক ব্যক্তি এমন বিকট চীৎকার করে উঠল, যা আমি 
আর কখনও শুনিনি। সে চীৎকার করে বলছিল, হে জলীহ! একটি 
স্বাভাবিক কল্যাণময় ব্যাপার অচিরেই প্রকাশ লাভ করবে। তা হল, 
একজন 203 লোক বলবেন, (এ ঘোষণা শুনে উপস্থিত) 
লোকজন ছুটাছুটি করে পলায়ন PAT ۱ আমি বললাম, এ ঘোষণার 
রহস্য উদঘাটন অবশ্যই করব। তারপর আবার ঘোষণা দেওয়া হল। 
হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক ও কল্যাণময় ব্যাপার অতি 799 প্রকাশ 
পাবে। তাহল একজন বাগ্মী ব্যক্তি এর প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে। 
তারপর আমি উঠে দাড়ালাম। এর কিছুদিন পরেই বলা হল যে, 
তিনিই নবী । : 

81415254601 0৬০৬ ڪر بن اي موتی انعر‎ অজ 
أشیاج من فرنی» فلا آشرفو عل‎ 30 SE صل الله‎ GA ESS 
يَمْرُونَ به‎ DS وکاثوا قَبْلَ‎ 9) ll ES ৭4০০1৯০৪১8৩ راهب‎ 
ڪلُم‎ 055 45৩০ ৩৮৬ قال: ' هَهُمْ‎ ৭৩৪ ولا‎ tell 8৪ قلا‎ 
52515 اللہ 5 الله عَلَيْهِ 83 ققال:‎ 1৯5 حى جاء 5 بِيَدِ‎ ৩৯ 
یا‎ 5৭ لالم‎ a العالمیت» يَْعَقهُ له‎ ৩ ৮5 এর 
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ِن فرذش: ما LE Gs LH ৩৮ 4৩ ৩৩‏ مق مُجَر ولا 
جوم নি‏ سوا টি‏ 
سن مو وی سس سو ون و 
في رغيّة الإبل» قَالَ: 1 451 2928 250195655৭৮ £95 এ‏ 
وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُونُ إلى JU এ ও 209 sl‏ 5 المَّجَرَةَ ale‏ 208 
LUE‏ ال ضا کال یما شو ائم 94825 وَعُوَيُتَاشِدُهُمْ آن 
ds LAY‏ الوم 36 الوم إن 99 3944345354৮‏ 

4৩14584967৯ ققال: ما جاء‎ EG من الژوم‎ E 
9213505০০৩1 ابیت‎ 55 HBAS SEE ভু 
131৪ 2 slits Js 0 ৭5৪ এ৬০৮ ৩৪ 2 
هَل‎ উল ও بطريقك 155 قَالَ: ریم 5010 ال‎ ৬ রা 5) 


5 
3 


9৪ 45128 0‏ الاين 855 قَالُوا: 3 ال فا 18152128522 ii‏ 


م و 


اش وه بو طالب قل يؤل EB‏ ره ০‏ طالب 79 56 
مَعَهُ % ৩৯ 65 393 Ss‏ من الكَعْكِ ৬০০ ৬১14৭ ' SSI‏ 
৩১৪‏ تفه لا من هدا الوَجدا. 

আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আবু তালিব শামের উদ্দেশ্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে করে রওয়ানা হলেন, তাঁর সাথে কুরাইশদের 
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। যখন তারা পাদ্রী বাহিরার নিকটবর্তী 
হলেন তখন যাত্রা বিরতি দিলেন। তাদের কাছে পাদ্রী আসলেনচ। 
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কুরাইশ কাফেলা ইতোপূর্বে এ পথ দিয়ে অনেক বার আসা-যাওয়া 
করেছেন, কিন্তু তিনি তাদের সামনে বের হতেন না এবং কোনো 
কথা বার্তাও বলতেন না। তারা সেখানে যাত্রা বিরতি দিলেন এবং 
পাদ্রী তাদেরকে ঘুরে ঘুরে অবলোকন করছিলেন। তিনি মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে বললেন, ইনি সাইয়্যেদুল 
আলামীন, ইনি রাসূলু রাব্বিল আলামীন ١ আল্লাহ তাঁকে বিশ্ববাসীর 
জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করবেন। তখন কুরাইশ প্রবীনরা বলল, 
আপনি কিভাবে তাঁকে চিনলেন? তিনি উত্তরে বললেন, তোমরা যখন 
মরুউপত্যাক্যা দিয়ে যাচ্ছিলে তখন সেখানকার সব গাছ ও পাথর 
তাঁকে সিজদা করছিল। আর নবী ছাড়া কাউকে গাছপালা ও পাথর 
সিজদা করেনা। আমি তাঁর পিঠের یع‎ মাঝে নবুওয়তের 
সীলমোহর দেখেছি তা আপেলের মত। অতঃপর পাদ্রী ফিরে গিয়ে 
খাদ্য তৈরি করে নিয়ে আসল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উটের পালের কাছে ছিল। তিনি বললেন, তাঁকে ডেকে 
নিয়ে আসো। তিনি যখন আসছিলেন তখন মেঘ তাঁকে ছায়া 
দিচ্ছিল। তিনি যখন কাফেলার কাছে এলেন দেখলেন সবাই ছায়ায় 
গেছেন, ফলে তিনি রৌদ্রে বসলেন, কিন্তু তখন গাছের ছায়া তাঁর 
দিকে ঝুঁকে গেল। তখন পাত্রী বললেন, দেখ গাছের ছায়া তাঁর দিকে 
ঝুঁকে গেছে। পাদ্রী তাঁকে নিয়ে রোমে যেতে বারবার নিষেধ 
করলেন ۱ বললেন, সেখানকার লোকেরা তাঁকে চিনতে পারলে হত্যা 
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করবে। তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, রোম থেকে সাতজন 
আরোহী তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি তাদেরকে অভ্যর্থনা 
জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তাদের আগমনের হেতু কি? তারা 
বললেন, একজন নবী এ মাসে এ পথ দিয়ে বের হয়েছেন। আমরা 
এমন কোনো পথ বাকি রাখিনি সেখানে লোক পাঠাইনি। আমরা তাঁর 
খবর সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা জানতে পেরেছি যে, 
তিনি এ পথ দিয়ে বের হয়েছেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 
তোমাদের পশ্চাতে উত্তম কেউ আছেন? তারা বললেন, আমরা 
জানতে পেরেছি যে, তিনি এ পথ দিয়েই আসছেন। তিনি বললেন, 
আল্লাহ কোনো কিছু করতে চাইলে তা বাস্তবায়ন হবে, কোনো মানুষ 
কি তা ঠেকাতে পারবে? তারা বললেন, না। কুরাইশ কাফেলা 
সেখানে রাত্রি যাপন করলেন পাদ্রী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ 
বালকের অবিভাভক কে? তারা বললেন, আবু তালিব। তিনি আবু 
তালিবকে বারবার বলতে লাগলেন যে, তাঁকে মক্কায় ফিরে যেতে। 
ওয়াসাল্লামকে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে করে মক্কায় ফিরে 
যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পাদ্রী তাদের পথের খাবারের জন্য রুটি ও 
তেলের ব্যবস্থা করেন। * 


1 তিরমিযি, হাদীস নং ৩৬২০। 
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قال ابْنُ بسحاق: BES ৩১০০০ ২০ SS‏ عَنْ 959 من 42 এও‏ 
এ 63581‏ الرسلام مَعَ دا کال J ১৪৫০৬৪৫৭৫95‏ 
ُو (و) FES‏ رل ০৫:১৩ 5৭186 4৬০‏ 
এর‏ وگاتث لا 45 ও‏ رهم شرون BB‏ تا 1৩9১৯৫৩০০৪5‏ 
৬৪ 2৩৩ SE OS) ৬ ও‏ الآن ১6 4:55 LE‏ ورم فَكُنَا 
گییرا ما 4555 منهم. এ‏ بَعَتَ الله 25 صَل الله 4৫503 ade‏ 
چین IVES‏ الله SES‏ 5595 ما نوا یتوغذوتتا به STG‏ یه 5৩‏ 
به وَكَمَرُوا بد قفیتا وفیهم DUNNE IF‏ من 8৪‏ « ولا جَآءَهُمْ ৩৩৩‏ 


Bead Gf 


১১ জে عل‎ ৩৯545 مَعَهُمْ ونوا ِن بل‎ এ 85 রম من ند‎ 
.]۸۹ عل آلگفرین © [البقرة:‎ DEEL ما عرفواً کرو به‎ এঃ 
ইবন ইসহাক রহ. এর বর্ণনায় সিরাতে ইবন হিশামে এসেছে, 
আসেম ইবন “উমর ইবন কাতাদা তাঁর গোত্রের লোকের থেকে বর্ণনা 
করেন, তারা বলেন, আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া 
হয়েছিল, আল্লাহর রহমতে তিনি আমাদেরকে হিদায়েতও দান 
করেছেন। আমরা যখন ইয়াহুদিদের থেকে শুনতাম যে, -আমরা 
মুশরিক ছিলাম, আর তারা আহলে কিতাব- তাদের কাছে এমন 
ইলম আছে যা আমাদের কাছে নেই। ফলে আমাদের ও তাদের 
মাঝে ঝগড়া ও মতবিরোধ লেগেই থাকত ۱ আমরা যখন তাদের 
কোনো প্রতিশোধ নিতাম যা তারা অপছন্দ করত তখন তারা বলত, 
শীঘ্বই একজন নবীর আগমন ঘটবে, আমরা তাঁর সাথে জিহাদ করে 
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তোমাদেরকে হত্যা করব যেমনিভাবে 'আদ ও ইরাম জাতিকে হত্যা 
করা হয়েছিল। আমরা প্রায়ই তাদের থেকে এ ধরণের কথা 
শুনতাম। আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
প্রেরণ করলেন আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করলাম। আর তখনই বুখতে পারলাম তারা কিসের ধমক দিত। 
আমরা দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে 
ইসলাম গ্রহণ করলাম, কিন্তু তারা (ইয়াহুদিরা) রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুফুরী (অস্বীকার) করল। এদের সম্পর্কেই 
সুরা আল-বাকারাহর নিন্মোক্ত আয়াত নাযিল হয়, “আর যখন তাদের 
কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার 
সত্যায়নকারী কিতাব এল, অথচ তারা পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় 
কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এল যা তারা চিনত, 
তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর আল্লাহর 
লা'নত” [সুরা আল-বাকারা: ৮৯] ' 

عن ৮‏ قال: ES‏ بالیتن؛ بے وی یٹ 
عمرو تجعلث ৬৪৭০০‏ لول اللہ صل الله se‏ ول ০‏ قال হী‏ دو 
سو bP‏ شر سیت 
:9 معي ৩ এ 3) 53225) ০০ ও (৫10 ৫০‏ مِنْ 43 22540 


! সিরাতে ইবন হিশাম, ১/২১১, হাদীসের সনদটি হাসান। 
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تالاس فار فيض سول الاو صل الله عليه سام واستخلف ابر بكر 
والگاش ৮ GALS‏ صَاحِبَكَ এ SG‏ وَلَعَلَنَا ৮০‏ ِن َاءَ الله 


54 শনি چ‎ 
৮ 1৫৫৫ Z 


৩৪ فلما‎ ৭০৪ ৬০ 
৬৩৪১ في آَحَرَ‎ SAG بر‎ এড সুর آن تالا جر ما‎ 2৮০ 

29201) وَيَرْصَوْنَ‎ 45140 ০7৪6 ৩৮৪১৩৪৮5186 ০৪ 
ছিলাম। এ সময়ে একদা যুকালা ও যু'আমর নামে ইয়ামানের 
দু'ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শোনাতে লাগলাম। 
(বর্ণনাকারী বলেন) এমন সময়ে যু'আমর, (রাবী) জারীর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুকে বললেন, তুমি যা বর্ণনা করছ তা যদি তোমার সাথীরই 
[রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের] কথা হয়ে থাকে তা 
হলে মনে রেখো যে, তিন দিন আগে তিনি মৃত্যু বরণ গেছেন। 
(জারীর বলেন, কথাটি শুনে আমি মদীনা অভিমুখে ছুটলাম)। তারা 
দু'জনেও আমার সাথে সম্মুখের দিকে চললেন। অবশেষে আমরা 
একটি রাস্তার ধারে পৌঁছলে মদীনার দিক থেকে আসা একদল 
সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা 
বলল, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়ে গেছে। 
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নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জনে (আমাকে) বলল, (তুমি 
মদীনায় পৌঁছলে) তোমার সাথী (আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) কে 
বলবে যে, আমরা কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিলাম ۱ সম্ভবত আবার আসব 
ইনশাআল্লাহ্‌, এ কথা বলে তারা দু'জনে ইয়ামানের দিকে ফিরে 
গেল। এরপর আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে তাদের কথা 
জানালাম ۱ তিনি (আমাকে) বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না 
কেন? পরে আরেক সময় (যু'আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলে) তিনি 
আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি আমার চেয়ে অধিক সম্মানী। 
তবুও আমি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব 
জাতি ততক্ষন পর্যন্ত কল্যান ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করতে 
থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা একজন আমির মারা গেলে 
অপরজনকে (পরামর্শের মাধ্যম) আমির বানিয়ে নেবে ۱ আর তা যদি 
(জাগতিক) অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতোই হয়ে যাবে। তারা 
রাজাসুলভ ক্রোধ, রাজাসুলভ সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (খলীফা ও 
খিলাফত আর অবশিষ্ট থাকবে না৷) * 

হাফেয ইবন হাজার রহ. বলেন, যু'আমর একথা পূর্ববর্তী 
কিতাব থেকে বলেছেন ١ কেননা ইয়ামেনে তখন অনেক ইয়াহুদী বাস 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪৩৫৯। 
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করতেন, ফলে অনেক ইয়ামেনী ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 
তাদের থেকে সে ধর্ম শিক্ষালাভ করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অন্তর্ভুক্ত তিনি যখন মু'আয ইবন 
জাবাল রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে ইয়ামেনে পাঠিয়েছেন এবং তখন তাকে 
বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। ! 
جَارٌ ین‎ এ وف وان ین آضحاب بذره قال: کات‎ 92৯০০ EL عَنْ‎ 
ہہ ھ۶"‎ ٦٣ 6০156 ود في‎ 
GAL ৩৬০৭ عَبّد‎ ও ০০4৬ قوق عل‎ 25৪ ول‎ Lie الله‎ 
এ ৪3৩৯ ৩৪০০৫ ৭৪ Fe مَنْ فيه‎ ৬০৯০ 
كيك قزم أل جرب‎ এ 9৩9 وان‎ Sills ০১০০ ৪99 

أضغاب 56৬61620০৩9‏ بند الات گنالرا آا رک پا EHS‏ 
155 886 إِنَّ الاس Sk)‏ 2 11785 ذار 4451 ون ১৩৮১৩‏ 
হী‏ ء قَال: 395 HL‏ به لود أن له 35485 905 الگا রর ভি,‏ 
ক্র 33018‏ یی ৩১৯৭০১০০২৯০‏ 
ঠা BZ 219 IE‏ ذَلِكَ للق؟ قال: تي ৫৫‏ من 55 9535 ار 
৬৪ O OA‏ ترا؟ قال: 955 উর ৫‏ من 4৫৮০‏ 
১8645 ৬1:‏ 015( غمره ASL‏ قال 18205 55505 اللَيْلُ 
SMO‏ ی بَعت الله تقال 455 [০‏ الله 58438961505 


1 ফাতহুল বারী: ৮/৭৬। 
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এ: په وگتر به با 43555 0 6035 فلا أَلَسْتَ بالّذي‎ LU 
4909 05508 قُلْتَ؟‎ a 

সালামাহ ইবন সালামাহ ইবন ওয়াকশ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। তিনি 
বলেন, বনী আব্দুল আশহাল গোত্রে আমাদের একজন ইয়াহুদী 
প্রতিবেশী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আবির্ভাবের কিছুদিন আগে তিনি একদিন ঘর থেকে আমাদের মাঝে 
বের হলেন এবং বনী আব্দুল আশহালের মসলিশে উপস্থিত হলেন। 
সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখনকার উপস্থিত সকলের মাঝে 
আমি খুব অল্প বয়সী ছিলাম, আমার পড়নে একখানা চাদর ছিল, 
আমার পরিবারের আঙ্গিনায় শুয়ে ছিলাম। তখন তিনি মৃত্যুর পরে 
ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াজ করছিল। তিনি বললেন, মুশরিকরা মনে 
করেন, মৃত্যুর পরে তাদের পুনরুথান হবেনা। তারা বলল, দুর্ভোগ, 
তারা মিথ্যা বলে। মৃত্যুর পরে মানুষ হয়তো জান্নাতের গৃহে যাবে 
অথবা তাদের আমলের ফলোস্বরূপ জাহান্নামে যাবে ۱ তিনি বললেন, 
হ্যাঁ । আমি শপথ করে বলতে পারি, যে কারো জন্য দুনিয়ার চেয়েও 
ইহা তাদেরকে রান্না করে ফেলবে, তবে আগামীতে তাদেরকে এ 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। তারা বলল, কিভাবে? এর 
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নিদর্শন কি? তিনি বললেন, এই দেশ থেকে -তখন তিনি আঙ্গুল 
দিয়ে মক্কা ও ইয়ামেনের দিকে ইশারা করলেন- একজন নবীর 
আগমন ঘটবে ۱ তারা বলল, কখন তাকে দেখা যাবে? তখন তিনি 
আমার দিকে তাকালেন, আর আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট 
ছিলাম। তিনি বললেন, যদি তিনি আবির্ভাব হন তবে এখন তাঁর 
বয়স এ ছেলের মতই হবে। সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন 
আল্লাহর শপথ, রাত দিন অতিবাহিত হতে লাগল একসময় আল্লাহ 
তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন। তিনি জীবিত, আমাদের 
আছেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম, আর সে ইয়াহুদি হিংসা 
ও বিদ্বেষবশত তাঁর কুফুরী করল। আমরা বললাম, হে অমুক! 
আপনার দুর্ভাগ্য, আপনি না সেদিন আমাদেরকে একথা বলেছেন? 
তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বলেছি। কিন্তু ইনি সে লোক নন। : 

عن ও 9৪)‏ عاصي ثال: کنا 51358 Ale‏ صل الله ale‏ 129 فی 
8০ ০৭18৩৯৯১৯০৮ ০০৪ টি‏ :جائلان اتید أن 
يَسُولُ 51441 20 لا ما 5[ 17281 5؟)ء UG‏ دن See ot) এ‏ 
এ ৭১‏ قال: )50589 J এয এ 25355 ও? IG‏ کا اليك 
Si মা‏ في 7091 (1৮90‏ ؛ قال: 3৫‏ 905 05949581050 
خرجلت» BS‏ رجو آن تون এ ৭৩‏ خرجت I BIE‏ تَحُون Ef‏ 


1 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫৮৪১, হাদীসটি ۱ 
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55 ادا یس ওঠ‏ هی قال: : )29 ذَاكَ؟) قَالّ: এন‏ 
یش عَلَيْهمْ ও ৪0 ৬ ২5০০‏ مَعَكَ ৩০০০৪‏ رای تی 
رض لگا 4 45540 209 7ي 85275755175 
ll‏ 

ফালতান ইবন ‘আসিম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 
মসজিদে বসা ছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন, সে 
মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক, তুমি কি সাক্ষ্য দিবে 
যে আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তাওরাত পড়? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি 
বললেন, ইঞ্জিল পড়? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। বললেন, কুরআন পড়? 
কুরআন পড়তে পারি। তিনি বললেন, তুমি তা পড়। তুমি কি 
আমাকে তাওরাত ও ইঞ্জিলে পাওনি? সে বলল, আপনার, আপনার 
উম্মত ও জন্মের কথা সবই পেয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম 
আপনি আমাদের গোত্র থেকে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু আপনি যখন 
আবির্ভাব হলেন ভেবেছিলাম আপনিই সে নবী, কিন্তু দেখলাম আপনি 
সে নবী নন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন 
তোমার এমন মনে হলো? সে বলল, আমরা পেয়েছি যে, তাঁর সাথে 
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সত্তর হাজার উম্মত থাকবেন। তাদের কোনো হিসেব হবেনা ও 
তাদের কোনো আযাবও হবে না। অথচ আপনার সাথে গুটিকয়েক 
লোক দেখতে পাচ্ছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যে আল্লাহর কুদরতি হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, 
আমিই সে নবী, এরাই আমার উম্মত, তারা সত্তর হাজারেরও 
অধিক, এরা সত্তর হাজারেরও বেশি, এরা সত্তর হাজারেরও বেশি | 
০2550555৬05 fe الله‎ 8০49 مرکا زشول‎ ৬০৬৮ عن اي‎ 
عَمْرَو بْنَ‎ EG SH এও পরত التَجَائِيَ » قال:‎ ০৪) খু بن ابي طالب‎ 
GE وقیما عل‎ 3555 4055 ১৬01৪6৯9198 | 
1৮5165631০9] ققبلها » وَسَجَدُواء شم قال له عَمْرُوبْنُ‎ সস ডি, 
৩৪ ০০5 الَجَاشِیٔ: في أَرْضِي؟ قالرا:‎ 08 4 5৩০৩2 دینتا‎ ৬৪ 
28৩ حَطِيبُكُمْ الوم قال:‎ USL LET এক এ قال‎ এ 
SE HUES ৯০৮ ০০ ০9] ৬১ وَعَمُرُو‎ iE وَهْوَجَالِسٌ في‎ GEGEN} 
০৪৪ عَمْرُو بْنُ‎ 20338959৭৩৮ ০০৮৫ ১৯09 وَالْقِسّيسُونَ‎ ০8043 
عند؛ من‎ ৬5৩55 এ CBD قال:‎ 5৩ ৩০৫৭৩ وَعُمَارَة إِنَّهُمْ لا‎ 
لا مد إلا ی قال له‎ IE এ قال ء ما‎ GE এ 
اجان و 65591585025 الذي لگ‎ 


چ 1 
یا PE‏ 


1 সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৫৮০, হাদীসটি ۱ 
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75401381555 بان من‎ 157 58115 
52452509584) GHG 4501 وئقیم‎ 5৬৪8 DB الله ولا‎ 2 
গা AG 25580৮82648, "5৫016 ৩ 
SE ৫ ৪2১5৩ في‎ SAL jc اك‎ 2 dl الْعاص فَالَ:‎ 

hs ُو «رُوځ‎ DIG ابْنِ 4555 قَالَ: يَقُولُ فیه‎ ৪৩১৯৩ يَقُول‎ UG 
قَتتاوَل الكَجَاشِيُ‎ 4৩458 مه َخرجة من اٹول لْعَذراء ليم‎ 
وْلاء‎ 155 320৩5008005 4৯:80 يا مَعْهَرَ‎ 400 ০৪৭ 99152 
چم من عیوء‎ ৬৭০০৪৯৩৮০০৯ مریم میرن‎ ৬৩৯৯৪ ৩৬ 
ابن مریم لال کا کافس‎ ৬০৪ په‎ 8 তর ول اللہ‎ 2725 ٤٣ 
بطعام‎ 599, 2০ ما‎ ৬৪০ تَعْلَيْهِ » امکثوا في‎ এর حَقی‎ 5 LS এ 
১৩০ ০৪৩ ৬১১০০ ৩৫ قال:‎ GES ৩5 وقال: روا عل‎ 555 
التَجَاشِيّ‎ এ Adis LE 81558 26054518575 88718 
50852811৮55 مره فلا‎ El فَتَرِبُواء قال: وَمَمَ عنروبن‎ এ, 
فی‎ 58045550০৫5 ألا‎ AEH IG. SLED ِعَمْرِو: مُر امْرَأتَكَ‎ 
5725 এ 354 اف‎ BLY SE এ برق ال‎ 
و ہم سا کو‎ 
ی ی ہہ‎ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জাফর ইবন আবী 
তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করতে 
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আদেশ করলেন। এ সংবাদ আমাদের গোত্রের লোকের কাছে পৌঁছে 
গেল। তারা ‘আমর ইবন “আস ও “উমারাহ ইবন ওয়ালিদকে অনেক 
উপঢৌকন সহকারে নাজ্জাশীর দরবারে পাঠালেন ١ আমরা নাজ্জাশীর 
দেশে আসলাম, তারা দু'জনও নাজ্জাশীর দেশে আসল । তারা 
নাজ্জাশীকে হাদিয়া পেশ করল, তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং তারা 
তাকে সিজদা করল ۱ অতঃপর “আমর ইবন ‘আস নাজ্জাশীকে বলল, 
আমাদের জাতির কিছু লোক নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে আপনার 
দেশে বসবাস করছে। তখন নাজ্জাশী বলল, তারা কি আমার দেশে 
আছে? তারা বলল হ্যাঁ। তখন নাজ্জাশী আমাদেরকে ডেকে 
পাঠালেন। জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে বললেন, তোমরা 
কেউ কোনো কথা বলবে না। আজকে আমি তোমাদের মুখপাত্র 
(বক্তা) ৷ তিনি বললেন, আমরা নাজ্জাশীর কাছে আসলাম, তিনি তাঁর 
আসনে উপবিষ্ট ছিল। ‘আমর ইবন ‘আস তাঁর ডান পাশে ও 
“উমারাহ তাঁর বাম পাশে ছিল। কিসসীস ও রুহবানরা খাদ্য সামনে 
দস্তরখানে বসা ছিল। ‘আমর ইবন ‘আস ও "উমারাহ তাদেরকে 
বলল, তারা আপনাকে সিজদা করেনি । তখন যাজকেরা জোরপূর্বক 
সিজদা করানোর চেষ্টা করল ৷ তারা বলল, তোমরা সম্রাটকে সিজদা 
কর। জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে 
সিজদা করি না। আমরা যখন নাজ্জাশীর কাছে পৌঁছলাম তিনি 
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না? তিনি বললেন, আমরা একমাত্র আল্লাহকেই সিজদা করি। 
নাজ্জাশী তাদেরকে বললেন, তোমরা কি কর? তিনি (জাফর) 
বললেন, আল্লাহ আমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, 
তিনি সে রাসূল যার সম্পর্কে ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহিস সালাম 
সুসংবাদ দিয়েছেন যে, “আমার পরে একজন রাসূল আসবেন যার 
নাম আহমদ”। [সূরা আস-সাফ: ৬] তিনি আমাদেরকে আল্লাহর 
ইবাদত করতে ও তাঁর সাথে কোনো শরীক না করতে আদেশ দেন। 
তিনি সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ 
কাজের নিষেধ করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, একথা শুনে 
নাজ্জাশী আশ্চর্য হলেন। ‘আমর ইবন ‘আস যখন নাজ্জাশীর এ 
অবস্থা দেখল তখন সে বলল, আল্লাহ সম্রাটকে সংশোধন করুন। 
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথী ইবন 
মারইয়ামের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে 
আল্লাহ যা বলেছেন তাই বলেন, তিনি রুহুল্লাহ, ও আল্লাহর কালিমা, 
সতীস্বাধ্বী রমনী মারইয়াম আলাইহিস সালাম যাকে কোনো মানুষ 
স্পর্শ করেনি তাঁর গর্ব থেকে তিনি 9۳۶ হয়েছেন। একথা শুনে 
নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি লাঠি নিয়ে বলতে লাগলেন, হে কিসসীস 
ও রুহবানের দল! তোমরা ইবন মারইয়ামের ব্যাপারে যা যা বল 
এরা এর বেশি কিছু বাড়িয়ে বলেনি। তোমাদেরকে স্বাগতম ও 
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তোমরা যার কাছ থেকে এসেছ তাকেও স্বাগতম ۱ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, তিনি আল্লাহর রাসুল। তাঁর সম্পর্কেই ঈসা ইবন মারইয়াম 
আলাইহিস সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি যদি এ রাষ্ট্রের 
বাদশাহের স্থানে না হতাম তবে আমি তাঁর কাছে যেতাম এবং তাঁর 
জুতো বহন করতাম। তোমরা আমার দেশে যতদিন খুশী বসবাস 
কর। তিনি আমাদের জন্য খাদ্য ও পোশাকের নির্দেশ দেন। “আমর 
ইবন ‘আস ও 'উমারাহর হাদিয়া ফেরত দিতে নির্দেশ দেন। তিনি 
সুদর্শন পুরুষ ছিল। তারা সমুদ্রে নাজ্জাশীর কাছে এলো। তিনি 
বলেন, তারা মদ্য পান করলেন। ‘আমর ইবন 'আসের সাথে তার স্ত্রী 
ছিল। তারা যখন মদ পান করল তখন উমারাহ “'আমরকে বলল, 
তোমার স্ত্রীকে আমাকে চুম্বন করতে বলো। ‘আমর তাকে বলল, 
তোমার লজ্জা করা উচিত। ফলে উমারাহ তাকে ধরে সাগরে ফেলে 
দেয়। ‘আমর অনেক কষ্ট করে নিজেকে সাগর থেকে উঠিয়ে নৌকায় 
তোলে। এতে ‘আমর তার উপর রাগান্বিত হয়। সে নাজ্জাশীকে 
বলল, আপনি যখন বের হয়েছেন “উমারাহ আপনার পিছনে আপনার 
পরিবারকে দেখেছে। ফলে নাজ্জাশী উমারাহকে ডাকলেন। তিনি তার 
মূত্রনালীতে ফুঁৎকার দিল, ফলে সে হিংস্র হয়ে গেল। : 


 মুসানাফ ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ৩৬৬৪০। হাদীসটি সহীহ এবং এর 
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211০ سول ا‎ 25103919০৮2 قال:‎ AE عَنْ عبد الله رضي الله‎ 
৩৮৯০২194515 KE أن الله‎ এর) ول فقال: با مد‎ পাও 
৫ ESE FUG El BE SIG FUL EL وَالشَّجَرَعَلَ‎ ৬ এ 
سے سس رو ہے‎ 30120648529 
DUGG ৯:05 الله عله‎ (৩ 2 ل‎ ১:00 تضییقا قزل 91 شم‎ 
এ 3 ৬2955 22017 259 2228 8১5 ও EN قذرو‎ ৬ 
Iv in (© 588 ৩০ 895 ৩৪৩ 4:০০, 
আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رد‎ 
আলিমদের থেকে জনৈক আলিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে 
দেখতে) পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের 
উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে 
এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের 
উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। 
তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর সামনের দাঁত 
প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

পাঠ করলেন, 
৩০০৫ ہت‎ ০ ہے‎ 4 
]٦۷ عَمًا فرکون © ) [الزمر:‎ এ) ৮৮১০ ssn ৬৮৭ 
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“আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের 
দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান 
হাতে ভাঁজ করা থাকবে ۱ তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে 
তিনি তাদের উর্ধ্বে”। [সূরা আয্-যুমার: ৬৭] : 

(6০281 ২০৪ م:‎ রি ارز لال التي صل له‎ ১০০৭ ৩৪ 
لات 85558 5974 فى‎ 55620 ৫515 8547 القِيَامَة‎ 
MIAME یر ضر با نید تال با وم تد‎ 552 
ای “أخبرك وغل ابرم الا َو قال: ابَقّ) قال: تون لاش‎ 
405 صل الله‎ Sl ہے جو ہو م فنظر‎ 
Eup 1৭ 
৯৮৫5349৩০40 وہ‎ 


বড এ 


عو انیت کم ৬০৪‏ حَقی ১৩৩‏ تواجذ 0[ 


6৭৩5‏ 878754 كال و د 


আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, ہے‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন একটি 
রুটি হয়ে যাবে, আর আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতীদের মেহমানদারীর 
জন্য তাকে স্বহস্তে তুলে নেবেন, যেমন তোমাদের মাঝে কেউ 
সফরের সময় তার রুটি হাতে তুলে নেয়। এমন সময় একজন 
ইয়াহুদী এলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪৮১১, মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮৬। 
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বরকত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের অতিথেয়তা 
সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন হ্যাঁ, লোকটি বলল, 
(সেই দিন) সমস্ত ভূ-মন্ডল একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (লোকটিও সেইরূপই 
বলল)। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে 
তাকালেন এবং হাসলেন, এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ 
পেল। এরপর তিনি বললেন। তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই 
রুটির) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন, তাদের তরকারী 
হবে বালাম এবং নুন, সাহাবীগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি 
বললেন, ষাঁড় এবং মাছ। এদের কলিজার গুরদা থেকে সত্তর হাজার 
লোক খেতে পারবে। * 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৫২০, মুসলিম, হাদীস নং ২৭৯২। 
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কতিপয় জিনের ইসলাম গ্রহণ 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
عضو سد‎ DIM 9455 و ضرفتا آزت ال من ات‎ 
کتبا آرل من‎ 5০058 ও © ৩৬৫ فجن رارق یس‎ এ 
© اي وال طریق مُسْتَقییر‎ এ ও SH ও ৪5০০ ৬০ SS 
১০৮61858৩5৫ فیز‎ ০৪ 5 এ مومت أَجيبُوأ دايح‎ 
ویس لین‎ জা 35 یس‎ HM EB عداب ایور © وَمَن لا يحْبْ‎ 

] ۹ فى ضلل مُّبِينِ © » [الاحقاف:‎ এপ) টিপ 24355 
“আর স্মরণ কর, যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে 
ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ۱ তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার 
কাছে উপস্থিত হল, তখণ তারা বলল, ‘চুপ করে শোন। তারপর 
যখন পাঠ শেষ হল তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী 
হিসেবে ফিরে গেল। তারা বলল, ‘হে আমাদের কওম, আমরা তো 
এক কিতাবের বাণী শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা 
পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করে আর সত্য ও সরল পথের প্রতি 
হিদায়াত করে'। “হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর 
প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের 
পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব 
থেকে রক্ষা করবেন”। আর যে আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে 
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সাড়া দেবে না সে যমীনে তাকে অপারগকারী নয়। আর আল্লাহ ছাড়া 
তার কোনো অভিভাবক নেই ۱ এরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে”। 
[সূরা আল্-আহকাফ: ২৯-৩২] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
৩১০ عجبا‎ Uf GL HGS HIE وی له‎ BY 
؟]‎ ١ بویا أَحَدَا © 4 [الجن:‎ BB بهء ون‎ GG HN إل‎ 
“বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, ‘আমরা তো এক 
বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর 
আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের 
সাথে কাউকে শরীক করব না”। [সুরা আল্-জিন: ১-২] 
০ এ] SA 9523৫ عر وَجَلٌ: ( ولتك ین‎ এডি اللي في‎ পু SE 
۳1 A یم قرب 6 4 [الاسراء: 0۷] قال کن تی الع‎ টি 
ASE وقذ سم الكمَرْمِنَ‎ ৭৮9 عَلَ‎ SAAT اوا‎ Gall يُْبَدُونَ» قبقي‎ 
আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর নিন্মোক্ত 
বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
فرب © 4 لاسراء:‎ DIL يبون إل‎ SAS জা এলসি) 
[oV 
নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর 
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নিকটতর? [সুরা আল-ইসরা: ৫৭] একদা একদল জ্বিন মুসলিম 
হলো। তাদের পূজা করা হতো। কিন্তু ইবাদতকারী এ লোকগুলো 
তাদের ইবাদতই আকড়ে থাকলো। অথচ জ্বিনেরা ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন। : 
€ © Lgl 0 এ 5৮৪৫ ৩৯৩ ওক এল ( الب‎ ৮৪ ৩৪ 
یق اط سم ار‎ 21525 ৩১4১৯ ০২১ 52 55 [الاسراء: ۵۷] قَال: ' كان‎ 
SAS BES الذي‎ এ, EH ৭9902 من ان 84855 الافش‎ 
"Lov آلْوَسِيلَة © [الاسراء:‎ ০০ إل‎ 
আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর নিন্মোক্ত 
বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 

]0۷ [الاسراء:‎ 4 4 ধা إل رهم‎ 5৮5 IAL জী ওসি) 
নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে”। [সূরা আল-ইসরা: ৫৭] একদল 
মানুষ কতিপয় জিনের পূজা করতো। অতঃপর জিনের দলটি 
ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু এ লোকগুলো তাদের ইবাদতের উপর 
আকড়ে থাকে ۱ তখন নাযিল হয়েছে: 

[oV [الأسراء ء:‎ উ ধুলা وو‎ DIAS 5৯4 آلیع‎ এ) 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৩০৩০। 
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অনুদান কণ [সূরা আল-ইসরা: ৫৭]:‏ تس 

عَنْ AE‏ الله ين 5225 SAS ও এয‏ يبون إلى ر 9 ধা‏ © 

Lt‏ ء: Lov‏ قَال: BAG‏ 5 من 1৫ ৩০০০‏ ین تفا مِنَ ان 

নিও‏ اون ৬৪৩৪‏ لوا َْبدوتهُمْ SIR CAEN‏ «تات 
ايد 0۵٤ কি এবি‏ زبهم Iie‏ © ٭ [الاسراء: ۵۷]" 

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 


EUG 5٦ى‎ 
[الاسراء:‎ 4 © SH ET زبهم وله‎ DOA يَدَعُونَ‎ GA أولتيك‎ 


নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর 
নিকটতর? [সূরা আল-ইসরা: ৫৭] এ আয়াতটি আরবের এক দল 
লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কতিপয় জিনের পূজা 
করতো। অতঃপর জিনেরা তো মুসলিম হলো; কিন্তু তাদের 
ইবাদতকারী এ মানুষগুলো তা অনুধাবন করলো না। তখন 7 
হলো, 

[ov [الاسراء:‎ 4 © Ls رهم‎ এ 3৮65 ৩১৪৩ জে এয) 


* মুসলিম, হাদীস নং ৩০৩০। 
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“তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে 
নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে”। [সূরা আল-ইসরা: ৫৭]: 

৩৪ % ৮৮০৩০‏ 45 ابن শেঠ‏ أَخْبرن ابو السَّائْتِء مَوّل هشام بن 
25৯‏ 655( أن 8১581 2০‏ في 933 قال: 28555 5122 فج 


“এ এও في‎ ৩৯৮ ও ৬১০৪ ৬৯৮৪ نز ی يَفْضِي صَلَائكُ‎ 


OE SAE. 0 72 713 aE e BEG 
BBR এছ أن اجلش‎ ৪] 9৬5 لافتلهاه‎ LSD ৮93 فالکفت‎ 


- 
1 


JIU‏ بَيْتِ فی الا SHBG‏ الْبَيْتَ؟ LES‏ تَعَم» قال: گان فیه ی 
০০৯ NE ৬৯৯০৩‏ قال: ৩৯০‏ مَعَ (০9১৮০‏ الله 4৮৩‏ 4149 
উর‏ 05563 القق 1০44৯ ৬১৬৩‏ الله علو وس بانصاف EN‏ 
Uy GEL পু এ (8‏ فقال لَه يَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ 53:04 
عَلَيْكَ DE 1৪ ০১৬‏ فریظة 59 6654০১৩4501‏ 
ওত ও‏ الاب VALET DMN 5৯ 2৪‏ به ৩1 BFE EUS‏ 
০৫1 এ‏ عَلَيْكَ رح واذخل ابیت IEE এল‏ الذي أَخْرَجَنِيء قَدَخَلَفَإِدَا 
পি‏ عَظِيمَةٍ 235 عل الفراش ০9৬ কা] SPC‏ فانتظمها EF Ss‏ 
رکه في الگار قاضطربث عليه قما بذری CE)‏ کان EBLE ET‏ آم 
(০4105 এ এ এ HN‏ الله عَلَيْهِ سل مد گرتا لت له وَقلََا اذغ 
الله یه لكا فقال: «اسْتَغْفِرُوا لصاحبکم) dE SE‏ (إِنَّ بِالْمَدِيئَةٍ جنا مد 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৩০৩০। হাদীসটি বুখারীতে সংক্ষেপে এসেছে, হাদীস নং 
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505 24 1৩3 93 ক ریم 5 165 55 كلائة‎ SG A 
হিশাম ইবন যুহরা (রহ.) এর আযাদকৃত গোলাম আবু 255 (রহ.) 
সাইফী (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদিন) আবু সাঈদ খুদরী 
আমি তখন তাঁকে সালাতরত অবস্থায় পেলাম এবং তাঁর সালাত 
সমাপ্ত করা পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম। তখন ঘরের কোণে 
রাখা খেজুর ডালের 705 মাঝে কোনো নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে 
পেলাম। লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে এটি একটি সাপ। আমি 
সেটিকে মেরে ফেলার জন্য লাফ দিতে উদ্যত হলাম। তখন তিনি 
(সালাতে থেকেই) ইশারা করলেন যে, বসে থাক। সালাত শেষে 
বাড়ির একটি ঘরের দিকে ইংগিত করে বললেন, তুমি কি এ ঘরটি 
দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেখানে নতুন 
বিয়ে করা আমাদের এক তকণ থাকত ۱ রাবী বলেন, এরপর আমরা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খন্দক যুদ্ধে 
বেরিয়ে গেলাম। এ তরুণ দুপুরের দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়ে নিত এবং তার 
পরিবারের কাছে ফিরে যেত। একদিন সে (যথারীতি) রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে 
বললেন, তোমার যুদ্ধান্ত্র তোমার সাথে নিয়ে যাও। কেননা আমি 
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তোমার উপরে বনু কুরায়যা (ইয়াহুদীদের আক্রমণ)-এর আশংকা 
করছি। লোকটি তার হাতিয়ার নিয়ে (বাড়িতে) ফিরে গেল। সেখানে 
সে তার (নব পরিনীতা) স্ত্রীকে দু'দরজার মাঝে দাঁড়ানো অবস্থায় 
দেখতে পেল এবং (তার প্রতি সন্দিহান হয়ে) বল্লম দিয়ে তাকে 
যখম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা তার দিকে তাক করে ধরল। 
মর্যাদাোবোধ তাকে পেয়ে বসেছিল। তখন সে স্ত্রী বলল, তোমার 
বল্পমটি নিজের কাছে থামিয়ে রাখ এবং ঘরে প্রবেশ কর। যাতে তুমি 
তা দেখতে পার, যা আমাকে বের করে দিয়েছে সে ঘরে ঢুকেই 
দেখতে পেল যে, এক বিরাটকায় সাপ বিছানার উপরে কুণ্ডলী 
পাকিয়ে রয়েছে। সে এর দিকে বল্পম তাক করে তার দ্বারা এটিকে 
গেথে ফেলল। তারপর বের হয়ে তা (AND) বাড়ির মধ্যে গেঁড়ে 
রাখল। তখন সেটি নড়ে চড়ে তার দিকে ধাবিত হল এবং (মুহূর্তের 
মধ্যে) সাপ কিংবা তরুণ এ দু'জনের কে অধিক দ্রুত মৃত্যুবরণকারী 
ছিল, তা টের পাওয়া গেল না। রাবী আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
গিয়ে ব্যাপারটি বর্ণনা করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি আল্লাহর 
করে দেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য 
ইসতিগফার কর। এরপর বললেন, মদীনায় কতক জিন রয়েছে, যারা 
ইসলাম কবুল করেছে, তাই (সাপ ইত্যাদি রূপে) তাদের কোনো 
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কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাকে তিন দিন সতর্ক সংকেত দিবে; 
এরপরেও তোমাদের সামনে (তা) প্রকাশ পেলে তাকে মেরে 
ফেলবে। কেননা সে একটি (অবাধ্য) শয়তান, (অর্থাৎ সে মুসলিম 
নয়)। ! 


عن رجل IE‏ له الشاب 985 عندتا بو السَایب قال دخلا غل 
25155457584 5126 55425481055 23819510565 


ld فیه» فقال‎ ৩5৮০ ৬০ ৩৩ ৬০১০৪ ০৪ ৩২১৬ وَسَاق‎ 


1০3 منها‎ EE 22519 عَوَامِنَ‎ ০৪5 Sp ফি الله عَلَيْهِ‎ (০ 
19558 «اذْهَبُوا‎ 2035 126 EY 4228৬ 39 لاه ان دب‎ ৩ 

১০৯৩০ 
আবু সাইব (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ 
খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে গেলাম। আমরা বসা ছিলাম, 
এমতাবস্থায় হঠাৎ তাঁর খাটের নীচে একটা নড়াচড়ার আওয়াজ 
শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখি যে, সেটা একটা সাপ, কিসসাসহ 
হাদীসখানি পূর্বোল্লেখিত সায়ফী (রহ.) থেকে মালিক (রহ.) বর্ণিত 
হাদীসের অনুরূপ বিবৃত করেছেন। তবে এতে বলেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এ সব বাড়ি- 
ঘরে আরও কতক বসবাসকারী রয়েছে। অতএব সে ধরনের কোনো 
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কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাদের প্রতি তিনবার সতর্ক সংকেত 
উচ্চারণ করবে। এতে যদি (তারা) চলে যায় তো উত্তম, অন্যথায় 
তাকে তোমরা মেরে ফেলবে। কেননা সে কাফির (অবাধ্য)। আর 
তিনি তাদের (মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের) বললেন, তোমরা চলে 
যাও এবং তোমাদের সাথীকে দাফন কর।! 
ول‎ ভি قال: قال لول الله صل الله‎ ১০০ قال:‎ 981৮০ এড 
25383529515 ری شتا ین‎ ৬৪৭৯০ قرا ین ان‎ ৯3৩৩ 
(9১55 اك ان‎ GHIE ৬৬ ০১ 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনায় জিনদের 
একটি দল রয়েছে, যারা ইসলাম কবুল করেছে। তাই যে ব্যক্তি এ 
সব বাড়ি-ঘরে বসবাসকারীদের (সাপ ইত্যাদির রূপধারী) কোন কিছু 
দেখতে পায়, সে যেন তাকে তিনবার সতর্ক সংকেত দেয়; এরপরও 
যদি তার সামনে তা প্রকাশ পায়, তবে সে যেন তাকে মেরে ফেলে, 
কেননা সে একটা (অবাধ্য) শয়তান।£ 


* মুসলিম, হাদীস নং ২২৩৬। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
গাছ-পালা, পাথর ও পশু-পাখির সাথে কথোপকথন ও সেগুলোর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য 

AST bo: مشروگا‎ 1 28 less لم سی‎ 
% بو‎ ৮০ وس بطق ليلة 14225 )55158 فَقَالَ:‎ se الله‎ ৬০ 
48০08 এ) عَبْدَ الله اه‎ 
আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, আমি মাসরূক (রহ.) কে জিজ্ঞাসা 
করলাম, যে রাতে জ্বিনরা মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করেছিল 
এ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের উপস্থিতি 
সম্পর্কে সংবাদটি কে দিয়েছিল? তিনি বলেন, তোমার পিতা 
আবদুল্লাহ (ইবন মাস“উদ) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকে বলেছেন যে, 

তাদের উপস্থিতির সংবাদ একটি বৃক্ষ দিয়েছিল। : 
BEY ৩) الله صل الله عليه‎ ৮5 جابر تن تر كاله قال‎ ৩০ 
الآن».‎ 3১৫ ও এ قبل ان‎ GL کان‎ KC جرا‎ 
জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি মক্কায় 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৮৫৯। 


একটি পাথরকে জানি, যে (নবীরূপে) প্রেরিত হওয়ার আগে আমাকে 
সালাম করত, আমি এখনও তাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারি।! 
540445013৮5 8৩৩ পুত bjs جَاء‎ এও se 
৩ مَك‎ ০৪ باه قذ ضربه‎ bE ৬১৯ IE ডি 
459): ৫291 ما لَكَ؟ فَقَالَ: )025 285 زنط( قال اب أن‎ 
৩০৪৩ WEL BAN 4056 ১:06 من وَرَاءِ الْوَادِي»‎ DAE AGES رن‎ 
৬ ৬০০০৪ এ ৩৬ بَيْنَ يَدَيْه قال: از وا تی‎ ৩০ আট ৪০ 
(৬) এ الله عَلَيْهِ‎ 4০ এ يَسُولُ‎ JE 9885 dL ৩3০ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, “একবার জিবরীল 
আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
আসলেন, তখন তিনি বিষণ্ন অবস্থায় বসে ছিলেন, তাঁর শরীর থেকে 
এসে বললেন, আপনার কি অবস্থা? তাঁরা আমার সাথে যা খুশী তাই 
করল। তিনি বললেন, আপনি কি কোনো নিদর্শন দেখবেন? তিনি 
বললেন, হ্যাঁ, দেখান। উপত্যকার পিছনে গাছের দিকে তাকালেন। 
জিবরীল বললেন, 3 গাছটিকে ডাকুন। তিনি গাছটিকে ডাকলে তা 
হেঁটে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো তিনি বললেন, এবার গাছটিকে 
তার স্থানে চলে যেতে বলেন। তিনি ফিরে যেতে বললে তা যথাস্থানে 
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ফিরে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
যথেষ্ট"। 1 

8 15452০51০৮০ عَنْهْمَا قال: کاو‎ MGS FE ৮০০ 
7 09 4৩ 23015 لا‎ 1৮5 قال‎ ৭5 GS لما‎ 221 ISG 
খু! 588): :৩ ৭9৯৬ 58125 في‎ ৩0 05) قال إلى أَهْلِ قَالَ:‎ be 1 
86 اه و ا کَقَال:‎ ৩ এ ৩০৪৭: 5০ الله‎ 


8 


سے 


০৮৩৪ وه‎ LG HE يَمُولُ الله صل الله‎ WES ALN هِذَه١ قال:‎ 8 
SSG 5858 পু BG LAG BS ভি د الأرض‎ এড الاي‎ 
dl 31291 وَيَجَعَ‎ ৪ إلى‎ 52 SIE گا‎ BEN 545 


‫َ 


955 EST 555 Nh بهم‎ ও I 91:09 
ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে 
ছিলাম। তখন এক বেদুঈন আসল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাঁকে বললেন, কোথায় যাচ্ছ? সে 
বলল, আমার পরিবারের কাছে যাচ্ছি (বাড়ি যাচ্ছি)। তিনি বললেন, 
আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু বলব? সে বলল, সেটা 
কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং 


1 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০২৮। মাজমাণ্উয যাওয়াদেদে ইমাম হাইসামী রহ. 


বলেছেন, হাদীসের সনদটি সহীহ ا‎ 
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মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। 
সে বলল, আর কে এ সাক্ষ্য দেয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এ গাছটি এ সাক্ষ্য দেয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপত্যকার পাশে একটি গাছকে ডাকলেন, 
গাছটি যমীনের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে সিজদা দিতে দিতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসল। তাকে তিনবার 
সাক্ষ্য দিতে বললে যেভাবে তাকে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে সে 
তিনবার সাক্ষ্য দিল। অতঃপর সে যথাস্থানে ফিরে গেল। বেদুঈন 
লোকটি (ঈমান আনার পরে) স্বজাতির কাছে ফিরে গেল, আর বলল, 
তারা যদি আমার অনুসরণ করে তবে তাদেরকে আপনার কাছে 
নিয়ে আসব, নতুবা তাদেরকে ছেড়ে আমি আপনার কাছে চলে 
আসব এবং আপনার সাথে থাকব।' 

৩455৬৮০০54৯ أ التي صل‎ ৩৩০০০৩৪৩৪৩৪ 
12545 ALE be SY كييك‎ ৩ ও وت 3914 تم‎ 
إل کل‎ EE +07 الله عَلَيْهِ 0( "ألا أَِيكَ آیڈہ‎ Lo الله‎ 
206 5 ৩ قَامَ‎ BS SET فَجَاءَ‎ 45৩ الْعِدْقَ » قال:‎ DS ال "اذغ‎ 
তাও 59415 9৪৪৩ I xed َسُولُ الله صل‎ 

2955 টন ری‎ ৩০০6 ৬ 

! সুনানে ,لاہ‎ হাদীস নং ১৬, মুহাককিক হুসাইন সুলাইম বলেছেন, হাদীসটি 


সহীহ। 
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ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী 
'আমের গোত্রের একলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আপনার পিছে যে নবুওয়তের সীল মোহর আছে তা 
আমাকে দেখান। কেননা আমি 78 ব্যক্তি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমাকে কি একটা নিদর্শন 
দেখাবো? তিনি বললেন, অবশ্যই ١ তখন তিনি একটা খেজুর গাছের 
দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন, তুমি খেজুরের কাঁদিকে এদিকে 
আসতে বলো। ফলে তিনি ডাকলে খেজুর কাঁদি হেলতে হেলতে তাঁর 
সামনে এসে দাঁড়ালো ۱ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ফিরে যাও। ফলে সেটি যথাস্থানে ফিরে গেল। তখন 
“'আমেরী বলল, হে বনী ‘আমের, আজকের মত এত বড় জাদুকর 
আমি জীবনে কখনও দেখিনি। : 


1 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৯৫৪, হাদীসটি সহীহ। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ: তাঁর 
সাথে জীব জন্তর আচরণ 
LE الله‎ ০ مالك‎ ES قال:‎ ULE DGS الله‎ ৩ 3 جابر‎ ৩০ 
التي صل الله عليه 255 فقال‎ Hs با بي جل‎ %% 325 3 
০১৫৩ 42945 عي‎ lf: ৫0561450506 تم‎ : li: pe 
سول‎ 5৬৪ 4৫৫ এট فآ لذ‎ LST LSM سس یی دی‎ 
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Sl fly) die عم‎ EES قال:‎ 553 94৮5 الله صَل الله‎ 


1 


۳ 


৩1:50 55195081413 Gc; سس‎ ১9) ৬০ بل کی‎ 
19৬ ১৬ NL ৩) قَالَ:‎ এ نت تل‎ ৮99 € 2255 2 1659৫ 


Ss قاشترا؛‎ ৭54৭৪ جمَلَكَ)‎ bh الکیس» 2 قال:‎ ০4৫০৩ قَدِمْتَ»‎ 
J 5 قب وَقَدِمْتٌُ 2 بالْعَدَايِ‎ Aer 94206 الله صل الله‎ ۱ 2436 
سے‎ “6 5 ৭৪ باب المسجد» ال الکن قَدِمْتَ)‎ ESF sl 
ارگ‎ 5 ৩৯ أَنْ‎ 9১ ৪৪০28 EL 4৩৩৫১ ১ 20১৬ SURE 
৬ (2) فَقَالَ:‎ ৫৫৫5 عق‎ £5 EAE ০0199 في‎ ৬ 56 49৬ ৬ فون‎ 
57206 435 ابعص رل‎ 255 ১০০৫ 0 541 EE قُنْتُ: الآن ید‎ 12 
44425 ৩09 DE 

জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক যুদ্ধে 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। 
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আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে 
পড়েছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির? আমি বললাম, জী। 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থা কি? আমি বললাম, আমার 
উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। 
ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে 
উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আরোহন 
কর। আমি আরোহন করলাম। এরপর অবশ্য আমি উটটিকে এমন 
পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অগ্রসর 
হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল ۱ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহ 
করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? 
আমি বললাম, বিবাহিতা ۱ তিনি বললেন, তরুনী বিবাহ করলেনা 
কেন? তুমি তার সাথে হাসি-তামাসা এবং সে তোমার সাথে পূর্নভাবে 
ফলে আমি এমন মহিলাকে বিবাহ করতে পছন্দ করলাম, যে 
তাদেরকে মিল-মহব্বতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে এবং 
তাদের উপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়। তিনি বললেন, 
শোন, তুমি তো বাড়ীতে পৌঁছবে? যখন তুমি পৌঁছবে তখন তুমি 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। তিনি বললেন, তোমার উটটি বিক্রি 
করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তা এক উকীয়ার বিনিময়ে আমার 
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নিকট থেকে কিনে নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার আগে (মদীনায়) পৌঁছলেন এবং আমি (পরের 
দিন) ভোরে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে নববীতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দরজার সামনে পেলাম। তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 
তোমার উটটি রাখ এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত 
আদায় 5۳5 ۱ আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম। 
তারপর তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উকীয়া ওযন করে 
আমাকে দিতে বললেন । বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ওযন করে দিলেন 
এবং আমার পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমি রওনা হলাম যখন আমি 
পিছন ফিরেছি তখন তিনি বললেন, জাবিরকে আমার কাছে ডাক। 
আমি ভাবলাম, এখন হয়তো 376 আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর 
আমার কাছে এর চাইতে অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিলোনা তিনি 
বললেন তোমার উটটি নিয়ে যাও এবং তার মূল্যও তে তোমার ৷ 

عن 2৪‏ الله ي جَعْمَرِ (০4৩৮5 ও UE‏ الله এত‏ سل ات یم 
[০41৯5 ৩৫ 351953139৮০ YA dis‏ الله عليه وس 
এপ‏ ما استتر به في ৮৪৬‏ هَدَفُه أو WE ৩ 555 5 ০৬‏ ین 
7554 غامد کلت کھت نان تقبس 


বুখারী, হাদীস নং ২০৯৯, মুসলিম, হাদীস নং ৭১৫। 
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ےا 


(০4145555445 ৬ لما رى الي صل الله یه سم‎ 
9৪৬5৭51৩৯৩০ ৬০5৬৪৭০4৭০১ Sc وَمَلَمَ‎ Sc الله‎ 
glo الله في‎ এ ما‎  :لاقف‎ এস ৫55 ও فقال: % لی‎ UGS من‎ 
2545 یع‎ এর له مَك ل‎ ও 
আব্দুল্লাহ ইবন ‘জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
তাঁর খচ্চরের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর তিনি আমাকে 
গোপন একটি কথা বললেন, এবং তিনি বললেন, কাউকেও বলবে 
না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দু'টি স্থান খুবই পছন্দনীয় ছিল, কোনো উঁচু স্থান অথবা 
গাছের ঝাড়। একবার তিনি একজন আনসারীর বাগানে 
প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ একটি উট দেখা গেল। 
সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সঙ্গে হু 
5 শব্দে আওয়াজ করে কাঁদতে লাগলো। দু'চোখ হতে অশ্রুধারা 
বইতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
কাছে গেলেন এবং তার মাথার পেছন দিকে 
হাত রেখে দু'কানের গোড়া পর্যন্ত 
মুছে দিলেন। তাতে সে চুপ তরে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, এ উটটি কার? এর মালিক কে? আনসার 
সম্প্রদায়ের এক যুবক বের হয়ে এসে 
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উত্তর দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি আমার উট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ হযে তোমাকে এ 
চতুষ্পদ 58۶ মালিক করেছেন, তুমি কি এর তন্্ীবধানের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় করো না? সে আমার নিকট 
তোমার বিরূদ্ধে অভিযোগ করলো যে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখ এবং 
তাকে কষ্ট ۳ 


1 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭৪৫। হাদীসটি সহীহ ۱ 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ: 
অল্প খাবার বেশী হওয়া 

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, 
55865 َال وي 5145 عرو ي حرام‎ KE عَنْ جَابر رض الله‎ 
05842555155 الله 29425 لمم غرمّانه آن‎ ০ ال‎ ৬০০৩ 
الله عَلَيِْ‎ 4০ لی ال‎ SG UA PO EAS 
Ee FAITE x Fadil نر‎ 5 LD ৩৪১0) 75 
فَجَاءَ فَجَلّسَ‎ ৪ 15205 الي صل الله‎ এ 4০ 2 SLES ad) یل‎ 
لي لَه‎ 857 8528 Bd 34৮4 اتی‎ 49৬ ع‎ 
GE ৬৫০ GALE لم ينض يئه 2 وقال راس‎ ক ري‎ G5 
4৩৯৬০৭৩৯৬৫৪ الله 2942 :نما رال ييل‎ ০ ای‎ ০০ 

14099 490 2942৩ صل الله‎ ভগ! يق کا کان‎ 
জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুত্রে বর্ণিত, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ 
ইবন আমর ইবন হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহু খনী অবস্থায় মারা যান। 
পাওনাদারেরা যেন তাঁর কিছু খন ছেড়ে দেয়, এজন্য আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাইলাম। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে কিছু খন 
ছেড়ে দিতে বললে, তারা তা করলনা। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, যাও, তোমার প্রত্যেক ধরনের 
খেজুরকে আলাদা আলাদা কর রাখ ١ আজওয়া আলাদা এবং আযকা 
যায়দ আলাদা করে রাখ। পরে আমাকে খবর দিও। [জাবির 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন] আমি তা করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দিলাম। তিনি এসে খেজুরের (স্তুপ 
এর) উপরে বা তার মাঝখানে বসলেন। তারপর বললেন, 
পাওনাদারদের মেপে দাও। আমি তাদের মেপে দিতে লাগলাম, 
এমনকি তাদের পাওনা পুরোপুরী দিয়ে দিলাম। আর আমার খেজুর 
এরূপ থেকে গেল, যেন এ থেকে কিছুই কমেনি । ফিরাস রেহ.) 
শা'বী (রহ.) সূত্রে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ পর্যন্ত মেপে 
দিতে থাকলেন যে, তাদের খন পরিশোধ করে দিলেন। হিশাম 
(রহ.) ওহাব (রহ.) সুত্রে জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন গাছ 
থেকে খেজুর কেটে নাও এবং পুরোপুরী আদায় করে দাও। ! 

এ 4769 وق‎ এ ও ওত Hl رضي الله عنهما‎ DLE ও جابر‎ ৬৪ 
5৮:2৩ (495 এ GE من الیهودهقاستلظره‎ KIS SS 
صل الله عليه وَل‎ MISS AT Eg ls se الله‎ fo dh 


* বুখারী, হাদীস নং ۱ن‎ 
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رگم هو 85540 SE Bl Lo dS JES AEA hy‏ 
55554059109 54 0$ لجاہر: AE,‏ 6 الَذِي لَه 53০45‏ 
رَجَعَّ 4৮‏ الله صل الله عَلَيْهِ SS 4356 দি‏ وَسْقَاه 54559 2:54 
459৬5‏ قَجَاء 25 ৫৮‏ الله صل الله عَلَيْهِ 055 5 باي SE‏ 
َوَجَدَهُ LS‏ العَضْرَ CH‏ انْصَرَفَ ৭১৯৪ ৮1‏ فقال: ৮5)‏ 15 ابْنَ 
ডিবি 45541‏ گا إل 55 420 تقال এ‏ للا 4৩‏ مت ৪‏ 

1৩5 یرگن‎ নও الله عليه‎ odds فیا‎ 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, তাঁর 
পিতা একজন ইয়াহুদীর কাছে থেকে নেওয়া ত্রিশ ওসাক (খেজুর) 
খণ রেখে ইন্তিকাল করেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহু তার নিকট 
(খণ পরিশোধের জন্য) সময় চান। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন, যেন তিনি তার জন্য 
ইয়াহুদীর কাছে সুপারিশ করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এলেন এবং ইয়াহুদীর সাথে কথা বলেন, খণের বদলে 
সে যেন তার খেজুর গাছের ফল নিয়ে নেয়। কিন্তু সে তা অস্বীকার 
করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানে 
প্রবেশ করে সেখানে গাছের (চারদিক) হাঁটা চলা করলেন। তারপর 
তিনি জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ 
প্রাপ্য আদায় করে দাও। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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ফিরে আসার পর তিনি ফল পাড়লেন এবং তাকে এরপর পূর্ণ ত্রিশ 
ওসাক (খেজুর) দিয়ে দিলেন এবং সতর ওসাক (খেজুর) অতিরিক্ত 
রয়ে গেল৷ জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য আসলেন। তিনি তাঁকে 
আসরের সালাত আদায় করা অবস্থায় পেলেন। তিনি সালাত শেষ 
করলে তাঁকে অতিরিক্ত খেজুরের কথা অবহিত করলেন। তিনি 
বললেন- খবরটি ইবন খাত্তাব (উমর) কে পৌঁছাও। জাবির 
পৌঁছালেন। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাগানে প্রবেশ করে হাঁটাচলা 
করলেন, তখনই আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নিশ্চয় এতে বরকত 
দান করা হবে। 7 

০৯৯৩০‏ بن ابي ڪر رضي اله 4৩45‏ کنا َع ভে‏ صل الله 
يه ৫9 54৬3 9595 ৫ এ‏ التي صَل الله 4৩‏ و ف HE:‏ 
کر سا ا صَاعٌ من طَعَامٍ و وه فَعْجِنَ ১৪ ডি‏ 
TS ৫৩4৮5৮5৭৯০৮ SL Bt‏ الله 95 4 Aes:‏ 
غي أذ قال: ی ৫1249524055 ৩5৭ ৬৭‏ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسواد البَطن آن مُفْوَىء 009 BUG SSE GL‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৩৯৬। 
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595 ان‎ ৩14595১5৩86 এ LS পভ صَل الله‎ ভা 5 لا قذ‎ 
45352004045 منها‎ FS ALE GE SE ৬4৬৬৮ 

فَمَصَلَتٍِ المَصْعَتَانِء (৫319501৫495‏ قال. 
তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একশ ত্রিশজন লোক ছিলাম ۱ সে সময়‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের‏ 
কারো সাথে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সংগে এক‏ 
সা কিংবা তার কমবেশী পরিমান খাদ্য (আটা) আছে। সে আটা‏ 
গোলানো হল। তারপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক‏ 
মুশরিক এক পাল বকরী হাকিয়ে নিয়ে এল ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন। বিক্রি করবে, না, উপহার দিবে? সে‏ 
বলল না, বরং বিক্রি করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা‏ 
কাছ থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। একশ ত্রিশজনের‏ 
প্রত্যেককে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কলিজার কিছু‏ 
কিছু করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে হাতে দিলেন; আর‏ 
অনুপস্থিত ছিলো। তার জন্য তুলে রাখলেন। তারপর TD পাত্রে‏ 
তিন গোশত ভাগ করে রাখলেন ৷ সবাই তৃপ্তির সাথে খেলেন। আর‏ 
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উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে 
উঠিয়ে নিলাম। অথবা রাবী যা বললেন। + 

80785815111 ا ل ق‎ ১৫ ১5 
قالث:‎ ৫5৩৯ ও عنتك من‎ ৬৪ فيه ا جوع‎ ৪৬০৪০ صل الله عَلَيْهِ‎ 


2১, 


ع 5৪91৩54810৩ ৬০2৪৬ SEL‏ 
هتخت يَدِي )39 E নি 0৬০৭৫‏ 
- ء قَال: 7 00" Ss‏ 
وَمَعَهُ الگاشء ৩৪৪‏ عَلَيْهِمْ فقال لی Md‏ صل الله ৮‏ وَسَلَمَ: 042 
بُو طَلْحَةً) El‏ :نحم ال )1255 ox SE‏ فَقَالَ 7 1০ এ‏ الله 
غامد وس 2 ]2 452: )19258( 4৪১ SEG‏ بَيْنَ E ০৬১৩‏ .88 


2 مگ 


طلا 48436 fh চিএ‏ لیم اء ول الله fe‏ 540 4505 

شم بالگایںء ~~ ہیں 21:45 ورن ول غلم انلق و 
طلحة حَقی لي مع لاله له 571 এও‏ صل الله 
غ مو د سول الله صل الله she‏ 5 لي ی 


ی RN Ee,‏ اعت ام سا 


ہو پک LL,‏ عر ر هو ডি‏ 


تنگ وعصرث أ سکیم ৫ এ Be‏ قال ول الله 2905 55 Cn‏ 
৩ এ‏ شَاءَ ال SE SLI ৩1‏ لذن عكر تیآ 14281821045 
এ EASES‏ ال لن BE 44 5১052‏ 31520501555( 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৬১৮, মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৬। 
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৩৪:৬2 21১০ 015 ৫ 1 له‎ 3১157205430) قَالَ:‎ 

لتقو 066 ডে‏ ظز وقبغوه ولمم تبفوق SALLY‏ بل 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা‏ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু তদীয় (পত্রী) উম্মে সুলাইমকে বললেন, আমি‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি‏ 
তাঁর মধ্যে ক্ষুদা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে‏ 
কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি‏ 
বের করলেন। তারপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দংশ‏ 
দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও‏ 
ওড়নার উপর অংশ আমার শরীর জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠালেন। রাবী আনাস‏ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম ۱ 4 সময় তিনি‏ 
কতিপয় লোকসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন ۱ আমি গিয়ে তাদের‏ 
সম্মুখে দাঁড়ালাম ۱ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে‏ 
বললেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ।‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে‏ 
পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদেরকে বললেন, চলো, আবু তালহা আমাদেরকে‏ 
দাওয়াত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবু তালহা‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন‏ 
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বার্তা শুনালাম। ইহা শুনে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, হে 
উম্মে সুলাইম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী 
সাথীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছু 
আমাদের নিকট নেই। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু 
অগ্রসর হলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ 
করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহাকে সঙ্গে 
নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো তিনি যবের এ রুটিগুলো হাযির 
করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হল। উম্মে 
সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে মুছে কিছু ঘি বের করে তা তরকারী 
স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কিছু পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন, এরপর দশজনকে নিয়ে আসতে 
বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে 
বেরিয়ে গেলেন। তারপর আরো দশজনকে আসতে বলা হল। 
তাঁরাও আসলেন এবং পেটভরে খেয়ে নিলেন ۱ অনুরূপভাবে সমবেত 
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সকলেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। লোকজন সর্বমোট সত্তর বা 
আশিজন ছিলেন। ! 

عن جَابر رضي الله GLEE ৫0845‏ عفن HS ৬০‏ دید 
د مج سم SE‏ وہ i‏ 
Gh‏ تازل» کم ام وین 252 89৩ 19 ০৭ ০১৮০০‏ که یلا تذوق واه فد 
ات 7 ماري سرت دكن ای ی 
4৯5‏ لف نن ل এ‏ الو ক‏ لامرآی: EIU‏ بالگ مل الله غل 
৩65 2‏ کات في 15 EE ৫5 এ 36 ০‏ 86575884855 


6:৩ 


বিকিনি ৩ SE ৩৪‏ و لس ور ہو 
موس م وَالعَجِينُ 35 الک ৬ ৬৫ 5 GEN) 33 LAN‏ 


ھا و 


৮) قال:‎ ৭9945 نت یا سول الله و‎ ৭] 28 41 SAFE 
ول این‎ EMESIS قال: فل‎ এ قال: ' کیب‎ ৬৪৪ 
(05515 9১৩৩ 20৯৩0 0৩ ' فقال: قُومُوا‎ GT ES اور‎ 
الله عَليِْ یه وس ا‎ Lo جاء الي‎ এক اریہ قال:‎ 
0 1985৩ وَل‎ ESM قُلْتُ: نَع فَقَالَ:‎ A قالث: هل‎ 4 
یی ال ول عَليه لحم و مر الم 19717 مه ورب‎ 
42686919৬5৩ ال ورف‎ ১৮৪55 بر‎ BCR كم‎ ৯৬০ 1 
(42 4৩ لن الاس‎ 4১155 $n: 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৭৮, মুসলিম, হাদীস নং ২০৪০ | 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দক যুদ্ধের দিন 
আমরা পরিখা খনন করেছিলাম। এ সময় একখন্ড কঠিন পাথর 
বেরিয়ে আসলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, খন্দকের মাঝে একখন্ড 
শক্ত পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাংতে পারছি না)। এ কথা শুনে 
তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব। এরপর তিনি 
দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর 
আমরাও তিন দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোনো কিছুর স্বাদও 
গ্রহণ করিনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা 
কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখন্ডে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা 
চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল। তখন আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বাড়ি যাওয়ার 
জন্য অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ি পৌঁছে) আমি আমার 
স্ত্রীকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে আমি 
এমন কিছু দেখলাম যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট 
কোনো খাবার আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি 
বকরীর বাচ্চা আছে। তখন বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম। 
এবং সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। এরপর গোশত ডেকচিতে 
দিয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। এ 
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সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার উপর ছিল ও গোশত 
প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার (বাড়িতে) সামান্য কিছু খাবার 
আছে। আপনি একজন বা দুইজন সাথে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, 
কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তার নিকট সব খুলে বললে তিনি 
বললেন, এ তো অনেক উত্তম। এরপর তিনি আমাকে ডেকে 
বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা 
পর্যন্ত উনান থেকে ডেকচি ও রুটি না নামায়। এরপর তিনি বললেন, 
উঠ! (জাবির তোমাদের খাবার দাওয়াত দিয়েছে) মুহাজিরগণ উঠলেন 
(এবং চলতে লাগলেন)। জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহু তার স্ত্রীর নিকট 
গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কি হবে?) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের 
অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, 
তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত হয়ে) বললেন, 
তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করোনা । এ বলে তিনি রুটি 
টুকরো করে এরপর গোশত তিনি সাহাবীগণের নিকট তা বিতরণ 
করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি 
এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে 
হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট ভরে খাবার 
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পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তাই তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, 
এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা লোকদেরও ক্ষুধা 

পেয়েছে। *‏ 
عَنْ جار بن ৪‏ الله وضع 4০6৩৯০33812 এ 6৩৪৩‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 80578415802 ৫2 এ ৫5:41 Sf J‏ 
قان رأث شول الله صل الله حلي و 7+ 
بيهر من 14455 نت eat‏ الم فمَرَعَث رل 
4815 85550 في 24829 এ এ)‏ رم سول الله এ‏ الله ৬৩‏ 5 
এ‏ عمق و م ES 45 ৩2০‏ 
930৪‏ فَقُلْتُ: يا ৫৮০‏ الله دیا 2 (০ এ‏ صاعا من 7৮5‏ 96 
نك MG‏ ات ونر Eh Jo SMES ds‏ 1 سک 0৯0)‏ 
ক‏ جا كذ مخ شر تك عل ۓل ول ل حل اله 
এ‏ مل এ)‏ رن এল কা তুল 4: ৩১৯ 3 225 LY‏ 
ا يرل ال ضل الع و SAMS‏ 7 ئی ৩৩০ দুটি এই‏ 
سس ت ایی ےا EAI EB DESL‏ فوا 
4 تیه ال بر متا فبَصق وبا رك تم ال لغ حا لتخیزمي واف من 
এরা 9973 এ ee‏ 2717 

ও‏ برمتنا SG BUS Bad‏ عجیتتا US Fd‏ هو 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪১০১। 
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জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম | তখন 
কোনো কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি একটি 
চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ যব বের করে 
দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি 
যবেহ করলাম এবং গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। আর 
সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করে 
চললাম। তখন সে (ق‎ বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। 
এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি 
এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। 
আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসুন । তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা 
খননকারীগণ! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই 
চল। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
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আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে 
রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে আসলেন, এরপর 
আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল 
করুন। (তুমি এ কি করলে? এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ 
খাদ্য একেবারে নগন্য) আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই 
করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করলেন। এরপর তিনি 
ডেকচির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর 
জন্য বরকতের দো'আ করলেন তারপর বললেন, (হে জাবির) রুটি 
্রস্তুতকারিনীকে ডাকো। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক 
এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত পরিবেশন করুক ۱ তবে 
চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না। তাঁরা (আগন্তক সাহাবীরা) ছিলেন 
সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তাঁরা 
সকলেই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ 
আমাদের ডেকটি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের 
আটার খামির থেকেও পূর্বের মত রুটি তৈরি হচ্ছিল। : 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪১০২, মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৯। 
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عن ایی عثمان واسمه البعد» عن ০৫‏ بن مَالِكِ» قَالَ: ১৪০০ ০‏ بني 
di 855 এ)‏ گان الٿ صل الله এ‏ ول رد مر تب اك 
0৬2, ‘Ge As le ৬5‏ گان Gl‏ صل الله عَلَيْهِ 25 5১5‏ 
نت 05,01৭] ৬09‏ هدیا لول الله صل الله ০‏ 151 
Sli‏ لها: افعي» ০০০‏ الى 25 JG‏ وه 2৮ LIES‏ في 558 


টুক এ 


3 10 


রক 


e‏ ها معي ! 215৬ al‏ بها J “ll‏ ی: ۸ امن فَقَال: 
اذغ لي رجالا ১৯৩০‏ - وَادْعٌ لي مَنْ لقیت» قال: sl ৩156‏ )5 
3454০০৮০৬৮৩ EMG ০৯6 ০৪6 LEAN 4‏ 


558 


عل تِلْكَ 52441 55 کم با ما এ‏ للك كم ED ৩8768 ১০৯৩৩‏ 
নালা‏ يفول یم 19,4১0)‏ اسم اللو BBE‏ 040 مِگا تیه Ed‏ 
دوا EPS EE HE‏ ملبم من GS EF‏ کنر یتح نون قا وعدت 


م١‎ 


তত টি পি‏ التي صل الله عَلَيِْ নি‏ نو ا حجُرَاتِ ৬০৪‏ في انرب 
Sl‏ لن که جع شس رت ار وی مب 
کرل کات النيق 87155562155 ও‏ الگ الا أن 558 এ)‏ 
سے و 
০০ এ ভা এ ৩৪ (06 Oj Ga এসএ‏ 206 
نکن ینآ © ) [الاحزاب: ۳ قال % غشمان: قال ৫‏ 4 حدم 
سول ابق 4০ 201 ০‏ و عش ا 
আবু উসমান রহ. বলেন, cy‏ 
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এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখনই উম্মে সুলাইমের নিকট দিয়ে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেতেন, তাঁকে সালাম দিতেন। 
ওয়াসাল্লামের যখন যয়নাব রাদিয়াল্লাহু “আনহার সাথে শাদী হয়, 
তখন উম্মে সুলাইম আমাকে বললেন, চল আমরা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু হাদীয়া পাঠাই। আমি 
তাকে বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি খেজুর, মাখন ও 
পনির এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে একটি ডেকচিতে করে 
আমার মারফত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
পাঠালেন। আমি সেসব নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি 
এগুলো রেখে দিতে বলেন, এবং আমাকে কয়েকজন লোকের নাম 
উল্লেখ করে ডেকে আনার আদেশ করলেন। আরো বললেন, যার 
সাথে দেখা হয় তাকেও দাওয়াত দিবে। তিনি যেভাবে আমাকে হুকুম 
করলেন, আমি সেইভাবে কাজ করলাম। যখন আমি ফিরে এলাম, 
তখন ঘরে অনেক লোক দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হালুয়া (হাইশা) পাত্রের মধ্যে হাত রাখা 
অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক কিছু কথা 
বললেন। তারপর তিনি দশ দশ জন করে লোক খাবারের জন্য 
ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা ‘বিসমিল্লাহ’ বলে খাওয়া শুরু কর 
এবং প্রত্যেকে পাত্রের নিজ নিজ দিক হতে খাও। যখন তাদের 
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খাওয়া-দাওয়া শেষ হল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই চলে গেল এবং 
কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তা বলতে থাকল ৷ যা দেখে আমি বিরক্তি 
বোধ করলাম তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান 
থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে 
এলাম। যখন আমি বললাম, তারাও চলে গেছে তখন তিনি নিজের 
কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর কক্ষে 
থাকলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন, 
264৬5 ل‎ SY أن‎ মু دیق ءامثو لا تذخلوأ بُيُوت‎ পু) 
35585253915 Ea BLS ذعیثم‎ BL SG HSL ৬০০৪৫ 
]0۳ [الاحزاب:‎ © 8৫1 
“হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা খাবার 
তৈরির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে খাবার জন্য প্রবেশ করো না। তবে 
যদি তোমাদেরকে ডাকা হয় তাহলে প্রবেশ কর এবং খাওয়া শেষ 
করে চলে যাবে ۱ তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না এবং 
তোমাদের এরূপ আচরণ নবীর মনে কষ্ট হয়। তিনি তোমাদেরকে 
উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য 
বলতে সংকোচ বোধ করেন না”। [সুরা আল-আহযাব: ৫৩] 
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আবু উসমান (রহ.) বলেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেছেন যে, তিনি দশ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমত করেছেন। > 
ES هُی ِن‎ এ له‎ ও كان 4052 الي‎ G4 ابا‎ ভা جاح‎ ৪৫০ 
ین‎ ৮০ حجر عل‎ এব مِنَ ا جوع وَإِنْ گنت‎ BNE بکبيي‎ IES 
یله مر ابو بح‎ SATE ও طریقیم‎ BUG LIS I; ا جوع‎ 
23525797558 لا‎ এডি عن آي من کتاب اه ما‎ SLI غمن‎ 
৪ وعرف ما نی‎ দাত ও AB وَل‎ গত مر ي ابو الاسم صل الله‎ 
وَمَطَى‎ LN 546 9491 یا رَسُولَ‎ এর SLL قال: «ياآبا ڑا‎ (০৪৯ وما في‎ 
بان دج فقال: امن أَيْنَ‎ 559 40553 ৭5৩৯ 9৪5৩4055542 
قال: درا هه كلق كيك تا نٹرل‎ 4393 SH 5৩ قال‎ এ 
০১) ১৩৯ تل الک نے‎ dE ১৪০১৬ চি هل‎ এ] قَالَ: «الحق‎ 41 
29 هم‎ ও ৬৫ ৪৩০ আঁ. ولا مال وَل عل اَی‎ এ ৩৪৭ 
1৩৪ 89৯9 Ce ০০০০ পে زسل‎ Eas واه‎ ও منها‎ 39৩ 
آصیب ین‎ SET 25901 এ وَمَاهَدَا ان في‎ LLG دک‎ Gal 
آنا أخيزبية وما غنی أن‎ ৬৫১০৭ جاه‎ ৭ کا انی کا وی‎ 
405 الله‎ (০4৯3 وَطاعَة‎ এ من طاعة‎ IS وم‎ SOME من‎ SAS 


পু 


۱ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৫১৬৩। 
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৯৬৯৩ 2‏ فدعوتهم فاقبلواء ৩৯৩ ৯১৩০৩‏ لهم 3 ৩৮০৩ ০০৩‏ 
cel‏ قال: «يَا آبا مره قلث: لَبَيْكَ یا পু 4৮০‏ قال: ১৫৭‏ 18555 قال: 
ESS EAMES‏ آغطیه اليَجُلَ ৬৮ SAL‏ 4555 52 5 


টি هت‎ 


فاغطیه الرجل فیشرّب حَق 55 4১60‏ القَدَحَ فیشرّب حق يَرْوَى» نم 
يرد ع এল কও‏ انْتَهَيْتُ ও‏ الي صل الله 4৮৩‏ وسلم وَقذ رو 6520 


الف এ‏ صَدَفت يا 4550 لف تل 
০৬ LILES 408৬ 5৪)‏ فقال: «اشرب» ES BS‏ 00505 يَقُولُ: 
BL 5 SHG JLB ES cdi‏ ما أجد له 3১0): ৫5‏ 
এ MIA EAM 82555‏ 25 0550 

আর কোনো মাবুদ নেই, আমি ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটকে মাটিতে 
রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোনো সময় ক্ষুধার জ্বালায় 
আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রনায় 
বাধ্য হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের বের 
হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যেতে 
লাগলে আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি 
তাকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাহলে আমাকে পরিতৃপ্ত 
করে কিছু খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছু করলেন না, 
কিছুক্ষন পর উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু যাচ্ছিলেন, আমি তাকে 
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কুরআনের একটা আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। এই সময়ও আমি 
প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে 
খাওয়াবেন, কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোনো ব্যবস্থা করলেন 
না। তার পরক্ষনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণে 
কি অস্থিরতা বিরাজমান এবং আমার চেহারার অবস্থা থেকে তিনি তা 
আঁচ করতে পারলেন। তারপর বললেন, হে আবু হির! আমি বললাম 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি হাযির আছি। 
তিনি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন, আমি 
ও তার অনুসরন করলাম। তিনি ঘরে ঢুকবার অনুমতি চাইলেন এবং 
আমাকে ঢুকবার অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে 
একটা পেয়ালার মধ্যে কিছু পরিমান দুধ পেলেন। তিনি বললেন, এ 
দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক 
পুরুষ অথবা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, 
হে আবু হির! আমি বললাম লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তুমি 
এসো। রাবী বলেন, সুফফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। 
তাদের কোনো পরিবার ছিল না এবং তাদের কোনো সম্পদ ছিল না 
এবং তাদের কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ার ও সুযোগ ছিলনা । যখন 
কোনো সাদাকা আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 
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তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোনো হাদিয়া 
আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং এর 
থেকে নিজেও কিছু রাখতেন, এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। 
এ আদেশ শুনে আমার মনে কিছুটা হতাশা এল, মনে মনে ভাবলাম 
যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ 
আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমি শরীরে কিছু শক্তি 
পেতাম। এরপর যখন তারা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে 
নির্দেশ দিলেন যে, আমিই যেন তা তাদেরকে দেই, আর আমার 
আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও 
রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোনো উপায় নেই। তাই তাদের কাছে 
গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার 
অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারা এসে ঘরে 
আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম 
আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন তুমি পেয়ালাটি নাও আর 
তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা 
পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফেরত দিলেন। আমি 
আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে 
পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনকি আমি এরূপে দিতে 
দিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছালাম। তাঁরা 
সবাই তৃপ্ত হয়েছিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি 
হাসলেন। আর বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম আমি হাযির 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এখন তো আমি আর তুমি আছি। 
আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঠিক বলছেন। তিনি বললেন, 
এখন তুমি বসে পান কর। তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। 
তিনি বললেন, তুমি আরও পান করো। আমি আরও পান করলাম। 
তিনি বারবার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমন কি 
আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য 
ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, তার কসম! (আমার পেটে) আর পান করার 
মতো জায়গা আমি পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। 
আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ ও 
বিসমিল্লাহ বলে বাকীটা পান করলেন। ! 

2 یر لمت 
رواد الوم قال: حَقی 99৩ ৯৩০৪৯‏ نال قال 48155002522 
৬, a 6৭ EB SES A Sb GU AF‏ ۳ 
A‏ بر 2৮৪ 51১৬‏ قال: وقال حُجَاجِدٌ: وَدُو 5A‏ 4195 فلث: 1১629‏ 
CALS‏ بالگووی؟ قَال: كانُوا يَمَُُونَه وَيَشْرَبُونَ عَلَيْه ah‏ قال: قَدَعَا عَلیها قال 
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IE 6 SAM‏ عند دَلِكَ: ৩ Lh‏ ها الله ون 
رَسُولُ اه لا এও‏ الله بهما DE HE LE‏ فیهماه الا 155 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সফরে ছিলাম। এক 
পর্যায়ে দলের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল। পরিশেষে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কিছু সংখ্যক উট যবেহ করার 
মনস্থ করলেনত। রাবী বলেন যে, এতে উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
একত্র করে আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন, তবে ভাল হতো। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। যার কাছে গম ছিল 
সে গম এবং যার কাছে খেজুর ছিল সে খেজুর নিয়ে হাযির হলো, 
(তালহা ইবন মুসাররিফ বলেন) মুজাহিদ আরো বর্ণনা করেন যে, 
যার কাছে খেজুরের আটি ছিল, সে তাই নিয়ে হাযির হলো। আমি 
(তালহা) আরয করলাম, আটি দিয়ে কি করতেন? তিনি বললেন, তা 
চুষে পানি পান করতেন বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর উপর দো'আ করলেন। 
রাবী বলেন, অবশেষে লোকেরা রসদে নিজেদের পাত্র পূর্ণ করে 
নিল। রাবী বলেন যে, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি 


আল্লাহর রাসুল। যে এ দুটি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে 
আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। | 
55855 كان‎ ৫506-৮৭-৯০ 9952 2 ن أي‎ 
460৭৩০০৮16০ এ ال و نت‎ 4৮ GAN الگاس تاع‎ এ 
SES SLE 2 قال:‎ 91৯৯ 445 পুতি رسول الله صل الله‎ JE KS; 
بقضل 205 شم اذغ الله‎ HED ون‎ SDB এ له إن‎ ৫৮5 يا‎ 
05 الله‎ Lo اللہ‎ ৫১50 44 4905 ও এ لَعَنّ الله آن‎ SA Cle 
৫5:০৬ ০৯১ ৩০৪ 55 قال: قَدَعَا بنطع» 555 تم‎ 429) ৪ 
খু 20 قال:‎ এ قال: 2 الآكَرُ بِحَفٌ‎ 9১০১০ 2 429 
قال: قَدَعَا رَسُولُ الله صل‎ ০০55 DS اجْتَمَعَ عَلَ القطع من‎ ও 
31১56 یتمه قال:‎ 91১১) قال:‎ 5 ASL পভ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‎ 
1৮৩৪ ES LEG وقاء لا موه قال:‎ SLANG ترکوا‎ ও Es দা 
dll LAS لح لک لہ تقال تنول اوضق الله غل وسلم: «آشهد أن‎ 
a ৩০ এ ساك‎ RE LE UE و )1534 الله‎ ঠা 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, (সন্দেহ রাবী ‘আমাশের) তাবুকের যুদ্ধের 
সময়ে লোকেরা দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হলো । তারা আরয করল, 


ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের 
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উটগুলো যবেহ করে তার গোশত খাই এবং আর চর্বি ব্যবহার করি। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যবেহ করতে 
এবং আরয করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি এরূপ করা হয়, তাহলে 
বাহন কমে যাবে বরং আপনি লোকদেরকে তাদের উদ্বৃত্ত রসদ নিয়ে 
দো'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ তাতে বরকত দিবেন। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ- ঠিক আছে। 
একটি দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা বিছালেন, এরপর 
সকলের ہچ‎ রসদ চেয়ে পাঠালেন। রাবী বলেন, তখন কেউ 
একমুঠো গম নিয়ে হাযির হলো, কেউ একমুঠো খেজুর নিয়ে হাযির 
হলো, কেউ এক টুকরা রুটি নিয়ে আসল, এভাবে কিছু পরিমাণ 
রসদ-সামগ্রী দস্তরখানায় জমা হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বরকতের দো'আ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা 
নিজ নিজ পাত্রে রসদপত্র ভর্তি করে নাও। সকলেই নিজ নিজ পাত্র 
ভরে নিল, এমনকি এ বাহিনীর কোনো পাত্রই আর অপূর্ণ রইল না। 
এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু উদ্ৃত্তও রয়ে 
গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর 
প্রেরিত রাসুল-যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু'টির উপর 
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বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত 
হবে না। : 
بن أي کر الا تکار دی ان فال کا مم رول ا‎ ওল এজ عذقى‎ 


چ 


(৩‏ الا 405 سایق 295 ho‏ لق عتمم ESE‏ کان کر 
اه صل الله عليه ডি‏ ني تخر عض এ 58 210059955৭৯‏ 
عمد ين کاپ أن زشول ات صل ال له ی قد عم آن ید في گر 
بَعْضِ ০০৯5‏ قال: یا رَسُولَ الل یف بتا إِذَا خن এক‏ الْقَوْمَ ৩৩155‏ 
৩1৬০ Ne‏ ریت با 4৯5‏ اله آن TLS‏ 21645280922 
4৫95 ও 2743‏ لق ال গা‏ وققال :کلک BES,‏ أو ২06‏ 


ন 


سَيْبَاركُ تا ني دَعْوَتِكَ - فَدَعَا الي صل الله SG SE‏ ییا آزوادهم FS‏ 
الس 9১‏ با ية ین 49153555550 وگان آغلاهم مَنْ جاء بصاع من 
SES TAMALES HE ST 58145401495 55০‏ 
0৭936 41554‏ کختفواء ما بی في اش EAL NEE,‏ 
(০2014৮0৩৩০৩ ৭৬ ক‏ الله عَلَيْهِ 25 এ‏ بَدَتْ تواجذه ققال: 
«آشهد أن لا এ 3৮০ খু ডি এ বুথ‏ لا 20 الله عَبْدُ 5252 | 
خجبث 26 05৫1‏ 12202 

'আনহু তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে (তাবুকের যুদ্ধে) ছিলাম। 
তখন লোকেরা দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হলো। তারা আরয করল, 
ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের 
কিছু উটগুলো যবেহ করে তার গোশত খাই এবং আর চর্বি ব্যবহার 
করি। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন দেখলেন যে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে, যবেহ করতে অনুমতি 
দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তখন তিনি আরয করলেন, ইয়া 
রাসুলুল্লাহ! যদি এরূপ করা হয়, তাহলে বাহন কমে যাবে, 
আগামীকাল আমরা শক্রর মোকাবলা করব ক্ষুধার্তাবস্থায় বরং আপনি 
যায়, আল্লাহ তাতে বরকত দিবেন। অথবা রাবী বলেন, অচিরেই 
আল্লাহ আপনার দু'আর বরকতে আমাদেরকে বরকত দিবেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। 
একটি দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা বিছালেন, এরপর 
সকলের উদ্ৃত্ত রসদ চেয়ে পাঠালেন। রাবী বলেন, তখন কেউ 
একমুঠো গম নিয়ে হাযির হলো, কেউ একমুঠো খেজুর নিয়ে হাযির 
হলো, কেউ এক টুকরা রুটি নিয়ে আসল, এভাবে কিছু পরিমাণ 
রসদ-সামগ্রী দ্তরখানায় জমা হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বরকতের দো'আ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা 
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নিজ নিজ পাত্রে রসদপত্র ভর্তি করে নাও। সকলেই নিজ নিজ পাত্র 
ভরে নিল, এমনকি এ বাহিনীর কোনো পাত্রই আর অপূর্ণ রইল না। 
এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু উদ্ৃত্তও রয়ে 
গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন এবং 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত 
রাসুল-যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু'টির উপর বিশ্বাস রেখে 
আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, কিয়ামতের দিন সে জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি পাবে।! 

SINE se رشول الله صل اله‎ EES قال:‎ ১৪০৬৪ 
LE ELIE UF 205 4556 24809 876 09 JANES BSE قَصْعَةٍ مِنْ‎ 
88000152157 28৬ کال ین اي 855 عبت تا لاد که لا من‎ 
সামুরাহ ইবন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 
ছিলাম। আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি পাত্র থেকে দশজন 
দশজন করে আহার করতাম। একদল উঠে গেলে আরেক দল এসে 
বসত। আমরা নিজেরা বললাম, এটা কখনও খালি হবে না। সাহাবী 
রাবীকে বলেন, তুমি কিসে আশ্চর্য হচ্ছ? সেটা খালি হলেই এখান 


মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং 36880 হাদীসটি সহীহ, এর সনদের বর্ণনাকারীরা 


সকাহ । 
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থেকে পূর্ণ হয়ে যেত, তিনি তাঁর হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা 
করলেন। * 


1 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬২৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। 


আবু ই'য়ালার নাম হলো ইয়ামীদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন শিখখীর। 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ: 
অল্প পানিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকত 
وَمَلَمَ في‎ SE صل الله‎ EAMES 6 ৭ رضي الله‎ BL EG SSL 
১৮5৪৩ من‎ CE ES ক من‎ ৩ SEE SSF يڏوا مَاءَ‎ 2 


5 
سر 


এ 
146 ین الوضوی‎ 354554৩1038) 55 555 قال: اقُومُوا‎ 

75৮5 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফরে বের হয়েছিলেন। তাঁর 
সাথে সাহাবীরাও ছিলেন। তাঁরা চলতে লাগলেন তখন সালাতের 
সময় হয়ে গেল কিন্তু অজু করার জন্য কোথাও পানি পাওয়া গেল 
না। কাফিলার এক ব্যক্তি (আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজেই) সামান্য 
পানিসহ একটি পেয়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
উপস্থিত করলেন। তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তার-ই পানি দিয়ে 
অজু করলেন এবং তাঁর হাতের চারটি আঙ্গুল পেয়ালার মধ্যে সোজা 
করে ধরে রাখলেন। আর বললেন, উঠ তোমরা সকলে অজু কর। 
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সকলেই ইচ্ছামত অজু করে নিল। তাদের সংখ্যা সত্তর বা এর 
কাছাকাছি ছিল। ! 
90298957995 5 :أ ای صل الله عليه‎ JE ASE MGS عن دس‎ 
قال‎ 5219 ৩ 5% ৬ 8৪ وضع 22 في الاتای )5 لا‎ 
BU تلات‎ ৬) 2৭6৬ لت کی کم کننم؟ قال: لات‎ এ 455 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল, তখন তিনি 
(মদীনার নিকটবর্তী) যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মোবারক এ পাত্রে রেখে 
দিলেন আর তখনই পানি আঙ্গলির ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। 
এ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই অজু করে নিলেন কাতাদা (রহ.) 
আপনাদের লোক সংখ্যা কত ছিল? আমরা তিন'শ অথবা তিন'শ 
এর কাছাকাছি ছিলাম। * 
اَن قال: وََيْتُ روا ل الله صل الله عَلَيْه وت اش و‎ DG بْن‎ ৮5 
4 555484524৮5 جو تأي‎ 23৮ الاس‎ এরও sl 
০৩550433551 ৩05 805 পভ م رو اللہ صل الله‎ (০০৮ بوصو‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৭৪। 
7 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৭২। 
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ا 


(০৯০৯ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তখন 
তালশ করতে লাগল কিন্তু পেলনা। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং 
লোকজনকে সে পাত্র থেকে অযু করতে বললেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে 
পানি উথলে উঠছে। এমনকি তাঁদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তা দেয়ে উযু 
করল। * 
وم‎ #5 এ) کات قَرِيبَ‎ 3206 49১০ قال: حَضَرتِ‎ ol oe 
AS 45 خضب من ججارة فيه‎ নও Se الله صل الله‎ ২৮5 Go 
৩ کنثم؟‎ ৩8 سال نے كلك کھتنا وم کم‎ 7৮৮ 

SG 505) 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 


1 বুখারী, হাদীস নং ১৬৯, মুসলিম, হাদীস নং ২২৭৯। 
244 


করার জন্য) বাড়ী চলে গেলেন। আর কিছু লোক রয়ে গেলেন 
(তাঁদের কোনো অযুর ব্যবস্থা ছিল না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। 
পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর উভয় হাত মেলে দেওয়া 
সম্ভব ছিল না। তা থেকেই কওমের সকল লোক অযু করলেন। 
‘আশিজন বা আরো বেশী ৷! 

10658 086 95৩20 5905 الله عَلَيْهِ‎ 4০ ভগ ৫০ 
El 1১9 ৬1৩3) রি JE فیه»‎ 4 LE ৩৬৪ 2৩5৪ فيه‎ 
88580052886 52155778178 یز‎ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একপাত্র পানি চাইলেন। একটি বড় 
পাত্র তাঁর কাছে আনা হল, তাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি 
তার মধ্যে তাঁর আঙ্গুল রাখলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
আমি পানির দিকে তাকাতে লাগলাম। তাঁর আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে 
পানি উথলে উঠতে লাগল ۱ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যারা 
অযু করেছিল, আমি অনুমান করলাম তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ থেকে 
৮০ জন। £ 


বুখারী, হাদীস নং ১৯৫। 


7 বুখারী, হাদীস নং ২০০। 
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নি‏ لوه فو وکا اس 
৭0‏ فنا 4589 ولا pf‏ عند سار 45 
2 الس أل تی انتقظ لاك ثم لال م فلا সিকি‏ 
و و ও‏ ہس سیر ل 
ft‏ 55 تلا ০০০০‏ را 
রি‏ ےی یی থ১ EE‏ 
IEG এস) ৮‏ 305 غَيْرَ ৭ ০০9৬ 6৩ IFS এ‏ 
LAL ৪৯‏ فص FED ol‏ من 95০951949৩০‏ 
ভাপা‏ 
TEE‏ ول ماق قال Dio‏ بالصعید» IS GML SIS 2৬‏ الله 
3৯৬, 245‏ إِلَيْهِ 50855102041 49% قَدَعَا 653৬‏ = تم ۳ 
رجاء 25 عوف - کنا 48১) 20 এ‏ 080 الماء» 85৫55 « MEIN‏ 
بَيْنَ م Sls‏ - - مِنْ مَاءِ عَلَ এক‏ ها ققالً ها أَيْنَ الما ৫‏ 
سو و یں ترا ৭৬৭৮4‏ لها )15905 »دا قَالَثْ: إلى 
আও 9:‏ إل 489৯2‏ كل الل غکر নও‏ قَالَك: الَذِي 8ئ 
قَالاً: AEE Se Sh:‏ > فَجَاءَا بها إلى Le ভগ‏ الله এপি le‏ 
522055556১৩ 55341 05S‏ وتان fo‏ لله علیہ nd bn‏ 
sy‏ 58 فيه fs ১39921908৩5‏ تن مور را চি‏ 

246 


7 


۱ 


کے 


৩৫ হও ৩5 FG LE مَنْ‎ এন في الئاس اسْقُوا وَاسْتَقُواء‎ 3৯৮ Gls 
EIU ৮5১০ من کاوہ قال‎ 2৫ BELL EAS لهو دا أن اغطی الذي‎ 
9455 آفیع‎ এর ما یفعل بمانهاه 20 اللہ‎ এ وهي قَائمةً کر‎ ৭৩০ 
25 الله‎ 5০ ভু IE لاه نها جين اعدا فياه‎ এ এ এ 


۳ 
2 جو سے لن َه 


iS‏ (ائحَعُوا لها فَجَمَعُوا لها مِنْ ও‏ عَجْوَةٍ 3 وَسَويقَةِ حى جوا له 
BGS Us‏ نی زب ৬৮০০‏ عل ৬‏ وَوَصَعُوا الب بَْنَ يديه قال له 
«تَعْلَمِينَ ما 330 من SG ৭55 ৩৩‏ الله هو 5১৩5 4৩4৭ এস‏ 
ELLIS SS‏ 16 قالوا: ما 29৬ GULLS‏ قالث: العَجَبُ এ‏ 43945 
৪5‏ ٍل JE ওয়‏ له ০5 গে‏ گذا وگذّاء وله DAN‏ 


SF CALAN OS ৭৬ سول الله‎ - BIG السَمَاء‎ G25 - السّمَاءِ‎ 
এ هي‎ SMA ৩৯০ 955080৬০৩৬০ ৩৮৯৪ َلك‎ 
SES JE عَمْدَاء‎ SLI الوم‎ এ ও آری‎ ০৬১৪ Vy SIG 
9১31315৬৭১৪ الاسلام؟‎ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা 
রাতে চলতে চলতে শেষরাতে এক স্থনে ঘুমিয়ে পড়লাম । মুসাফিরের 
জন্য এর চাইতে মধুর ঘুম আর হতে পারে না। (আমরা এমন ঘোর 
নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম যে) সূর্যের তাপ ছাড়া অন্য কিছু আমাদের 
জাগাতে পারেনি। সরবপ্রথম জাগলেন অমুক, তারপর অমুক, 
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তারপর অমুক। (রাবী) আবু রাজা’ (রহ.) তাঁদের সবাইর নাম 
নিয়েছিলেন কিন্তু “'আওফ (রহ.) তাঁদের নাম মনে রাখতে পারেন 
নি। চতুর্থবারে জেগে ওঠা ব্যক্তি ছিলেন “উমর ইবনুল খাত্তাব 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালে 
আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না, যতখন তা তিনি নিজেই জেগে 
উঠতেন। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাঁর উপর কি অবতীর্ণ হচ্ছে তা তো 
আমাদের জানা নেই। “উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জেগে যখন মানুষের 
অবস্থা দেখলেন, আর তিনি ছিলেন 7755 ব্যক্তি_উচ্চস্বরে তাকবীর 
বলতে শুরু করলেন। তিনি ক্রমাগত উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে 
লাগলেন। এমন কি তাঁর শব্দে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জেগে উঠলেন। তখন লোকেরা তাঁর কাছে ওজর পেশ করলো। 
তিনি বললেন, কোনো ক্ষতি নেই বা বললেন, কোনো ক্ষতি হবে না। 
এখান থেকে চল। তিনি চলতে লাগলেন ١ কিছু দূর গিয়ে থামলেন। 
অযুর পানি আনলেন এবং অযু করলেন। সালাতের আযান দেওয়া 
হল। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ 
করে দেখলেন, এক ব্যক্তি পৃথক দাড়িয়ে আছেন। তিনি লোকদের 
সাথে সালাত আদায় করেননি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তোমাকে লোকদের সাথে সালাত 
আদায় করতে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, আমার উপর গোসল 
ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন, পবিত্র মাটি নাও 
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(তায়াম্মুম কর), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট ١ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় সফর শুরু করলেন। লোকেরা তাঁকে 
পিপাসার কষ্ট জানালো। তিনি অবতরণ করলেন, তারপর অমুক 
ব্যক্তি কে ডাকলেন (রাবী) আবু রাজা’ (রহ.) তাঁর নাম উল্লেখ 
করেছিলেন কিন্তু ‘আওফ (েহ.) তা ভুলে গিয়েছেন। তিনি ‘আলী 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে ডাকলেন। তারপর উভয়কেই পানি খুঁজে 
আনতে বললেন। তাঁরা পানির খোঁজে বের হলেন। তাঁরা পথে এক 
মহিলাকে দুই মশক পানি উটের উপর করে নিতে দেখলেন। তাঁরা 
জিজ্ঞাসা করলেন, পানি কোথায়? সে বললো, গতকাল এ সময়ে 
আমি পানির নিকটে ছিলাম ۱ আমার পাত্র পেছনে রয়ে গেছে। তাঁরা 
বললেন, এখন আমাদের সঙ্গে চলো। সে বললো, কোথায়? তাঁরা 
বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট । সেই 
লোকটির কাছে যাকে সাবি’ (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলা হয়? তাঁরা 
বললেন, হ্যাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক। আচ্ছা এখন চল। তাঁরা 
তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন 
এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। “ইমরান রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
লোকেরা স্ত্রীলোকটিকে তাঁর উট থেকে নামালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র আনতে বললেন এবং 
উভয় মশকের মুখ খুলে তাতে পানি ঢাললেন এবং সেগুলোর মুখ 
বন্ধ করে দিলেন। তারপর সে মশকের নীচের মুখ খুলে দিয়ে 
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লোকদের মধ্যে পানি পান করার ও জন্ত-জানোয়ারকে পানি পান 
করানোর ঘোষণা দিলেন। তাঁদের মধ্যে যার ইচ্ছা পানি পান 
করলেন ও জন্তুকে পান করালেন। অবশেষে যে ব্যক্তির গোসলের 
দরকার ছিল, তাকে এক পাত্র পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ পানি নিয়ে যাও এবং গোসল সার। 
এ মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছিল যে তাঁর পানি নিয়ে কি করা হচ্ছে। 
আল্লাহর কসম! যখন তাঁর থেকে পানি নেওয়া শেষ হলো তখন 
আমাদের মনে হলো, মশকগুলো পুরবাপেক্ষা অধিক ভর্তি। তারপর 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলার জন্য কিছু 
একত্র কর। লোকেরা মহিলার জন্য আজওয়া (বিশেষ খেজুর), আটা 
ও ছাতু এনে একত্র করলেন। যখন তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
খাদ্যসামগ্রী জমা করলেন, তখন তা একটা কাপড়ে বেধে মহিলাকে 
উটের উপর সওয়ার করালেন এবং তাঁর সামনে কাপড়ে বাঁধা 
গাঁটরিটি রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তুমি জান যে, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি; 
বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন। এরপর সে 
তাঁর পরিজনের কাছে ফিরে গেল। তাঁর বেশ দেরি হয়েছিল। 
পরিবারের লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেসা করল, হে অমুক! তোমার এত 
দেরি হল কেন? উত্তরে সে বললো একটা আশ্চার্যজনক ঘটনা! 
দু'জন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁরা আমাকে সেই 
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লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যকে সাবি’ বলা হয়। আর সেখানে 
সে এসব করল। এ বলে সে মধ্যমা ও তর্যনী আঙ্গুল দিয়ে আসমান 
ও যমীনের দিকে ইশারা করে বলল, আল্লাহর কসম! সে ك‎ 5 
সবচাইতে বড় জাদুকর, নয় তো সে বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল । এ 
ঘটনার পর মুসলিমরা ওই মহিলার গোত্রের আশেপাশের 
মুশরিকদের উপর হামলা করতেন কিন্তু মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত 
গোত্রের কোনো ক্ষতি করতেন না। এসব দেখে কি তোমরা 
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তাঁরা সবাই মহিলাটির কথা মেনে 
নিল এবং ইসলামে দাখিল হয়ে গেল।! 

فی الیشور 9 85440755450 کل ৩8204 9৪9‏ صاحبهه 8 
ES‏ سول الله صل الله Sle‏ مل من ا ES ET‏ إا نوا بَعْضٍ 
sl‏ قال LS ভগ‏ الله 25 وَسَلَم: এ Sp‏ د و ی 
Ep ১৪755 ও SG (52 Sl TEER 08355)‏ 7 
اچیش» 70 4 ০৬৪1‏ الله ৫5455‏ 
كن بالك الي এন‏ عليه من بر ৬৫‏ به راجلته فقال الّاس: حل ০০‏ 
SIE 21552049552 বি‏ )41758 99 التو ০‏ الله IE‏ 
৩০৪৩ ls‏ 45520 وَمَا دا GS CU‏ وَلَحِنْ ০5৩৩‏ الفیل»» 
ثم قال: ভর‏ نَفْسِي بیّیه 9905৭‏ 884 يُعَظمُونَ 401৩৪‏ 


ছা 


` বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪। 
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5 


ABE) Akt‏ کم 55 فرب IE‏ مم مہو 
گ9" لاس َد برض فلم এ SUES‏ روه وفي 
إل رسول اوضع الله علي নি‏ قارع سَهْمَا مِنْ BABS‏ 
21220 فد فول ال تج لن بلي ১৭০০০ ৬‏ 
كَدَلِكَ إِذْ CE ৬৩৪৭ 2 ১9৬5 BIE‏ لزه مِن خُرَاعَةَ واوا عَيْبَة 
এ LE 0১৩5 +090 4205 28105 MIS ০০‏ 31:09 یٹ گت 0 
EF 95255 3‏ 55515 میاه ا নু‏ وَمَعَهُمُ العُودُ 5585 
JB il EBS 5055‏ 455 الله صل الله عَلَيْهِ ক 0৬"‏ 
راہ شب ہووت HE‏ 
৩‏ 44585551525 31587 وت الاس تان ১:5৮‏ 81995 
ید ISLS ls‏ فیه الس EY ld‏ ود ج নন‏ 
PAIN ss‏ آنري ৪5929 GUL SAS ৫15‏ اللّهُ مره » فَقَالَ 
سین سس وس £ وہ 
49115 وَسَمِعْنَا 19 AA‏ 856 ای وف ثم آن تفرضه 746 4৫০5‏ 1 
مس لعج ان و وب وا اي ما ৬৩৬‏ 
ds 48295‏ قال: ৩৯৯ 2 Lod‏ گڏا رگد GAN SS‏ صَل الله 
১৫:56 4545‏ 5:09 کی سم Gea‏ قَالّ: 
El‏ بالود 0796 3৩৮4৩ IES MIE SLES KEG‏ 
سکم ت BAS ০০‏ کہ کیو ہھر ار روبق Ek ৩5?‏ 
19৫‏ سیل EY:‏ 38145 عرض لَكُمْ 95855৬98০98) LES‏ 19401 
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یه ক‏ فَجَعَلَ یکلم ال ৩‏ الله বি পভ‏ ققال الک PS‏ الله 205 
سم نا من 98445 ৪‏ عند DS‏ أي ند رت إن ৩২০৪০‏ 
০ Sl‏ هَل سیفت ৯6‏ مِنَ العرب এড এস ভে‏ وان تفن 
VU 3045 এগ) 36 5৩৭‏ من الا ৬645‏ و 
IE 49১25‏ له পা‏ ڪر dill‏ امصض بّظر اللات» এ‏ تیژ LE‏ 
:৬$ ৭5৩?‏ م ৭15‏ قَالُوا: ۳ بر ৬‏ ما ss‏ تفيي بیدهه ۲ 1 
SEK‏ عِنْدِي ل اجر Ale LS EATS FG DENG‏ 
asi Sls ও‏ وَالشفیرَۂ بن ُب FOS‏ رأ الق Io‏ 


الله عله এ GG‏ السَیّف وعَلیّه ০850‏ نكما آموی عرو دو إل 23৮‏ 
ون سے گا Mau‏ سر کی عوج ہے فوقو سے ویو ھا كو لفو وہ کرو اس 
ভগ‏ صل الله সাও‏ صَرَبَ يَدَهُ بتَعلٍ السَیٔف وقال 2৮০০ ৫০২০ ৭‏ 
7 ای ہے রা‏ یں ری وی Bia‏ و ই রর‏ 
رسول الله صل الله Sle‏ وسلم قرف غروة ALD‏ فقال: مَنْ هَذًا؟ قالوا: المغِيرَُ 
এ ও‏ فقال: أي غدن الست এপ‏ في EASA 5৫ ৫4506‏ صحب 236 
৮৯৬1৬‏ تلهم راد آمواله نم جاء فاسلم» 4 ০ ভগ‏ الله le‏ 
রর গলা, রি 8042৮‏ فو ا নি লা‏ 
وسلم: ৩)‏ الاسلام فاقبل» وَاما الال قلست ৪৩5 ৩4৩‏ نم لِنْ رو جعل 
৬৪‏ أَصْحَابَ ভা‏ صل الله عليه পু শি‏ قال: 1৮505 MG‏ 
و fie‏ كه گر 12d‏ هع ৬‏ ا lB‏ و 
الله صل الله عَلَيْهِ ৬ Ls‏ إلا ৬০৪০‏ في کف رَجُل منهم فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ 
وجل وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابُتَدَرُوا أَمْره وَإِذَا USF‏ دوا یلو عل 45৮‏ 19 
৮9০15 LE‏ عِنْدَهُ وَمَا دون এ‏ ار تَعْظِيمًا له فَرَجَعَ 7১2‏ 


ৰ 


০০০০৪ 2৪ 23355 ৯2016 4০৩৬০ IE 40 أذ صحابه» گال ی وم‎ এ 

যে 3 072 ۰-۰‏ ےر وس وع گے ৯7৮ 8512557238৮‏ 

داعني وان یت رت مرک لا تشد آ شعاد دک E‏ 
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য়া‏ کو ود a‏ ماگ اه کم قاد إل دوع ى د ع 
৫‏ دصل الله عليه 9 حَمَداء وَاللَه إِنْ تتخم غَامَة إلا وَقَعث في کف رَجُل 


৮২ ' 


۵ سم و 


ক এড ৭8‏ وجلده 0 ভে‏ تیر مره وكا قيطا کشر 
تون عل شوہ و تلم َقضوا 591413556৩5 Tie HEN‏ 
ENS‏ دغوني oT‏ فَقَانُوا: اتوہ فا آذرف عل التي ৫৩‏ الله se‏ 25 
০১৬৮9‏ قال ৮০‏ الله صل الله عَلَيْهِ ৬:59 49155) lS‏ 6 
4৪15 ৫0555434920 05:82.‏ لك AMEN‏ 76550 كلك 
قال: سُبْحَانَ الل ما ৪১৩০০৮০৭1১০ IY ও‏ 
৩১ এ এও‏ قذ কক‏ أرَى ان (35742৩5০৫০৫‏ 
مهم IE‏ له BIC‏ حفص فقال: دَغونی آتِبه 1935 انيد ২০5‏ 
৩৪ agile‏ الي صل الله ক পভ‏ )45851 5598 فاجره FS‏ 
ڪلم الٿ صل الله عليه BOLE LUIS AUIS দি‏ نرو 
STEEN‏ یوب عَنْ ৬6০৪5 THE SS‏ عنرو قال ال 
صل الله KE ils she‏ لَكُمْ من eS‏ قال SEBS Is‏ 


ای 4০‏ الله Sle‏ 43 الوب (০৪16‏ الله Sle‏ وَل ايشم ال 
Fins 74 ۲ 7‏ 2% رز 07 یں کے م رون ৫‏ ه 
বলতে 5)‏ قال ডি তি এ এ‏ ما آذري ما 0৪958‏ اكب 
এল ES CE GG‏ فَقَالَ المُسْلِمُون: واه لا نبا لا ينم اللہ 
ক 25‏ فَقَالَ الى صل الله ও পভ‏ ۱ شب اسيك EBM‏ 


ISS و‎ ls 55 IEG পর 455 এ عَلَيْهِ‎ ৬৮৪ Gs Nix 
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0 ی SES‏ وحن ১২০ 3১3৫৫ LS‏ 
০ AIG hl‏ الله عَلَيْه گآر له دنس إن ابسن لل ون گنه 
و ا iE £83 3303 ৭, 455) ৩15 ২৪১৯০‏ 
تر کک" - ভগ IE‏ صل الله عَلَيْهِ 
وه كل أن گارا با وين یی فتظوف به» قال نول 419 لآ 
৩5৬, 8455৫ 1 e‏ العام امل রও‏ 1 
کو তি‏ م ا ES ৩1‏ دينك JG CE) ১5) J)‏ 
المسْلمون: এ 19৬১‏ كيل ويه إلى التشركية و قذ جَاءَ مُسْلِمًا؟ ১৯15‏ 
Lat ১৯৬৯০ ৩৫‏ في فدہ وقد رح من 
59৭‏ 22 شق 45429 آظهر ان 2:55 کا ڑا 
تمعن أن رک إل قال اكيم حل ال عل 4 ا کش 
৩৬ ৪৩৬০ SES‏ بک ہبوت نو با قال ال 4০‏ الله 
402 4 نا JE ag‏ 0-27 بمچیزه » قَالّ: )5 405১‏ » قَالّ: এ:‏ 
এন তানোর‏ 90382 8 سان ی 01599201785 
GSMS)‏ وَقَدْ جفث 4344 ألا تروت ما قَدْ لقیث؟ وگ قَذ دب UE‏ 
شیا في اله قال: قال غمربن اقظاب: 5545445496৫‏ 
8 أَلَْتَ تی الّه LS‏ قال: 4 SE ও এ‏ یھ 
البَاطِلِء قال: 5 قلْث: SI ৩৮০2‏ 8 في 1553 DLS Sh ডি‏ 
%০ 4৮০৮ ৩০‏ تاصري» ক‏ لیس ভর‏ متا آلا مان الک 


0 


۴ 


5-5 3 


০১৮:‏ به؟ قَالَ : )209 পু ৫5218 ell asl ঘা‏ لا و : ৬8):‏ آتيه 
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ف به قَال: یت با بسکر Sl‏ ی با بکر آلیس مدای US DES‏ 
لت کت و ول لو 
38১ 3 8‏ لقال الوا 201 28 44557 LE‏ للا له وملّم ویس 


9৫০ ؛ وهو تا مر ات يكوه عالق لك‎ 5457 (৯০ 
lt ef تأتبه‎ ও এক্স ابیت زتظوف به؟ قال: بل‎ gl آنا‎ 3 
DI قَعَمِلْتُ‎ Et I রিতা 0 - به‎ BEL তা DG لگ قال:‎ 


05546 سول ادها الا‎ SS قَالَ:‎ Sef 


16854 'اقُومُوا قاروا ثُمٌ احْلِقُواا» قال: الا‎ : ১০০০৭ 
یر اش وه تا‎ 


نیم کم ف حك كنكر 3,96৫‏ لد ےن = 
CB 4০5 2০ 64545691054 625৩1‏ 31519 قاموه 
নত‏ 

SEI ৫০০৬ وا إا‎ জঞ ও الله تعال: ا‎ ৫6 452 125 
১৯ َل‎ BIS [المستحنة: ]لیب بیضم‎ (৮০৬৭ اتات‎ 
أبي ان‎ ৬ ৪৪৩০ ০১০০ C350 4520 له في‎ ৩৪ এ 5529: 
2৪৭ إلى‎ 259 4৩ صل الله‎ ও ف وهم‎ নে لن‎ 055 5591 
1551 ১340 ليه‎ 3191 ১:১9 8 ৬০35 ৮৩ 


22:05 5 إل اتاتب ا يد فق تنا‎ ৩ لته‎ এব ری‎ এ) 


لا فا وذ ও‏ كثر لين تقال أبو تمر اعد ان 95 এব‏ 
26 


82 هذا وا 89$ MIE‏ َال الاک ا 45021 إِنَهُ এগ প্র‏ 


ভিজ 22285221818 8115 ھی ھا و رھ جو‎ তত 


০৮৩৩ কি Be LS‏ ني LSU al IN‏ لہ فصر فَصَرَيَهُ حَق 
سے ٹیو سوج نز هن 
৮ উর‏ اَعَد ری TS GAS ৪৩1০১‏ الله 
ale‏ 125 لع قال: قیل এ‏ صاجي نی لول 753 ৩০০৮‏ با نچ 
fol‏ 55 واه أَؤْقَ اله SIE)‏ 5 | م نا الله A IG te‏ 
HE xh ৬০‏ و 
عرف آلا ২০‏ لیے تخرخ BES‏ سیف SA‏ ال وی منم পা‏ 
০০৬০০‏ لجق باي 0৬৮৯৭ FS ps‏ 
یق باي بی > ক ATES বা‏ 
Nel) 08)‏ غر 449৭15558৮9‏ فلت এ‏ 
ال صل الله de‏ سل ده هلجم 17157725178 
ازل ال To‏ الله عليه 5 চি‏ كالول تک تقال )985 ین کف 
49২০৮‏ جو পা‏ 
[الفتح: ০13‏ بل (৯৩7 পুর ০৪)‏ [الفتح: ©] ৬৪‏ 68 
11 را ی ال ول نا ييشم الله لت اليم SG‏ نم و 
রত‏ 

মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও মারওয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে 
বর্ণিত, তাদের উভয়ের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থন 
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হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন ۱ যখন সাহাবীগন রাস্তার এক জায়গায় 
এসে পৌঁছলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
‘খালিদ ইবন ওয়ালিদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে 
গামিম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তোমরা ডান দিকে চল’ 
আল্লাহর কসম! খালিদ মুসলিমদের উপস্থিতি টেরও পেলো না, 
এমনকি যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ধুলিরাশি দেখতে 
পেল, তখন সে কুরাইশদের সংবাদ দেওয়ার জন্য ঘোড়া দৌড়িয়ে 
চলে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর 
হয়ে যখন সেই গিরিপথে পৌঁছলেন, যেখান থেকে মক্কার সোজা পথ 
চলে গিয়েছে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনী বসে 
পড়ল। লোকজন তাকে (উঠাবার জন্য) ‘হাল-হাল’ বলল, কাসওয়া 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয় বরং তাকে তিনিই 
আটকিয়েছেন যিনি হাতি বাহিনীকে আটকিয়েছিলেন।” তারপর তিনি 
বললেন, “সেই সত্তার কসম, যাঁর হাততে আমার প্রাণ কুরাইশরা 
আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের মধ্যে যে কোনো বিষয়ের সম্মান 
প্রদর্শনার্থে কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব’ এরপর তিনি তাঁর 
উষ্টিকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াল। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পথ ত্যাগ করে হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে 
অল্প পানি বিশিষ্ট কূপের কাছে অবতরণ করেন। লোকজন তা থেকে 
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অল্প-অল্প পানি নিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষনের মধ্যেই লোকজন পানি 
শেষ করে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট পিপাসার অভিযোগ করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর কোষ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং সেই 
তীরটি সেই কৃপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর কসম! তখন 
পানি উপচে উঠতে লাগল, এমনকি সকলেই তৃপ্তি সহকারে পানি 
পান করলেন। এমন সময় বুদাইল ইবন ওয়ারকা আল-খুযাঈ তার 
খুযা'আ গোত্রের কিছু লোক নিয়ে এলো। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক হিতাকাঙ্থি 
ছিল। বুদাইল বলল, আমি কাব ইবন লুওহাই ও আমির ইবন 
লুওহাইকে রেখে এসেছি। তারা হুদায়বিয়ার প্রচুর পানির নিকট 
অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে সাবকসহ দুগ্ধবতী অনেক 
A) ۱ তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বাইতুল্লাহ যিয়ারতে বাধা 
প্রদান করতে প্রস্তুত । রাসুরুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ‘আমি তো কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং উমরা 
করতে এসেছি। যুদ্ধ নিঃসন্দেহে কুরাইশদের দূর্বল করে ফেলেছে, 
ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা যদি চায়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও 
কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নিবে ۱ যদি আমি তাদের উপর জয়ী 
হয় তবে অন্যান্য লোক ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও 
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চাইলে তা করতে পারবে ١ আর না হয়, তারা এসময়টুকৃতে শান্তিতে 
থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তা হলে সেই 
সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হওয়া 
পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের যুদ্ধ করে যাব। আর নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন’ বুদাইল বলল, “আমি 
আপনার বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব। এরপর বুদাইল 
কুরাইশদের কাছে এসে বলল, “তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে 
তোমার কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু তাদের বিবেকবান 
লোকেরা বলল, “তুমি তাঁকে যা বলতে শুনেছ, আমাদেরকে তা ۱ 
তারপর বুদাইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা 
বলেছিলেন, সব তাদের শুনাল। তারপর উরওয়া ইবন মাসউদ উটে 
দাঁড়িয়ে বলল, ‘হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই? 
তারা বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ۱ উরওয়া বলল, “তোমরা কি আমার সন্তান 
তুল্য নও?’ তারা বলল, “হ্যাঁ অবশ্যই ۱ উরওয়া বলল, আমার সম্বন্ধে 
তোমাদের কি কোনো অভিযোগ আছে? তারা বলল, না। উরওয়া 
বলল, তোমরা কি জান না যে, আমি তোমদের সাহায্যের জন্য 
উকাযবাসীদের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের 
সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগতদের নিয়ে তোমাদের কাছে 
এসেছিলাম? তারা বলল, হ্যাঁ, জানি। উরওয়া বলল, এই লোকটি 
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তোমাদের কাছে একটি ভাল প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা 
মেনে নাও এবং আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা বলল, আপনি 
তাঁর কাছে যান। তারপর উরওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে কথা বললেন, 
যেমনিভাবে বুদাইলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ۱ উরওয়া তখন বলল, 
হে মুহাম্মদ, আপনি কি চান যে, আপনার جوم‎ নিশ্চিহ করে 
দিবেন, আপনি আপনার পূর্বের আরববাসীদের এমন কারো কথা 
শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মুলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? 
আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কি অবস্থা হবে?) আল্লাহর 
কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরণের লোক দেখতে 
পাচ্ছি যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে ۱ তখন 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু তাকে বললেন, তুমি লাত দেবীর 
লজ্জাস্থান চেটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব? উরওয়া 
বলল, সে কে? লোকজন বললেন, আবূ বকর ١ উরওয়া বললেন, যাঁর 
হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার যদি 
আপনার ইহসান না থাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, 
তাহলে নিশ্চই আপনার কথার জবাব দিতাম ۱ রাবী বললেন, উরওয়া 
পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলতে শুরু 
করলেন। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের দাঁড়িতে হাত দিত। তখন মুগীরা ইবন ٩ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছির একটি তরবারী ও 
মাথায় ছিল লৌহ শিরম্ত্রা। উরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়ির দিকে তার হাত বাড়াতো মুগীরা 
করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দাঁড়ি থেকে তোমার হাত হটাও। উরওয়া মাথা তুলে বলল, এ কে? 
লোকজন বললেন, মুগীরা ইবন 'শুবা। উরওয়া বলল, হে গাদ্দার! 
আমি কি তোমার গাদ্দারীর পরিণতি থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা 
করিনি? মুগীরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু জাহেলী যুগে কিছু লোকদের 
সাথে ছিলেন। একদিন তাদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ 
ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার ইসলাম মেনে 
নিলাম, কিন্তু যে মাল তুমি নিয়েছ, তার সাথে আমার কোনো সর্ম্পক 
নেই। তারপর রউরওয়া চোখের কোনো দিয়ে সাহাবীদের দিকে 
তাকাতে লাগল। সে বলল, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে 
পড়তো এবং তা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোনো 
আদেশ দিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন। তিনি অযু করলে 
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তাঁর অযুর পানির জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু 
হতো। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন নিরবে তা শুনতেন এবং 
তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগন তাঁর দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। 
তারপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, হে 
আমার কওম, আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা বাদশাহর দরবারে 
প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজ্জাশী 
(আবিসিনিয়ার) সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি 
আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোনো রাজা বাদশাহকেই 
তার অনুসরীদের ন্যায় এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মদের 
অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে৷ আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোনো সাহাবীর 
হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে 
ফেলেন। তিনি কোনো আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন 
করেন; তিনি অযু করলে তাঁর অযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে 
শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান 
না। তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা 
তা মেনে নাও। তা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাকে 
তাঁর নিকট যেতে দাও। লোকেরা বলল, যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের কাছে এল তখন 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো অমুক 
ব্যক্তি এবং এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে 
থাকে তোমরা তার কাছে কুরবাণীর পশু নিয়ে আস। তারপর তার 
কাছে তা নিয়ে আসা হলো এবং লোকজন তালবিয়া পাঠ করতে 
করতে তার সামনে এলেন। তা দেখে লোকটি বলল, সুবাহান্নাল্লাহ! 
এমন সব লোকদেরকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দেওয়া সঙ্গত 
নয়। তারপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি 
কুরবাণরি পশু দেখে এসেছি, সেগুলোকে কিলাদা পরানো হয়েছে ও 
চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কা'বা যিয়ারত বাধা প্রদান সঙ্গত 
মনে করি না। তখন তাদের মধ্যে থেকে মিকরায ইবন হাফস নামক 
এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা 
বলল, তাঁর কাছে যাও। তারপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী 
হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো মিরকাজ, 
দুষ্ট প্রকৃতির লোক'। অতপর সে কথা বলতে লাগল, এমন সময় 
সুহাইল ইবন ‘আমর আসল। ۳5 (রহ.) বলেন, সুহাইল ইবন 
আমর আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল’ মা"মার (রহ.) 
বলেন, যুহরী (রহ.) তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, সুহাইল এসে 
বলল, আমাদের ও আপনার মাঝে চুক্তি লিখুন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একজন লিখক ডাকলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লিখুন: ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম’ ৷ তখন সুহাইল বলল, আল্লাহর কসম! রহমান কে-? আমরা 
তা জানিনা, বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন 4 
সেভাবে লিখুন। মুসলিমগন বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা 
‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ ছাড়া আর কিছু লিখব না। তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘বিসমিআল্লাহুম্মা’ লিখ। 
তারপর বললেন, এটা যার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহর রাসূল 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন সুহাইল বলল, 
আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলেই বিশ্বাস 
করতাম, তাহলে আপনাকে কা'বা যিয়ারত দেখে বাধা দিতাম না 
এবং আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না। বরং আপনি 
লিখুন, আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ (এর পুত্র থেকে) ৷ তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নিশ্ুই আমি আল্লাহর রাসূল; কিন্তু 
তোমরা যদি আমাকে অস্বীকার কর তবে লিখ, আব্দুল্লাহর পুত্র 
25۳77 ۱ যুহরী ری‎ বলেন, এটি এ জন্য যে, তিনি বলেছিলেন, 
তারা যদি আল্লাহর পবিত্র বস্তুগুলোর সম্মান করার কোনো কথা দাবী 
করে তাহলে আমি তাদের সে দাবী মেনে নিব। তারপর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ চুক্তি কর যে, তারা 
আমাদের ও কা'বা শরীফের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে 
না, যাতে আমরা (নির্বিঘ্নে) তাওয়াফ করতে পারি। সুহাইল বলল, 
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আল্লাহর কসম! আরববাসীরা যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, 
এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে। বরং আগামী বছর তা 
হতে পারে। তারপর লেখা হলো। সুহাইল বলল, এ-ও লিখা হোক 
যে, আমাদের কোনো লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে 
যদিও আপনার দীন গ্রহণ করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের কাছে 
ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ বললেন, সুবাহান্নাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহন 
করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে 
ফেরত দেওয়া যেতে পারে? এমন সময় আবু জানদাল ইবন সুহাইল 
ইবন ‘আমর সেখানে এসে উপস্থি হলেন। তিনি বেরি পরিহিত 
অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিন্নচল থেকে বের হয়ে 
এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন ۱ সুহাইল বলল, হে 
মুহাম্মদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম 
কাজ হলো তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। 
সুহাইল বলল, আল্লাহর কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর 
কখনো সন্ধি করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, কেবল এ লোকটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি ۱ 
সে বলল, না। এ অনুমতি আমি দেবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল, আমি 
তা করব না। মিকরায বলল, আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার 
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অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, হে 
মুসলিম সমাজ, আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, 
অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনার কি দেখছেন না, আমি 
কত কষ্ট পাচ্ছি। আল্লাহর রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাতিত করা 
হয়েছে। উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম এবং 
বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 
আমি বললাম, আমরা কি হকের উপর নই? আর আমাদের দুশমনরা 
কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে 
দীনের ব্যাপারে কেন আমরা হেয় হবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললাম, “আমি অবশ্যই রাসূল; অতএব আমি 
তার অবাধ্য হতে পারি না, অথচ তিনিই আমার সাহার্যকারী। আমি 
বললাম, আপনি কি আমাদের বলেন নাই যে, আমরা 5 
বায়তুল্লাহ যাব এবং তাওয়অফ করব ۱ তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কি 
এ বছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 
তুমি অবশ্যই কা'বা গৃহে যাবে এবং তাওয়াফ করবে । উমর 
‘আনহুর কাছে গিয়ে বললাম, হে আবূ বকর তিনি কি আল্লাহর 
সত্য নবী নন? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘অবশ্যই 
আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের দুশমনরা 
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কি বাতিলের উপর নয়? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, 
নিশ্চয়ই । আমি বললাম, তবে কেন আমরা এখন আমাদের দীনের 
ব্যাপারে এত হীনতা স্বীকার করব? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, ‘ওহে’ নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি তাঁর রবের 
নাফরমানী করতে পারেন না। তিনিই তাঁর সাহায্যকারী ۱ তুমি তাঁর 
অনুসরণকে আকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম! তিনি সত্যের উপর 
আছেন। আমি বললাম, তিনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই 
বায়তুল্লাহ যাব এবং তার তাওয়াফ করব। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বললেন, অবশ্যই । কিন্তু তুমি এবারই যে যাবে তিনি এ কথা 
কি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, তবে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াফ 
করবে । যুহরী (রহ.) বলেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেছিলেন, 
আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফফারা হিসাবে) অনেক নেক 
আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন, 
তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাথা কামিয়ে ফেল। রাবী বলেন, 
আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা 
তিনবার বলার পরও কেউ উঠলেন না। তাদের কাউকে উঠতে না 
দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা 
রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে লোকদের এ আচরণের কথা বলেন। 
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যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোনো 
কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার 
ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন। সেই অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা 
না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা 
মুড়িয়ে নিলেন। তা দেকে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ 
পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। 
অবস্থা এমন হলো যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে 
লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল 
করলেন, “হে মুমিনগণ! মুমিন মহিলারা তোমাদের কাছে হিযরত 
করে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করুন” [সূরা আল-মুমতাহিনা: ১০] 
তারা মুশরিক ছিল। তাদের একজনকে মু'আবিয়া ইবন আবু 
সুফিয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া বিয়ে করেন। 
তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে 
আসলেন। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নামক কোরাইশ 
গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন 
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লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা 
পূর্ণ করুন) ৷ তিনি তাকে এ و‎ ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। 
তাঁরা তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলায়ফায় পৌছে অবতরণ 
করল আর তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল । আবু 
কসম! হে অমুক, তোমার তরবারীটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে 
লোকটি তরবারীটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি 
উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবু 
আমাকে দেখাও তারপর লোকটি আবূ বাসীরকে তলোয়ারটি দিল। 
আবু বাসীর সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে 
মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌছল এবং 
দাঁড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, এই লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে 
এসেছে। ইতিমধ্যে লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে পৌঁছে বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা 
হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু 
“'আনহুও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া 
নবীআল্লাহ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে 
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দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ 
আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন 
প্রজ্জলিতকারী, কেউ যদি তাকে বিরত রাখত। আবু বাসীর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন এ কথা শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, 
তাকে তিনি আবার কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি 
বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। রাবী বলেন, এ দিকে আবু 
জানদার ইবন সুহাইল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু 
বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই 
ইসলাম গ্রহণ করত, সে-ই আবু বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। 
এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তারা যখনই 
শুনতেন যে, কুরাইশদের কোনো বানিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে, 
করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন তখন কুরাইশরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লোক পাঠাল। আল্লাহ ও 
আত্মীয়তার ওয়াসীলা দিয়ে আবেদন করল যে, আপনি আবু বাসীরের 
কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে) কেউ এলে সে 
নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)। 
তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে নির্দেশ 
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পাঠালেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, “তিনি তাদের 
হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত হাত তাদের থেকে 
বিরত রেখেছেন.......জাহেলী যুগের অহমিকা”। পর্যন্ত [সূরা আল- 
ফাতহ: ২৬] তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করেনি, 
‘বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম’ বলে স্বীকার করেনি এবং বায়তুল্লাহ 
ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। : 
ية وَالتَيُ‎ ডি তাও ال خاش‎ 4৬৩ رضي الله‎ 48৯০৬ ৪৩৩৬০ 
৩) ركو 155 523 الكاس کنو فقال:‎ 45 ৩5259 পুত الله‎ এ 
يده في‎ SG بات‎ ৩৪ 5৯8955515৩5 1981৫: 
41105 93555 59550 0৫4৪১০৩3580 الماء‎ এ اوه‎ 
৩5786 এ کا‎ 43৩ اة آلف‎ ও کا قال أو‎ ভে 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হুদাবিয়ায় অবস্থান কালে একদিন সাহাবায়ে কেরাম পানির 
পীপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একটি (চামড়ার) পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি 
অজু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সকলে এ দিকে 
ধাবিত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,তোমাদের 
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কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রের সামান্য পানি 
ব্যতীত অজু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নাই। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই 
তাঁর হাত উপচিয়ে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি ছুটিয়ে বের হতে লাগলো। 
আমরা সকলেই পানি পান করলাম আর অজু করলাম। সালিম 
(রহ.) (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? আমরা যদি এক লক্ষও 
হতাম, তবুও আমারদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম 
মাত্র পনেরশ'। ! 
2065 94 الله ی الله 35 الحییک قَال:‎ এ ৪৩৬৪ 
04৩৬৩ E585 وَمَلَمَ په 4536 3 فيه‎ SE صل الله‎ EAGLE ৪৫5 
OS من‎ TS ا‎ ER د‎ এ الوضوی ال ین‎ MES قال‎ 
Be EG کم کنشم بومیز؟ قال: ما‎ ৬ فلث‎ SG Hf 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলাম, এ 
সময় আসরের সময় হয়ে গেল। অথচ আমাদের সংগে বেঁচে যাওয়া 
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সামান্য পানি ব্যতীত কিছুই ছিল না। তখন সেটুকু একটি পাত্রে 
রেখে পাত্রটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা 
হল। তিনি পাত্রটির মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং 
আঙ্গলগুলো ছড়িয়ে দিলেন। এরপর বললেন, এস যাদের অযুর 
প্রয়োজন আছে। বরকত তো আসে 5855۹ কাছ থেকে । জাবির 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, তখন আমি দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গলগুলোর ফাঁক থেকে পানি প্রবাহিত 
হচ্ছে। লোকজন অযূ করল এবং পানি পান করল। আমিও আমার 
উদরে যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকু পান করতে ত্রুটি করলাম না। 
কেননা, আমি জানতাম এটি বরকতে পানি। রাবী বলেন, আমি 
জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে বললাম, সে দিন আপনারা কত লোক 
ছিলেন? তিনি বললেন, এক হাজার চারশ ۲ 
BR EL 8৩7৬6 یرم الحدَيْبيَة أَرْيعَ‎ ES 03435 له‎ ৪ ৪21৬০ 
AE BEG SED تجلس الي صل‎ EBS یلم تأر‎ EHS 
ES CEL ES ০75 ESL 1991 في‎ ৮9 ০০০০ 2559) 291 
رگنب‎ ৬০০০০) 55429) 
আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাবিয়ায় চৌদ্দশ 
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লোক ছিলাম ৷ হুদায়বিয়া একটি কুপ, আমরা তা হতে পানি এমন 
ভাবে উঠিয়ে নিলাম যে তাতে এক ফোঁটা পানিও বাকী থাকলো না। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের কিনারায় বসে কিছু পানি 
আনার জন্য আদেশ করলেন। (সামান্য পানি আনা হলো) তিনি কুল্লি 
করে এ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। 
তখন কুপটি পানিতে ভরে গেল। আমরা পান করে তৃপ্তি লাভ 
করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পানে তৃপ্ত হল। অথবা বলেছেন 
আমাদের উটগুলো পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করল। * 
২৮5৫ ২5০৪ ৬১: 25 عد لیات بر‎ US الله قال:‎ ৬৪ عَنْ‎ 
(55 مِنْ‎ LS IMIG الما‎ তু صل الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ في سم‎ 2 
IRE EE 27 ده في 5391 0 قال:‎ E فرب تلا کل‎ 1924 
(০4১৯5৪৩৫১৪৫ الماء‎ এক IEG مِنَ اله‎ SAG البرک‎ 
BE تنبیح العام‎ SES وََلَّموََقَدْ‎ পরও الله‎ 
আবদুল্লাহ ইবন মাসন্উদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমরা (সাহাবাগণ) অলৌকিক ঘটনাসমূহকে বরকত ও 
কল্যাণকর মনে করতাম আর তোমরা (যারা সাহাবী নও) এ সব 
ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম ۱ আমাদের পানি কমিয়ে আসল। 
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তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতিরিক্ত পানি 
তালাশ কর। (তালাশের পর) সাহাবাগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন 
যার ভেতর সামান্য পানি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁর হাত মোবারক এ পাত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা 
করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে 
পানি উপচে পড়ছে। সময় বিশেষে আমরা খাদ্য-দ্রব্যের তাসবীহ পাঠ 
শুনতাম আর তা খাওয়া হতো।? 

ہے یی 4৪৭ ESN‏ يتا ا 4৮50 হও‏ ل اللو سن 
ও ০, "0922‏ وَعَلَيْهَا ون 85 05303 قال: 
৩৫‏ کول لضا الا علیه و عل جت کت و بش رت 
مور ا قال: کمن ৫5‏ الله صل الله 79505 
Sl UES‏ ضل اجره قال: 4৪‏ 49 التّا» ثم بام BES EI‏ 


2 


گان نی ৫৩৫৩৪ ৬‏ :)3080 مات قاقال 418 قد بَايَعْتُكَ پا سول الله 


و ای 


انا یت 


88716, 4১০) اليه قال‎ এ 
يَدَيِْ (الخ).‎ EEK 
1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৭৯। 


276 


(সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হুদায়বিয়ায় আগম 
করলাম আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ" এবং তাদের (মুসলিমদের) 
কাছে ছিলো এমন পঞ্চাশটি বকরী যাদের দুগ্ধ দোহন করা হতো 
না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সংকীর্ণ একটি কুপের পাড়ে 
তাশরিফ রাখলেন। পরে তিনি দো'আ করেছেন অথবা থুথু 
ফেলেছেন, (যা-ই হোক) ফলে কুপের পানি কানায় কানায় ভরতি 
হয়ে গেলো । আমরা সকলে নিজেরাও পান করলাম, আর আমাদের 
জানোয়ারগুলোকে পান করালাম। পরে তিনি আমাদেরকে একটি 
বৃক্ষের নীচে (বাবলা গাছ) বাই'য়াত করার জন্য আহবান করলেন। 
তিনি (সালামা) বলেন, সকলের আগে আমিউ (তাঁর হাতে হাত 
রেখে) বাইয়াত করলাম। পরে লোকেরা একের পর এক বাইয়াত 
করলো। অবশেষে বাই'য়াতের সিলসিলা মাঝামাঝি পর্যায়ে পৌঁছলে, 
তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সালামা! বাইয়াত করো ۱ আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সমস্ত লোকের আগেই 
বাইয়াত করেছি। তিনি বললেন, আবারও বাইয়াত করো । সুতরাং 
আমি দ্বিতীয়বার বাইয়াত করলাম। সালামা বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে আমি 5 | অর্থাৎ 
আমার কাছে যুদ্ধের কোনো হাতিয়ার নেই। সুতরাং তিনি আমাকে 
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একখানা ঢাল দিলেন (তিনি ‘হাজানা’ দিয়েছেন অথবা AIT, 
দুটির অর্থ প্রায় কাছাকাছি)। এরপর তিনি (লোকদেরকে) বাইয়াত 
করাতে থাকলেন। অবশেষে যখন বাইয়াত সিলসিলা প্রায় শেষ 
পর্যায়ে পৌঁছলো তখন তিনি আমাকে পুনরায় লক্ষ্য করে বললেন, হে 
সালামা! তুমি কি আমার হাতে বাইয়াত করবে না? আমি বললাম, 
হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো একবার সমস্ত লোকের পূর্বেই 
বাইয়াত করেছি আবার মাঝখানেও একবার বাইয়াত করেছি। তিনি 
বললেন, আবারও করো। সালামা বলেন, পুনরায় তৃতীয়বার তাঁর 
হাতে বাইয়াত করলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! 
আমি যে তোমাকে একখানা ঢাল দিয়েছিলাম, তা কি করলে? আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচা আমেরের সাথে আমার 
নেই। অতএব, আমি তা তাঁকে দিয়ে ফেলেছি। সালামা বলেন, 
আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে 
দিলেন এবং বললেন, তুমি তো এ ব্যক্তির মতো, সে সর্বপ্রথম বলে, 
হে আল্লাহ! আমাকে এমন একজন বন্ধু মিলিয়ে দাও, যে হবে আমার 
নিজের (দেহের) চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। সালামা বলেন, 
পরে মুশরিকরা আমার সাথে একটা সন্ধিচুক্তি করার জন্য দূত 
পাঠিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করলো। পরে আমাদের মধ্যে বার বার 
হাঁটাহাঁটি করলে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে একটা সন্ধি চুক্তি 


278 


সম্পাদন হয়ে গেলো। সালামা বলেন, আমি ছিলাম, তালহা ইবনে 
পান করাতাম ও তার গায়েল ধুলাবালি পরিস্কার করতাম এবং তাঁর 
খেদমত করতাম, এর বিনিময়ে আমি তাঁর খাদ্য থেকেই খাওয়া 
দাওয়া করতাম। আর আমার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ যা 
ছিলো তা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নামে ছেড়ে রাখলাম। সালামা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, মক্কাবাসীদের সাথে আমাদের সন্ধি-চুক্তি হয়ে গেলে, আমরা 
পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলেমিশে চলতে লাগলাম ۱ (ঠিক এ সময় 
একদিন) আমি একটি বৃক্ষের নীচে এসে গাছ তলার কাঁটা-কুটা 
পরিস্কার করে সেখানে শুয়ে পড়লাম। এমন সময় মক্কার 
মুশরিকদের চার ব্যক্তি আমার কাছে আসলো এবং তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানা প্রকার অশোভন ও 
আপত্তিকর কথাবর্তা বললো ۱ তাতে আমি তাদের ওপর ভীষণ ক্ষেপে 
গেলাম, পরে আমি অন্য আরেকটি গাছতলায় চলে গেলাম। এ সময় 
তারা তাদের হাতিয়ারগুলো গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে সবাই শুয়ে 
পড়লো। ঠিক এমন সময় উপত্যকার নিম্ন প্রান্ত থেকে কোনো এক 
আহবানকারী চিৎকার করে এ আওয়াজ দিলো যে, “মুহাজিরীনরা 
কোথায়? ইবনে যুনাঈমকে হত্যা করা হয়েছে”। সালামা বলেন, এ 
আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করে 
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এ চার ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অথচ তারা সবাই তখনও 
সেগুলোকে আমার হাতে মধ্যে মুঠো করে বেঁধে নিলাম। সালামা 
বলেন, পরে আমি বললাম, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমন্ডলকে সবচেয়ে 
মর্যাদা দান করেছেন। সাবধান! তোমাদের কেউ মাথা তুলবে না। 
যদি কেউ মাথা ওঠাও, তবে চোখে যা দেখছো ওটার দ্বারা তাকে 
শেষ করে দেবো। সালামা বলেন, পরে আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম। 
তিনি বলেন, এ সময় আমার চাচা আমের ও 'আবালাহ্‌* গোত্রের 
'মিকরায' নামে এক ব্যক্তিবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসলো। সে ছিলো সত্তরজন 
মুশরিকের মধ্যে একটি গাত্রাবৃত ঘোড়ার ওপর আরোহী ۱ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
বললেন, তোমরা এদের সবাইকে ছেড়ে দাও ۱ অপরাধের সূচনা করা 
এবং বার বার অপরাধ করা তাদেরকেই মানায় (অর্থাৎ সন্ধিচুক্তির 
খেলাফ করাটা তাদেরকেই সাজে), এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করলেন, “আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের 
ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর, তাদের হাত তোমাদের ওপর 
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থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের ওপর থেকে নিবারণ করেছি”। 
[সূরা আল-ফাতহ: ২৪] আয়াতটি সবটুকুই নাযিল করলেন। সালামা 
বলেন, অতঃপর আমরা মদীন অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং 
আমরা এসে এক জায়ঘায় অবস্থান করলাম। এদিকে আমাদের ও 
7۳557۳0 গোত্রের মধ্যখানে একটি মাত্র পাহাড়ের ব্যবধান। আর 
তারা ছিলো মুশরিক। রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য তাদের (মুশরিকদের) গোপন 
সংবাদ সরবরাহ করার জন্যে যে গুপ্তচর হিসেবে উক্ত পাহাড়ের 
ওপর আরোহণ করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমি উক্ত রাতে 76 তিনবার সে পাহাড়ে আরোহণ করলাম | পরে 
আমি মদীনায় ফিরে আসলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোলাম 'রাবাহ্‌" কে তাঁর স্বীয় সওয়ারী 
জানোয়ার (আদ্বাহ) দিয়ে পাঠালেন এবং আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। 
আর আমি বের হলাম তার সাথে তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ঘোড়া 
নিয়ে মুক্ত মাঠের পানে। যখন ভোর হলো হঠাৎ সংবাদ পেলাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে 
এবং তাঁর রাখালকেও হত্যা করে ফেলেছে। সালামা বলেন, তখন 
আমি বললাম, হে রাবাহ! ধরো, এ ঘোড়াটি নিয়ে যাও এবং ওটা 
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তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দাও, আর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ জানিয়ে দাও যে, 
মুশরিকরা তাঁর পশুর পাল লুষ্ঠন করে নিয়ে গেছে। সালামা বলেন, 
অতঃপর আমি একটি উচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে মদীনাকে সম্মুখে 
রেখে বলে সংকেত ধ্বনি উচ্চারণ করে তিনবার খুব জোরে চিৎকার 
দিলাম। অতঃপর আমি (মুশরিকদের) পিছু ধাওয়া করে তাদের প্রতি 
তীর নিক্ষেপ করতে করতে বেরিয়ে পড়লাম এবং এ শোক (কবিতা) 
আবৃত্তি করতে থাকলাম, আমি হলাম আক্ওয়ার সুযোগ্য সন্তান এবং 
আজকের দিনেই প্রমাণিত হবে, কার মা তাকে অধিক দুগ্ধ পাণ 
করিয়েছে”। পরে আমি তাদের একজনকে আয়ত্তে পেয়ে তার 
সওয়ারী লক্ষ্য করে তীর ছুড়লাম, শেষ পর্যন্ত তীরটি তার বাহু ছেদ 
করে চলে গেলো। সালামা বলেন, তখন আমি বললাম, লও হে এই 
পুরস্কার! আমাকে চিনো? আমি হলাম আক্ওয়ার সুযোগ্য পুত্র 
আজই প্রমাণিত হবে নিকৃষ্ট ইতর কে? এবং কার মা তাকে দুগ্ধপাণ 
করিয়েছে। সালামা বলেন, আল্লাহর কসম! আমি অনবরত 
বিরামহীনভাবে তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ওদের 
জখমী ও আহত করতে থাকলাম। পরে যখন তাদের অশ্বারোহী 
আমার কাছে ফিরে আসলো, তখন আমি একটি বৃক্ষের নীচে এসে 
বসে পড়লাম। অতঃপর আমি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে 
আহবান করে দিলাম ۱ অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সরু পথের 


282 


নিকটবর্তী হলো তখন তার মধ্যে ঢুকে গেলো। এ সময় আমি 
পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলাম এবং ওপর থেকে তাদেরকে পাথর 
নিক্ষেপ করতে থাকলাম ١ সালামা বলেন, আমি সারাক্ষণ তাদের পিছু 
ধাওয়া করতেই থাকলাম। শেষ নাগাদ আল্লাহ সৃষ্ট রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোনো 58 সওয়ারীকে আমি 
আমার পেছনেই ফেলে দিলাম। ফলে আমার ও মুশরিকদের 
মাঝখানে আমিই রয়ে গেলাম। এরপর আমি তীর নিক্ষেপ করতে 
করতে তাদের পিছু ধাওয়া করলে শেষ পর্যন্ত তারা গায়ের বোঝা 
হালকা করার নিমিত্তে ত্রিশখানার বেশী চাদর ও ত্রিশটি তীর ফেলে 
গেলো। আর আমি তাদের ফেলে যাওয়া প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর 
পাথর চাপা দিয়ে جم‎ রেখে যেতে লাগলাম, যেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা দেখে চিনতে পারেন 
যে, ওগুলো আমার ছিনতাইকৃত জিনিস। অবশেষে তারা (মুশরিকরা) 
এক টিলার সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো। এমন সময় হঠাৎ 
অমুক (আবদুর রহমান) ইবনে বাদরুল ফাযারী এসে তাদের কাছে 
উপস্থিত হলো। তখন তারা সকলে বসে দুপুরের খানা খাচ্ছিলো, 
আর আমি পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে বসা ছিলাম। এ সময় ফাযারী 
আমাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এ যে 
ওপরে আমি দেখছি ওটা কি? তারা বললো, এই তো সে ব্যক্তি যে 
আমাদেরকে অস্থির করে তুলেছে। আল্লাহর শপথ! এ সাত-সকাল 
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থেকেই সে আমাদের পিছু ধাওয়া করে আমাদেরকে তীরের মুখে 
রেখেছে। এমন কি শেষ নাগাদ আমাদের হাতে যা কিছু ছিলো 
সবকিছুই সে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সালামা বলেন, তাদের কথা শুনে 
ইবনুল ফাযারী বললো, তোমাদের মধ্য থেকে চারজন লোক তার 
দিকে ওঠো। সালামা বলেন, অতঃপর তাদের থেকে চারজন 
পাহাড়ের মধ্যে আমার কাঠে উঠে আসলো। তিনি বলেন, যখন তারা 
আমার এতো নিকটে আসলো যে, এখন আমি তাদের সাথে 
কথাবার্তা বলতে পারি, তখন আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে 
চিনো, আমি কে? তারা বললো, না এবং জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? 
উত্তরে বললাম, আমি সালামাহ ইবনুল আকৃওয়া। সেই মহান সত্তার 
ওয়াসাল্লামের মুখমন্ডলকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, আমি তোমাদের 
কোনো ব্যক্তিকে ধরার সংকল্প করলে সে কখনো আমার নাগালের 
বাইরে যেতে পারবে না। এবং আমি তাকে ধরেই ফেলবো । কিন্তু 
তোমাদের কেউই আমাকে ধরতে বা কাবু করতে সক্ষম হবে না। এ 
সময় তাদের একজন আমার দাবীর সমর্থনে বললো, আমার ধারণাও 
তাই। সালামা বলেন, পরে তারা ফিরে চলে গেলো, কিন্তু আমি 
আমার জায়গা ত্যাগ করলাম না। অবশেষে এতক্ষণ পরে দেখলাম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী সৈন্যরা 
বাগানের ভেতরে প্রবেশ করেছে। সালামা বলেন, দেখলাম তাঁদের 
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সর্বপ্রথম লোকটি হলেন আল-আখরামুল আসাদী। তাঁর পেছনে আবু 
কাতাদাহ আনসারী এবং তাঁর পেছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ 
কিন্দী। তিনি বলেন, তাঁরা এখানে আসলে, আমি আখরামের ঘোড়ার 
লাগাম ধরে থামিয়ে বললাম, ওরা (মুশরিকরা) সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে পালিয়ে গেছে। আরো বললাম, হে আখরাম! ওদের থেকে 
হুশিয়ার থাকো। কেননা এমন যেন না হয়, তারা তোমাকে হত্যা 
করে ফেলে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌঁছে গেলেন । তখন আখরাম আমাকে লক্ষ্য করে 
বললো, হে সালামা! যদি তুমি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস 
রাখো, আর এটাও জানো যে জান্নাত আছে, সত্য ۱ জাহান্নাম আছে 
তাও সত্য- তাহলে আমার ও আমার শাহাদাতের মাঝখানে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। সালামা বলেন, তার কথা শুনে আমি 
তার রাস্তা ছেড়ে দিলাম। অতঃপর তাঁর ও আবদুর রহমান ফাযারীর 
মধ্যে মোকাবিলা (লড়াই) চললো ۱ ফলে আখরাম, আবদুর রহমানের 
ঘোড়ার পা কেটে ফেললো আর আবদুর রহমান তাকে (আখরামকে) 
শহীদ করে দিলো এবং সে ঘোড়া পরিবর্তন করে আখরামের ঘোড়ার 
ওপর চড়ে বসলো। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী সিপাহী আবু কাতাদাহ অগ্রসর হয়ে আবদুর 
রহমানকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললো । সালামা 
বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন! 
আমি ওদের (শক্রদের) পেছনে পদব্রজে এমনভাবে দৌড়ালাম যে, 
আমি আমার পেছনে তাকিয়ে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের কাউকে তো দেখলামই না, এমনকি তাদের 
ঘোড়ার পায়ের নীচের ধুলাবালি পর্যন্ত কিছুই উড়তেও দেখলাম ۱ 
(অর্থাৎ তারা আমার অনেক দূরে পেছনে পড়ে গেলা)। অবশেষে 
তারা (শক্ররা) সূর্যাস্তের পূর্বে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে অগ্রসর 
হলো। সেখানে পানি ছিলো। ওটাকে “যী-কারাদ' বলা হয়। (এই 
কূপের নামানুসারেই উক্ত এলাকার নামকরণ হয়েছে) ৷ তারা সেখানে 
পানি পান করার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলো ١ কেননা তারা সবাই ছিলো 
পিপাসার্ত। সালামা বলেন, যখন তারা পেছনে তাকিয়ে দেখলো যে, 
আমি তাদেরকে পেছন থেকে দৌড়াচ্ছি, তখন তারা সেখান থেকে 
পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। এভাবে আমি তাদেরকে ওখান থেকে 
বিতাড়িত করলাম এবং এক ফোঁটা পানিও পান করতে দিলাম না। 
তিনি বলেন, তারা ওখান থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এক টিলার মধ্যে 
আশ্রয় নিলো। তিনি বলেন, তারা সবাই দৌড়ে পালারো বটে, কিন্তু 
আমি তাদের এক ব্যক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে এমনভাবে তীর 
ছুড়লাম যে, তা তার 555 ছিদ্র করে চলে গেলো। তখন আমি 
তাকে লক্ষ্য করে বললাম, ওহে, লও (পুরস্কার)! জেনে নাও, “আমি 
হলাম আকওয়ার সুযোগ্য পুত্র। আজই প্রমাণ হবে কার মা তাকে 


286 


অধিক দুগ্ধপান করিয়েছে”। (তীর খেয়ে) সে হতচকিত হয়ে বললো, 
ওহে তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি কি সেই আকওা! যে 
প্রাতঃভোর থেকে আমাদের পেছনে ধাওয়া করছো? তিনি বলেন, 
আকওয়াম, যে প্রাতঃভোর থেকে তোমাদেরকে তাড়িয়ে যাচ্ছি। তিনি 
বলেন, অতঃপর তারা টিলার ওপরে দু’টি ঘোড়া ফেলে রেখে ওখান 
থেকে পালিয়ে জান বাঁচালো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি উক্ত 
ঘোড়া দু'টি হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট নিয়ে আসলাম । সালামা বলেন, এমন সময় আমেরের সাথে 
আমার সাক্ষাত হলো তাঁর কাছে ছিলো চামড়ার একটি থলি, তার 
মধ্যে ছিলো সামান্য কিছু দুগ্ধ এবং আরেকটি পাত্রের মধ্যে কিছু 
পানি। সুতরাং আমি তা থেকে অযু করলাম এবং পানও করলাম। 
পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
আসলাম। এ সময় তিনি পানির এঁ কূপের কাছেই ছিলেন যেখান 
থেকে আমি ওদেরেকে (শক্রদেরকে) বিতাড়িত করেছিলাম। এসে 
দেখি, আমি মুশরিকদের থেকে উট, চাদর এবং তীর-বর্শা যা কিছু 
ছিনিয়ে নিয়েছিলাম সে সমস্ত প্রত্যেকটি জিনিসই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে নিয়েছেন এবং আরো দেখলাম, শত্রুদের 
থেকে আমার ছিনিয়ে নেওয়া উটগুলো থেকে বিলাল রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু একটি উট যবেহ করে নিয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে তার কলিজি (যকৃৎ) ও মেরু দাঁড়ার 
গোস্ত ভাজা করছে। সালামা বলেন, এ সময় আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল আমাকে অনুমতি দিন, আমি সকলের মধ্য থেকে 
একশ জন লোক নির্বাচন করে, শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করি। ফলে 
তাদের লোকদের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর মত একজন লোককেও 
জ্যান্ত ছাড়বো না বরং সবাইকে হত্যা করে ফেলবো তিনি বলেন, 
আমার সংকল্পের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এমনভাবে হেসে দিলেন যে, আগুনের রৌশনীতে তাঁর মাড়ির দাঁত 
পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তখন তিনি বললেন, হে সালামা! তুমি 
স্বয়ং নিজেকে কি এরূপই মনে করো যে, তুমি এটা করতে সক্ষম? 
আমি বললাম, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সম্মানিত 
করেছেন, হ্যাঁ পারবো। তখন তিনি বললেন, এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই 
'গাতফান' ভূমিতে পৌঁছে গেছে। এমন সময় গাতফান থেকে এক 
ব্যক্তি এসে বললো, তাদের এ সমস্ত লোকদের জন্য অমুক ব্যক্তি 
একটি উট যবেহ করছে। যখন তারা উক্ত উটের চামড়া খুলে 
সবেমাত্র অবসর হয়েছে, এমন সময় তাকিয়ে দেখলো যে, ধুলাবালি 
আকাশে উড়ছে (অর্থাৎ মুসলিম সৈন্যরা এসে গেছে)। তখন 
মুসলিমরা তোমাদের কাছে এসে গেছে, বলে চিৎকার করে, তারা 
সবাই ওখান থেকে পালিয়ে গেলো। পরদিন ভোর হলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের আজকের উত্তম 
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অশ্বারোহী ছিলেন আকু কাতাদাহ এবং উত্তম পদাতিক ছিলেন 
সালামা সালামা বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে) আমাকে দু'ভাগ দিলেন, একভাগ 
অশ্বারোহীর এবং আরেকভাগ পদাতিকের। তিনি উক্ত দুই ভাগ 
একত্রেই আমাকে দিলেন ۱ পরে তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব সওয়ারী 
‘আদবা’ ওপর তাঁর পেছনে বসিয়ে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। তিনি বলেন, আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা করে 
যাচ্ছিলাম ঠিক এমন সময় আনসারী এক ব্যক্তি বললো, দৌড়ে কেউ 
আমার আগে যেতে পারবে না। সে আবার প্রতিযোগী আহ্বান করে 
বললো, আছে কেউ যে, আমার আগে মদীনার পৌঁছতে পারে? সে 
পুনরায় আহ্বান করলো, কে আছে এমন যে আমার আগে মদীনায় 
পৌঁছতে পারে? সে উক্ত কথাটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলো। 
আমি তার কথা শুনে বললাম, তুমি কি কোনো ভদ্র লোকের সম্মান 
করবে না এবং কোনো শরীফ-সস্ত্ান্ত লোককে ভয় করবে না? সে 
বললো, না; তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হন, 
তাঁকে সম্মানও করবো এবং ভয়ও করবো। সালামা বলেন, তখন 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে 
উৎসর্গ হোক। আমাকে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ অনুমতি দিন), আমি এ 
লোকটির সাথে প্রতিযোগিতা করবো তিনি বললেন, যদি ইচ্ছে হয় 
যেতে পারো। সালামা বলেন, তখন আমি বললাম, আমি তোমার 
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কাছে যাবো। এ বলে আমি আমার পা চালাতে লাগলাম পরে 
দৌড়াতে আরম্ভ করলাম এবং একটি অথবা দুটি উচু ভূমি তাকে 
পেছনে ফেলে এক জায়গায় এসে আমি আমার শরীরকে বিশ্রাম 
দিলাম। অতঃপর আবার তার পেছনে দৌড়াতে লাগলাম । এবারও 
আমি তাকে একটি অথবা দুটি উঁচুভূমি পেছনে ফেরে দিলাম । পরে 
কসম! আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি। সে বললো, আমারও ধারণা 
যে, আমি হেরে গেছি। তিনি বলেন, সুতরাং আমি তার পূর্বেই 
মদীনায় পৌঁছে গেলাম। 

সালামা বলেন, আল্লাহর কসম! উক্ত ঘটনার কেবলমাত্র 
তিন দিন পরেই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সঙ্গে খাইবার অভিমুখে রওয়ানা করলাম। এ সময় আমার চাচা 
আমের লোকদের সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে লাগলেন, আল্লাহর 
কসম! যদি আল্লাহ অনুগ্রহ না করতেন, আমরা হেদায়েতের পথ 
পেতাম না। দান-সাদকা করতাম না এবং সালাতও পড়তাম না এবং 
আমরা তোমার করুণা থেকে বিমুখ নই। অতএব শত্রু মোকাবিলায় 
আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো, আর আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল 
করো, কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞেস করলেন, এ গায়ক কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমের। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বললেন, আল্লাহ 
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তোমাকে মাফ করুন। সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো ব্যক্তি জন্যে বিশেষভাবে ইসতিগফার 
করেছেন সে শহীদই হয়েছে। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু তাঁর উটের ওপর বসা ছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হে 
আল্লাহর নবী! যদি আমেরের সাথে আমাদেরকেও উপকৃত করতেন! 
(যদি আমাদের জন্যেও এরূপ বিশেষ দু'আ করতেন তাহলে খুবই 
ভালো হতো) সালামা বলেন, যখন আমরা খায়বার এলাকায় আগমন 
করলাম (যুদ্ধের ব্যুহ বচনা হলো এবং মোকাবিলার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী 
আহবানের পালা আসলো) তখন খায়বারবাসীদের অধিপতি 5 
অবগত আছে যে, আমি হলাম মারহাব, আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্র 
সঙ্জিত একজন পরীক্ষিত বীর সেনানী ৷ যখন যুদ্ধ সম্মুখে আসে 
তখন সে জ্বলন্ত অগ্নি। সালামা বলেন, আমার চাচা আমের তার 
মোকাবিলায় এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, খায়বার ভূমি অবশ্যই 
জানে আমি হলাম আমের। মজবুত অস্ত্রে সজ্জিত প্রচন্ড যুদ্ধে 
অপরাজেয় বীর। সালামা বলেন, এরপর তাদের দু'জনের আঘাত 
পরস্পরের মধ্যে ওলট-পালট হতে লাগলো। পরে মারহাবের 
তারবারির আঘাত এক সময় এসে আমার চাচা আমেরের ঢালের 
ওপর পড়লো। তখন আমের ঢালের নীচ দিয়ে তাকে আঘাত 
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শাহরগটি কেটে দিলো, তাতেই তিনি ইনতিকাল করলেন। সালামা 
বলেন, আমি বের হয়ে দেখলাম লোকেরা বলাবলি করছে যে, 
আমেরের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে গেছে। কেননা সে আত্মহত্যা 
করেছে। সালামা বলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম এবং বললাম, আল্লাহর 
রাসূল! আমেরের আমল তো বাতিল হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথা কে বলেছে? আমি 
বললাম, আপনার সঙ্গীদের কিছুসংখ্যক লোক বলেছে। তিনি বলেন, 
যে এ কথা বলেছে সে মিথ্যা বলেছে, বরং সে দ্বিগুন সওয়াবের 
অধিকারী হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
কাছে পাঠালেন। এ সময় তাঁর চোখ উঠেছে (চক্ষু রোগগ্রস্ত)। পরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ইসলামী 
পতাকা অবশ্যই এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবো যে আল্লাহ 
তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
ভালোবাসে ١ অথবা তিনি বলেছেন, যাকে আল্লাহ্‌ও তাঁর রাসূল 
ভালোবাসেন সালামা বলেন, পরে আমি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
কাছে আসলাম এবং তাঁকে ধরে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম। এসময়ও তিনি চক্ষু রোগে 
ভুগছিলেন। শেষ নাগাদ আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলে তিনি তাঁর উভয় চক্ষুর মধ্যে থুথু 
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লাগিয়ে দিলে তৎক্ষণাতই তা আরোগ্য হয়ে গেলা এবং ইসলামী 
পতাকা তাঁর হাতেই প্রদান করলেন। এ সময় মারহাব বেরিয়ে এসে 
হলাম মারহাব, মজবুত অস্ত্রের অধিকারী অপরাজেয় রণবীর ۱ যখন 
যুদ্ধ সম্মুখে আসে তখন প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড। তার জবাবে আলী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি সেই রণবীর, আমার মা আমার 
নাম রেখেছেন হায়দার। যেমন বিশাল জঙ্গলের কুৎসিত ভয়ঙ্কর 
সিংহ ৷ যারা আমার কাছে আসে আমি তাদেরকে 'সুন্দরার' দাড়িপাল্লা 
দ্বারা কানায় কানায় ভরতি করে দিয়ে দেই। এ বলে মারহাবের 
মাথায় আঘাত করতেই সে নিহত হলো। অতঃপর তাঁর হাতেই 
খায়বার বিজয় হলো । ! 

5355 FE SG SE اللہ صل الله‎ 059 655 ৬৭৮৬ عَنْ مُعَاذ‎ 
এ 01 الم‎ oF 75190 LE 4১) IS توك‎ 
ES LUE وَالْعَضْرَ‎ GN LSB خر‎ SLAMS UY كن‎ 9 Es 
UE اف‎ AR TR SA ک خرج ينتكرت ند‎ 
৪5825 آذ 24599 اكفاك‎ ৬45 BT ৪5 تد اه‎ ও 
43355 05 35035 GT ES EE 5 فلا یمس من‎ ৬০৪ 
206 2944৮ ICI IG ین ماه‎ ৪৪ تبض‎ IH এ Bill; 


* মুসলিম, হাদীস নং ১৮০৭। 
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এ 29‏ من ভগ দি NG Ei GL‏ صَل الله ale‏ 
سل TR‏ ما قاء له آن زار ال نم گزار راید ال تا 
لياه ৬৮‏ اجْتَمَعَ في HE Mogi‏ رَسُولُ الله صل الله عَلِیْه LG‏ فيه 
পু‏ وج ০০5 Ks ওঠে‏ الْعَيْنُ IE At গ3‏ غزیر - مَك أبُو 
عم یه ال - 31১5৩459085 FEES‏ طالّث بلق HE‏ 

(4৩৯ 5 SUA تَرَى ما‎ ৩ 
মুয়ায ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (যুদ্ধে) বের হলাম। (এ সফরে) তিনি (দুই) 
সালাত একত্রে আদায় করতেন। অর্থাৎ যোহর ও আসর একত্রে 
আদায় করতেন আর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। 
অবশেষে এক দিন (এমন) হল যে, সালাত বিলম্বিত করলেন। 
তারপর বের হয়ে এসে যোহব ও আসর একত্রে আদায় করলেন, 
অতঃপর (তাঁবুতে) প্রবেশ করলেন। তারপর আবার বেরিয়ে এলেন 
এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, 
ইনশা আল্লাহ তোমরা আগামীকাল তাবুক প্রত্রবণে পৌছবে আর 
চাশতের সময় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে পৌছতে পারবে না। 
তোমাদের মধ্যে যে সেখানে (প্রথমে) পৌছবে, সে যেন তার পানির 
কিছুই স্পর্শ না করে যতক্ষন না আমি এসে পৌছি। আমরা 
(যথাসময়ই) সেখানে পৌছলাম। (কিন্তু) ইতিমধ্যে দু”ব্যক্তি আমাদের 
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আগে সেখানে পৌছে গিয়েছিল। আর প্রস্রবণটিতে জুতার ফিতার 
ন্যায় ক্ষীণ ধারায় কিছু সামান্য পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। মু'য়ায 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এ দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তার থেকে কিছু পানি স্পর্শ 
করেছ কি? তারা দু'জন বলল, হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের দুজনকে তিরস্কার করলেন। আর আল্লাহর যা 
হাত দিয়ে অঞ্জলী ভরে ভরে প্রত্রবণ থেকে অল্প অল্প করে (পানি) 
তুলল অবশেষে তা একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ সঞ্চিত হল। রাবী 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মধ্যে তাঁর 
দু'হাত এবং মুখ মুবারক ধুলেন এবং পরে তা (পানি) তাতে 
(প্রত্রবণে) উলটিয়ে (ঢেলে) দিলেন। ফলে প্রত্রবণটি প্রবল পানি 
ধারায় অথবা রাবী বলেছেন, প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হতে লাগল। 
আবু আলী (রহ.) সন্দেহ করেছেন যে, রাবী এর মধ্যে কোনটি 
বলেছেন। এবার লোকেরা প্রয়োজনমত পানি পান করল। পরে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মু‘য়ায যদি তুমি 
দীর্ঘজিবী হও, তবে আশা করা যায় যে, তুমি দেখতে পাবে, 
প্রত্রবণের এ স্থানটি বাগানে ভরে গিয়েছে। ! 


* মুসলিম, হাদীস নং ৭০৬। 
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নবম পরিচ্ছেদ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে আল্লাহ যাদেরকে 
শিফা (আরোগ্য) দান করেছেন। বরকত মুলত আল্লাহর তরফ 
থেকে বা আল্লাহ তাতে বরকত দান করেছেন ও সৌন্দর্য 
করেছেন। 
৪০ এ صل الله عليه و‎ 214১০ EG عن 8901 ُن عازب قال:‎ 
9. 93 ৪৪ ও اللہ‎ ২০০৮০ 596০০৪৩9১55 هو‎ 


পপ‏ ی 


ی ویو شی لوس ہو ےن 


1 
০৫ 2 


এ ll‏ شتا - گئب রি 3৬‏ ,8 یاب تل ا أَنْ 
৩৩৬৬০ ৬৯‏ الباب شم E, ৩৯৪৪৫ ৪6৪‏ 
LE ৫4৭18 ০৪৮ রি!‏ 81:29 كنت د ترید دان كذخل MAE‏ 
EL SH LOSS UD SSG +2 7‏ 


الأعَالِيقَ عل ও‏ قال 4485 رل الأَقاليدٍ ৬৪৩৪ MAL‏ الاب 5566 


2۱ 
1 


"2> 


0৯35 45 এ এ হও এ‏ سَمَرو এ ০০৩০০‏ إِلَيْه 
এও‏ كلما قتخث LAL GG‏ عي من SE‏ قُلْتُ: إِنِ BHM‏ تذِرُوا بي ل 
21১2‏ خق প্র) ৬৪৪৫৩ এ‏ نان کر ن ونم نال ولط থু একে‏ 
cdl 0৪25 ও‏ 70551 رافع» ২8 ৫155 35:0৬‏ 52112 
2০৮৪‏ صَرْبَةٌ ৭৯5 উঠ ৪৬‏ قما أَعْتَيْتُ میاه 6 ৩০০‏ من 
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Sl‏ 226 کم ৬১15৬ EM all LISS‏ یا با رافع؟ 
َمَالَ: لامك IPI‏ زجلا في ایب صَرَيي قبل باسیّف قال: قاضربه صرب 
4৩০ 2 এ 25 ৪1‏ طبه السّيْف في SES‏ 95518 طهرو ১559‏ 


ELE لہ‎ SS এ انتهیث‎ ES باه‎ 28 ভে এও এ gf 
SLE GL মু في‎ ৫৪৪০১৪১৭৩৩5 رجي وا ار اي‎ 
AIG عَلَ السو‎ SUNG DAMES এও Hi ی‎ Ll 
21055 BSL أَصْحَابي»‎ এ ৬৪০৪৬০৬৮950 
(৩175 BIE 48575 পুতি صل الله‎ GMI ৩4৪৩৯ 

এ‏ رجلي ৬6৩৭৬‏ أفتکها قظ. 
রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্‌ ইবন আতীক‏ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের‏ 
কপিতয় সাহাবীকে ইয়াহুদী আবু রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ‏ 
করেন আবু রাফি রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট‏ 
দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদের সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার‏ 
একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের‏ 
কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন‏ 
নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে)‏ 
আবদুল্লাহ (ইবন আতীক) রাদিয়াল্লাহু “আনহু তার সাথীদেরকে‏ 
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A 


বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে 
প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন 
করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে 
পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি 
প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে 
চাইলে প্রবেশ 55 ۱ আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন 
ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে 
ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি 
পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইবন আতীক 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে 
গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজা খুললাম ١ আবূ রাফির নিকট রাতের 
বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলায় কামরায় 
অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি 
সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এসময় আমি একটি করে 
দরজা খুলছিলাম এবং ভিতর থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে 
যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও 
হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌছতে না পারে। আমি তার 
কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে 
ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোনো অংশে সে শুয়ে আছে 
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আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবু রাফি‘ বলে ডাক দিলাম। 
সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে 
এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি 
তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কিছুই করতে পারলাম 
না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে 
আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন 
করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞেস করলাম, আবু রাফি’ এ 
আওয়াজ হল কিসের? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। 
কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত 
আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত 
বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই 
তরবারির ধারালো দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং 
পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করলাম 
যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি 
এক এক দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে 
সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের 
আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) 
আমি মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির 
নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই 
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নিচে পা রাখতেই আমি (আঁছাড় খেয়ে) পড়ে গেলাম। অমনিই 
আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি 
আমার মাথার পাগড়ী দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে 
মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে 
যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী 
প্রাচীরে উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম 
ব্যবসায়ী আবু রাফীর মৃত্য সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার 
সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ্‌ আবু রাফিকে হত্যা 
করেছেন। এরপর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম ৷ তিনি বললেন, তোমার পা 
টি লম্বা করে দাও। আমি আমার পা টি লম্বা করে দিলে তিনি উহার 
উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে 
গেল) যেন তাতে কোনো আঘাতই ۴ 
ققلث يا آبا مُسْلِم‎ LLL IU ريت اٿر صرب في‎ EE عن يزيد ن اَي‎ 
ا فقال اش ای‎ E 
৭৯৬৪৫ کلات‎ ৮ «قتنت‎ IS الله عَلَيْهِ‎ ৫৩ EA এডি AL 
42541 8৮ اشتخیتها‎ 
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5711۳7 ইবন আবু উবায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, আমি সালমা (ইবন আকওয়া) রাদিয়াল্লাহু “আনহুর পায়ের 
নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আবু 
মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এটি খাইবার যুদ্ধে 
প্রাপ্ত আঘাত। (যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে আঘাতটি মারার পর) লোকজন 
বলাবলি শুরু করে দিল যে, সালমা মারা যাবে। কিন্তু এরপর আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি 
ক্ষতস্থানটিতে তিনবার ফুঁ দিয়ে দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি 
এতে কোনো ব্যথা অনুভব করিশি। 
৩৬০০ عَنْ آبیه قال: قال: مر مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي‎ ৭95 ایر ی کک ی ای‎ BE 
الراب ققال. : اما ما 5کوث لا ماه له‎ ৩5892601335 : 
21775782415 58 42621288458 
SS 40 35 055 HE الله صَل الله‎ 4৯5 ৬০১০ ক مِنْ مر‎ পু 
4351১৩99430 ৬৪4০ دسح 0 سول‎ 
وہ حر ما تزقی آن سوق متي له عاژون من‎ 

لا أله لا 45552 Jk 45৮:‏ وم حير لفط ১5 ধু‏ 


و و وھ 


(5০ لها فقال: (اذغُوا لي‎ IES الاو ال وك ال ورسوله» ال‎ এ 


لا اه 


নে 


৯১৪ ৬৭% ৫9 ashe قَمَتَمَ الله‎ a) 22191655০৪০ SE ls 
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48115255518 [آل عمران:‎ (2৩5 ৩49 09) kN 
1৯5০8550501 وحسنا وخسینا ققال:‎ LLG; এন sie الله‎ ৬০ 
সা'দ ইবন আবু ওয়াককাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, 
মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সা'দ রাদিয়াল্লাহু 
“'আনহুকে আমীর বানালেন এবং বললেন, আপনি আলী রাদিয়াল্লাহু 
'আনহুকে কেন মন্দ বলেন না? সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে যে তিনটি 
কথা বলেছেন, তা মনে করে এ কারণে আমি কখনও তাকে মন্দ 
বলবো না। ওসব কথার মধ্য হতে যদি একটিও আমি লাভ করতে 
পারতাম তাহলে তা আমার জন্য নাল উটের চেয়েও বেশি ভালো 
হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী রাদিয়াল্লাহু 
যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলে তিনি বললেন, মহিলা ও 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তুমি কি এতে আনন্দবোধ কর না যে, আমার কাছে 
সালামের মতো। এ কথা ভিন্ন যে, আমার পর আর কোনো নবী 
নেই! খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামেরকে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তিকে 
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পতাকা দেবো যে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে আর আল্লাহ ও তার রাসুলও তাকে 
ভালবাসেন। এ কথা শুনে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন 
তিনি বললেন, আলীকে ডাকো। আলী রাদিয়াল্লাহু “আনহু আসলেন, 
তাঁর চোখ উঠেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
চোখে লালা দিলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। 
পরিশেষে তার হাতেই বিজয় তুলে দিলেন আল্লাহ। আর যখন 
আয়াত, “আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি” 
[সূরা আলে ইমরান: ৬১] অবতীর্ণ হলো, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন হে আল্লাহ! এরাই আমার 
পরিবার।! 
55৩5458৩৮০৩ 9 SUNS FINE 3 এ ৩৪ 
০49১৮5৮৮531 ৪58 فقال: قذ علنث: ما مت‎ Ns 
ও পপ له 0 يا مول‎ ৬ GS YG SE 
10559) قال:‎ এ BE SE I 
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বছর বয়সে সুস্থ-সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। তিনি 
বললেন, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি এখনও নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতেই চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা উপকৃত 
হচ্ছি। আমার খালা একদিন আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দরবারে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, আমার 
ভাগিনাটি পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে 
দো'আ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য 
দো'আ করলেন।' 
وی‎ EO EY او لال 826 رع کات لت کات‎ soll 
' عل وجهه‎ তি ক الله‎ Lo اللہ‎ ২৮০ ৩৪" 5৩৬৪ 
কাতাদা ইবন মিলহান রাদিয়াল্লাহু “আনহুর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে 
আসলে তার কাছে উপস্থিত হলাম, তখন একলোক ঘরের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিল। তিনি বলেন, তখন আমি কাতাদা রাদিয়াল্লাহু “আনহুর 
চেহারার দিকে তাকালাম ۱ তিনি বলেন, আমি যখনই তার চেহারার 
দিকে তাকাই দেখি তার চেহারায় যেন চকচক করে ۱ তিনি বলেন, 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারা মাসেহ করে 
দিয়েছিলেন। £ 

بی سے رر وہس یو 
এ‏ الله 5৩:46 479 se‏ سول الب এরা এ ৪৮৪‏ فيه ১০০‏ 
رت 0 3 سوب উস‏ 


قوواعب نت اک 5573 قال وس 
ےج کے ات 
۰ قصل V5 ট 24495 ale‏ د فصل عق آحد تام feu‏ بَدَا ولا 6:55 
یرو @ )4 [التوبة: ۸4] . 

ইবন উবাই (মুনাফিক সর্দার) এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী 
ছিলেন) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে 
বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দদান করুন। আমি তা দিয়ে 
আমার পিতার কাফন পরাতে ইছা করি। আর আপনি তার জানাযা 
পড়াবেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন 


( মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০৩১৭। হাদীসটি সহীহ, এর সনদের রিজালেরা 
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এবং বললেন, আমাকে সংবাদ দিও, আমি তার জানাযা আদায় 
করব। তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন 
আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেন নি? 
তিনি বললেন, আমাকে তো দু'টির মধ্যে কোনো একটি করার 
ইখিত্য়ার দেওয়া হয়েছে। (আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন) “আপনি 
তাদের (মুনাফিকদের) জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা মাগফিরাত 
কামনা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের 
জন্য মাগফিরাত কামনা করেন; কখনো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন 
না”। [সূরা আত-তাওবা: ৮০] কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, 
তারপর নাযিল হল "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও আপনি তাদের 
জানাযা আদায় করবেন না।" [সূরা আত-তাওবা: ৮৪] : 
০7555 ال صل الله‎ Sh: JE جایرا رت الله عن‎ ৪০০০ عَنْ‎ 
এ হাতি یز ریقه‎ STOEL LEVIED ابع‎ 
জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবন 
উবাইকে দাফন করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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তার (কবরের) কাছে এলেন এবং তাকে বের করলেন। তারপর তার 
উপর থুথু দিলেন, এর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে ۷ 
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দশম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 
গায়েবী বিষয়ে তাঁর সংবাদ দেওয়া এবং তিনি যেভাবে বলেছেন 
সেগুলো ঠিক সেভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। 
الله له وشل تى الاش‎ ৫541455৪2২5 رفي الله‎ 889৩5 
DIS cg قصف‎ পুজা এ مات فيه َرَج‎ এক্স في الوم‎ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নাজাশী যে দিন মারা 
যান সেদিন-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যু 
সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবদ্ধ করে 
চার তাকৃবির আদায় করলেন। * 
الف حل الله عليه وس‎ 0৯ الله غ قال: کی آنا‎ 2৮ £ রা 
مات فيه ققال: *استفیزوا لأجیکم)‎ SMEG AE LoS GI 
dE شهاب قال: کو مھ أن با هْرَيْرَة رضي الله‎ ৩) وَعَنْ‎ 
4574০ ٹگاز‎ 4545 ৮2০ (“۶ df 0 ال‎ 
i RAE AN AUC ছি 
নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তার মৃত্যু সংবাদ জানান এবং 
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বলেন: তোমরা তোমাদের ভাই-এর (নাজাশীর) জন্য ইস্তিগফার কর। 
আর ইবন শিহাব 7۳5۳۲ ইবন মুসায়্যাব (রহ.) সূত্রে আবু হুরায়রা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিয়ে মুসাল্লায় কাতার করলেন, এরপর 
চার তাক্বীর আদায় করেন। * 


5 


عَنْ جابر ৩৪‏ ال عَنْهُ ال ال LS‏ الله Ge 245 SE‏ مات التّجَاشِيٌ: 
৩১৩)‏ یز 12 صالخ ৮০৪ RAT‏ اعت 
জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজাশীর‏ 
মৃত্যু হল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ‏ 
একজন সৎ ব্যক্তি মারা গেছেন। উঠো, এবং তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই‏ 
আসহামার জন্য জানাযার সালাত আদায় কর। £‏ 
৮৪ ৬৮৩৬৪‏ لله ৬০৪‏ رضي الله عنهتاء ي الله صل ed‏ 
CLS GIGI ৪৮ ঝি ৫০) 03‏ رَرَاءۂ اك غ 4850 الگانی 2 
(SJE‏ 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে,‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর উপর জানাযার সালাত‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ১৩২৭-১৩২৮ | 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৮৭৭। 
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আদায় করেন ۱ আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। 
আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম। * 
Lo: 2) 122 صَل الله‎ ভা তা ৭৬ رضي الله‎ DAE ৬৮৬৬৪ 
81৮15 اجات شک‎ 2০ 13 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহাম নাজাশীর উপর জানাযার 
সালাত আদায় করেন এবং চারবার তাকবির বলেন ।£ 
55 الله عنه قال: :قال ال صل الله 8 وس لے‎ ৩৯ بن مالك‎ of عن‎ 
عَبْدُ ال بن رواعة‎ ৬৩7 تایب‎ এক GIST میب نم‎ ও الراية‎ 
کے ول کو 55281549455 کٹ ارت ایت كلذ‎ 
1495 إمْرَةِ‎ LE الولید من‎ ৩ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মূতা যুদ্ধের অবস্থা 
বর্ণনায়) বললেন, যায়েদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু পতাকা বহন করেছে 
তারপর শহীদ হয়েছে। তারপর জা“ফর রাদিয়াল্লাহু “আনহু (পতাকা) 
হাতে নিয়েছে; সেও শহীদ হয়। তারপর আবদুল্লাহ্‌ ইবন রাওয়াহা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু (পতাকা) ধারন করে এবং সেও শহীদ হয়। এ 
সংবাদ বলেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


বুখারী, হাদীস নং ৩৮৭৮। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৮৭৯। 
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দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ ছাড়াই (পতাকা) হাতে তুলে নেয় এবং 
তাঁর দ্বারা বিজয় সূচিত হয়। : 

4554 رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‎ ৬৪ قال:‎ BS ও الله‎ ৮৪ ৬৪ 
Hs ৫৮৬ - 'فَإِنْ فتل رَيْدٌ - آواستشهد‎ ৪১৬ ও 542০ 425৭ 
ISG SION ' رَوَاحَةَ‎ ৬ عَبْدُ الله‎ 21৮6 - او استشهد‎ - JE ৩৪ 
BIS فیل»‎ ES FE جَعْمَرٌ‎ SIMI SBE ES BENS পথ 
الله‎ তে ৯91 ৬১ IE BMI ESE ES FU عَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ‎ 
فَحَمد الله‎ ০১৪ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَحَرَع إلى‎ EA ০৯৮৬ Sl عليه‎ 
وَإِنَّرَيْدَا أَحَدَ رای ققاقل حَقٌ‎ SAMA إِخُوَائخم‎ SY عَلَیْہ وَقال:'‎ BS 
- BE الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْمَربْنُ أي طالب فقاتل‎ 5512-85-৬9 
০৯4৭ أو‎ - BEES اللہ بْنْ رَوَاحَةَ فقاتل‎ ২৩ 915915০৯৭51 
SEE dE DEL এগ بْنُ‎ IE الرَايَةَ سيم من سيوف الله‎ 491 


46861453196 


۳ 


1 | 
৩ 


2 


SD Oe جنقر‎ TG 

" أخي‎ এ لیم اذغوا إلي‎ 
আব্দুল্লাহ ইবন জা’ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি করে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ 


ا 


বুখারী, হাদীস নং ১২৪৬। 
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করেন। আর বলে দিলেন যে, যদি যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ 
হন তবে তোমাদের আমীর হবেন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু । তিনিও 
যদি শহীদ হন তবে তোমাদের আমীর হবেন আব্দুল্লাহ ইবন 
রাওয়াহাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা বহন 
করেছেন তারপর এমনভাবে জিহাদ করেছেন যে, তিনি শহীদ 
হয়েছে। তারপর জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু (পতাকা) হাতে নিয়েছে; 
তিনিও এমনভাবে জিহাদ করেছেন যে, শহীদ হন তারপর আবদুল্লাহ্‌ 
ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু (পতাকা) ধারন করে এবং তিনিও 
এমনভাবে জিহাদ করেছেন যে, শহীদ হন। এরপর খালিদ ইবন 
ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা হাতে তুলে নেন এবং তাঁর দ্বারা 
বিজয় সুচিত হয়। তাদের সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি লোকদের মাঝে নেমে আসেন। 
অতঃপর তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা করেন। তিনি বলেন, 
আনহু পতাকা বহন করেছে তারপর শহীদ হয়েছে। তারপর ۶ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু (পতাকা) হাতে নিয়েছে; সেও শহীদ হয়। তারপর 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু (পতাকা) ধারন করে 
এবং সেও শহীদ হয়। অতঃপর আল্লাহর তরবারী খ্যাত খালিদ ইবন 
ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা বহন করেছে। আল্লাহ তাঁর দ্বারা 
বিজয় সূচিত করেছেন। জা’ফর পরিবারকে সুযোগ দাও তাদের জন্য 
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শান্তনা। জা'ফর পরিবারকে সুযোগ দাও তাদের জন্য ۱ 
অতপর তাদেরকে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন, আজকের পরে 
জন্য দো'আ করো। + 

35 الله عَنْهُ يَقُولُ:‎ 3৪ BE ৬০০০ ৬ الله ن اي راي‎ এ ৬০ 
১2051909921 99359195899 উনিও الله عَليه‎ (০48 
20516 45 SS وَمَعَهَا کناب‎ এড CI ES ৪০ Hh এ 
BAY 25585 32190 299 এ এ ES ৫১5 3455 
2238 BL 0 SSE من‎ এ এ GG 
لم ققال نول 29 طق للا غلك ومنت نا‎ পুতি تر اق صل ال‎ 
3৬০০ টিন ৫৫ BE تَعْجَلْ‎ ৭ এ قَالَ: يَا زشول‎ nik Gb 
ST BUG apr Cl এ وان من‎ ৭৬০ ৬৫58০ 
এ তিনিও إِذْ قاكبي 15 مِنَ التب‎ এড oA cil 9৮৪ 
رضا بالکفر‎ 949504918৫০ ৬৭০ ৩৬5 بها‎ ৩৮৪1৪ 


i 


ا Ta But Ez সার Sis‏ وو و کو Bn ৪2৮72‏ فا هی BEE HE‏ 
بعد الإسلاع؛ فقال سول الله صل الله عليه ي : القد صَدَ ا قال عمر: 


ف 24 


! মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭৫০। হাদীসটি 75۲ এর সনদের রিজাল সবাই 


সিকাহ। 
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یا 455 اللہ دعق آشرث غلق هذا المتافق» 20108 قذ شهد 6035 5 
খু DS‏ الله ৩৯৫৬‏ قد الم عل أَهْلٍ بذر ققال: 50225515597 
4০৪‏ لَحُمْ » - قال ৩5১০‏ و 189৯5‏ 

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ 
ইবন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়ে বললেন, “তোমরা খাখ্‌ 
বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে । তার 
নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে ۱ 
তখন আমরা রওনা করলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত 
বেগে চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ্‌ নামক বাগানে পৌঁছলাম 
এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 
‘পত্র বাহির কর'। সে বলল, ‘আমার কাছে তো কোনো পত্র নেই'। 
আমরা বললাম, “তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার 
কাপড় খুলতে হবে'। তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের 
করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসুল্লাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম ۱ দেখা গেল, তা হাতিব 
ইবন আবু বালতাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় 
মুশরিক ব্যক্তির নিকট লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ 
দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বললেন, ‘হে হাতিব! একি ব্যাপার? তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমার ব্যাপারে কোনো তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মূলত 
আমি কুরাইশ বংশীয় লোক ছিলাম না। তবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত 
ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের 
সকলেরই মক্কাবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার 
কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ ۱ তাই আমি 
চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি 
তাদের প্রতি এমন কিছু কুফরী কিংবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে 
করিনি এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনঃ কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার 
প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়'। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে'। 
অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই'। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছে। সম্ভবত তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ্‌ তা'আলা বদর 
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের 
উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি 
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তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি'। সুফিয়ান রেহ.) বলেন এ সনদটি 
কতই না উত্তম।! 
3 SES SUES مُعَاوِيَةَ 9155 في‎ এ 3) 5৩৬০ قال:‎ EL عن أبي‎ 
০৪ رخله‎ J 3253 آن‎ RE گان ابو هْرَيْرَة ما‎ GLEN 8525৬ 
65 ৩০0 5০25 SAS DAES طعاما‎ ৫ 
MRSS: ০৪৭৪ ES الیل‎ ৪৯৪৫2 4৭ ৬ 
25০০5 خبیی ی مفقر‎ ৬৯১4৩ ডিস পাও 
৩ قیم مکة‎ ও Ss نال ا گر ل الله صل الله عَلَيْهِ‎ SLES 
ও ৬ ৪ الین ويك الا 7 نت‎ ৪০০৭ ژر‎ 
وبل في‎ পভ الا‎ Ls এ ل‎ ১০64৪১91250 গা 
3 ہے جیا ےت £ قُلْتُ: کیک یار شوگ ايه تا‎ 
قَال:‎ » El فقال: «اهتف لي‎ SUE ৯৪ 55 - tél J) ا‎ 
YE IG NIE: EG EL فرنش آوباشا له‎ SAEs افو به‎ 


4 مسر »وان أُصِيبُوا ايتا sh‏ یلته 4০40০48০১5৪‏ 
ED BME‏ 
بات 


2৪4৪ Suse ৭৯২5৯৩13754 
121 أن یف‎ ৩5595 0৬. JE 4০08 3989 ০) 2 
0+0 4 ৩৪৭৪৪ 21598 إلا قله وما اح‎ 


82 


Z 


৬০০৪9‏ 10 تبان لا فيزن تند الوم ثم ال ول کاو ای 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩০০৭, মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯৪। 
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مات 5 یه ققالب ০৯)‏ ما 6291 SEBAGO‏ 
ييه Ss‏ بعیبزیه قال ابو 82০‏ وجاء 39 SLE‏ جَاء او لا এক‏ 
یه قاجا یش ৪০4৮৭ SMS ITs Ss St‏ 

3৪5 4‏ 482 قلا کی 482 قال 455 48 كل 2 টা ২5‏ 5 
এর) ০৫৭55‏ یا 48455 "023 0291 LES 4০36‏ 
في 555 قالوا: قَدْ گان داك قال: ১৫)‏ ني عَبْدُ هو رت 
১৩৪৩ 4৪০‏ وَالْمَمَاتُ 4355 ابو 2855৭‏ 
وای فلت এয‏ فا 201০4010958 4৯2 498৩৬]‏ عَلَيْهِ 


৬৮ لع‎ 


৩1) 503‏ الله 49০১ 94৪৩০ 8৮5‏ ال 0 الاش )5 রর‏ 
৮5 SCL‏ القاش পয‏ قال: এ‏ سول اللو صل الله 25405 
এ Md ৬৪ 0555 চল এ এস ৬‏ عل SE Jeo‏ 
الب گائوا يَعْبُدُوتَهُ قال: وف 5 رشول عم وج قوش 3 
ভন‏ اق FIT‏ لصتم جع یظفل في َيِه عقو ول LEE TAN‏ 
৬‏ الْبَاطِلُ) [الإسراء: EBB IO‏ ین واف ৫5 IG LMS‏ 

AN 92145 fd 23650 dl 955‏ رتا كاه أن ينغو 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন আবু‏ 
রাবা রহ. বলেন, আমি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে (যার মধ্যে আবু‏ 
হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ছিলেন) মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর‏ 
কাছে গেলাম। সেই সময় ছিল রামাযান মাস। তখন তাঁরা একে‏ 
অন্যের জন্য খানা পাকাতেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু‏ 
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অধিকাংশ সময় আমাদেরকে তাঁর বাসস্থানে দাওয়াত করতেন। 
সুতরাং একদিন আমি তাঁকে বললাম, আমিও খানা তৈয়ার করবো 
এবং সলকেই আমার বাসস্থানে-দাওয়াত করবো ١ আমি খানা তৈরীর 
নির্দেশ দিলাম ۱ এরপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে আমি 
বিকালে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, আজ রাতে আমার বাসায় 
আপনার দাওয়াত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি 
আজ আমার-পূর্বেই দাওয়াত দিয়ে দিলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি 
সকলকেই দাওয়াত করলাম ৷ তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করবে না? তারপর তিনি মক্কা বিজয়ের 
ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন এবং 
পরিশেষে তিনি তথায় উপনীত হলেন। এরপর যুবাইরকে মক্কার 
একদিকে এবং খালিদ ইবন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অপর 
দিকে প্রেরণ করলেন। আর আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 
বর্ম ছিলনা। তারা উপত্যকার ভিতরের পথ অবলম্বন করে চললেন | 
আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একটি ছোট 
সেনাদলের মধ্যে। তিনি তাকালেন এবং আমাকে দেখে বললেন, হে 
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ওয়াসাল্লাম! আমি উপস্থিত। এরপর তিনি বললেন, আমার নিকট 
আনসার ব্যতীত আর কেউ যেন না আসে। শাইবান ব্যতীত অন্য 
বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তারপর তিনি বললেন, 
আনসারদেরকে আহবান কর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আনসারগণ 
তার চারপাশে জমায়েত হলেন। এদিকে কুরাইশগণও তাদের বিভিন্ন 
গোত্রের লোক এবং অনুগতদেরকে একত্রিত করলো। এরপর তারা 
বলল, আমরা তাদেরকে আগে প্রেরণ করব। যদি তাদের- ভাগে কিছু 
জুটে, তবে আমরাও তো তাদের সঙ্গেই আছি। আর যদি তারা 
বিপদের সম্মুখীন হয় তবে তারা আমাদের কাছে যা চাইবে, তাই 
দিয়ে দেব। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের লোক 
এবং তাদের অনুগতদেরকে দেখতে পাচ্ছ। এরপর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এবং হাত আপন হাতের উপর 
রেখে ইঙ্গিত করলেন, (মক্কার পথে যারা তোমাদের বাধা দেয় 
তোমরা তাদের খতর্ম করে দিবে)। এরপর বললেন, অবশেষে সাফা 
পাহাড়ে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা 
অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের মধ্য হতে কেউ যাকে কতল করতে 
চেয়েছে তাকে কতল করেছে। তাই তাদের মধ্য হতে কেউই 
আমাদের উপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি ١ বর্ণনাকারী বলেন, 
তখন আবু সুফিয়ান এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আজ কুরাইশ সম্প্রদায়ের রক্ত হালাল করে- 
দেওয়া হয়েছে। আজকের পরে আর কোনো কুরাইশের অস্তিত্ব 
থাকবেনা ۱ তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা 
দিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে-নিরাপদ। 
সৃতরাং আনসারগণ একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগল যে, 
লোকটিকে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বদেশের 
অনুপ্রেরণ এবং স্বদেশ প্রেমে পেয়ে বসেছে। আবু হুতায়রা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তখনই অহী অবতীর্ণ হল। যখন অহী 
অবতীর্ণ হতো তখন তা আমাদের নিকট গোপন থাকত না। এঁ সময় 
কারো সাধ্য হতো না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দিকে চোখ তোলে দেখে, যতক্ষননা অহী শেষ হতো। এরপর যখন 
অহী শেষ হল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা আপনার কাছে উপস্থিত। তখন তিনি 
বললেন, তোমরা কি বলেছ, যে, লোকটিকে স্বদেশের অনুপ্রেরণায় 
পেয়ে বসেছে”। তখন তারা বললেন, এ রকম কিছু হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনও না। 
নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার প্রেরিত রাসুল। আমি 
আল্লহর উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করে তোমাদের কাছে গিয়েছি। আমার 
জীবন ও মরণ তোমাদের সাথে। তারা কাঁদতে কাদতে নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কাঁদতে 
লাগলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যা বলেছিলাম, তা ছিল আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও দুর্বলতার কারণে ۱ এরপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও 
তাঁর রাসুল তোমাদের বক্তব্য-বিশ্বাস করেন এবং তোমাদের ওযর 
গ্রহণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মক্কার জনগণ আবু 
সুফিয়ানের বাড়ীর দিকে চলে গেল- (জীবন রক্ষার জন্যে) আর 
অন্যান্য মানুষ আপন ঘরে দরজা লাগিয়ে বসে রইল এরপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হজরে আসওয়াদ’ এর 
নিকটবর্তী হয়ে একে চুম্বন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ 
করলেন। এরুপর তিনি বাইতুল্লাহর পাশ্বে রক্ষিত একটি মূর্তির 
নিকটবর্তী হলেন, যাকে তারা উপাসনা করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তখন একটি ধনুক ছিল, তিনি এর 
এক প্রান্তে ধরে রেখেছিলেন। যখন তিনি মূর্তিটির নিকটবর্তী হলেন 
তখন তিনি তা দ্বারা এর চোখে খুচাতে লাগলেন এবং বললেন, 
“সত্য আগমন করেছে এবং বাতিল (মিথ্যা) চলে গিয়েছে।” [সূরা 
ইসরা : ৮১] এরপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শুরু শেষে তিনি সাফা 
পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। এরপর তাতে আরোহণ করে 
বাইতুল্লাহর দিকে চেয়ে দেখলেন এবং দু'হাত উচু করে আল্লাহ 
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তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তার যা পার্থনা করার 
তাই প্রার্থনা করলেন। ! 
43539 قال‎ ৫০5১৩ بن 202 بهذا الاستاد 955 نی‎ এ عذتنا‎ 
91551198251 309 91325 ih 53 ০5 
41৯09481455 এ] ১৫ ৪9৮00" الله» قَالَ:‎ ৫5 
সুলাইমান ইবন মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উক্ত সনদে এই 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার হাদীসে অতিরিক্ত কথা উল্লেখ 
রয়েছে যে, তারপর তিনি তার এক হাত অপর হাতের উপর রেখে 
ইশারা করে বললেন, তোমরা তাদেরকে খতম করে দাও। এতে 
আরো উল্লেখ রয়েছে সে, তখন তারা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা এ রকম কিছু বলেছি। তখন 
তিনি বললেন, তাহলে আমার-নামের কী আর থাকবে। সুতরাং 
এমনটি কখনো হবে না। আমিতো আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। ۱ 
BR % وفیتا‎ 4৩ یت یت 0 فق أي‎ 
کڈ‎ ৩ توب‎ ৬০৪ ৬৩৭ এ 13৩ ৮৩০ گان کل 525 من‎ 
خرن أ مو ہش ابا‎ 
فَقَالَ: كُنَامَعَ‎ ৪৩৬ এ) ہم سیت م ی‎ 
06075155585 5420 28 سول الله صل‎ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮০। 


2 মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮০। 
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الوق Fs.‏ لعل SAE‏ وَجَعَلَ ১৮4১৩ 5 Ul‏ 
الوادي فَقَالَ: AF 57১7৯ 5 Gg‏ لي 192৩ LESS 3 টি‏ 43995 
فقال: ایا 755 ss‏ الصا هل تَرَوْنَ SAG 33 এও‏ قال: 19750 
এ ০012৫ ১১১০৪ a 1 ১৯৮০৪] 1‏ ب پیده وضع ES‏ 0 
وَقَالَ: নি‏ الصَّمَااء قال: کَمَا ১55 চা‏ ~ کت ৫১ J)‏ قَالَّ: 
SS‏ الها َم الصا رجات الصا افو باصعا 
টাও‏ مخت با 450 فلت اہنت 2 فرش لا ০৪3‏ بَعْد 
او قال A‏ خلیاق قال وقول ال مل الا এও‏ علہ هن 99555 
گان رون ০0৪ এগ ৮ এ রং ১০৩৭ ৮৯ ৩5‏ 
5555৭575849 এও‏ تيب وتزل او 
سول الله صل الله عليه 45 قال ৬"‏ نا اکنل ا 


.12 سیم و مرو و 


جر ون رات اي - تلات مات - آتا مد MLE‏ 
سوا 414৬4‏ الله ৭4405‏ 24455440425 "126 
واه ما فلنا إلا ضا 4৬‏ 40505 قال: إن الله ویر تداي 
490১‏ 

আব্দুল্লাহ ইবন রাবাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, 
নিকট গেলাম । আমাদের মধ্যে তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ও ছিলেন। প্রত্যেকেই এক দিন তার সাথীর জন্য খাবার তৈয়ার 
করতে হয় একদিন আমার পালা আসল | তখন আমি বললাম, হে 
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আবু হুরায়রা! আজতো আমার পালা! অতএব, সকালেই আমার 
বাসস্থানে এলেন, “তখনও খানা পাকানো শেষ হয় নাই। তখন আমি 
পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস 
বর্ণনা করতেন! (তবে ভাল হতো) অতএব, বললেন, আমরা মক্কা 
বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 
ছিলাম। তখন খালিদ ইবন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডানদিকের 
বাহিনীর এবং যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাম দিকের বাহিনীর 
নেতৃত্ব প্রদান করলেন। আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পদাতিক 
বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন প্রান্তর অতিক্রম করার জন্য। 
এরপর তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আনসারদেরকে আমার 
কাছে আসার জন্য আহবান কর। অতএব আমি তাদেরকে আহবান 
করলাম। এরপর তাঁরা দ্রুত আসলেন। তখন তিনি বললেন, হে 
আনসারগণ! তোমরা কি কুরাইশের দলের লোক দেখতে পাচ্ছ। প্রতি 
উত্তরে তারা বললেন, TÎ | অতএব তিনি বললেন, আগামীকাল যখন 
তোমরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাদের মোকাবিলা করবে তখন তাদেরকে 
সম্পুর্ন নির্মূল করে দেবে। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের 
উপর রেখে ইঙ্গিতে বললেন, তাদেরকে সমূলে বিনষ্ট করে দেবে। 
তারপর বললেন, আমার সাথে তোমাদের এক হবার স্থান সাফা 
পাহাড়। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন যে কোনো বিধর্মী আনসারদের 
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7۳۳۳5۲ পড়েছে, তাকেই তারা 6 করেছে। এরপরে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ 
করলেন। যখন আনসারগণ তথীয় উপনীত হয়ে সাফা পাহাড় ঘিরে 
ফেললো, ইত্যবসরে আবু সুফিয়ান এলেন এবং বললেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুরাইশদেরকে ধ্বংস করে 
দেওয়া হয়েছে। আজ থেকে আর কোন কুরাইশের অস্তিত্ব থাকবেনা | 
এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি 
আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ । যে অস্ত্র ফেলে 
দিবে সেও নিরাপদ এবং যে স্বীয় গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে 
সেও নিরাপদ ৷ তখন আনসারগণ বলাবলি করছিল যে, এ লোকটিকে 
(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) স্বীয় গোত্রের ভালবাসা 
এবং স্বদেশের অনুরাগে পেয়ে বসেছে। এমতাবস্হ্যয় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহী নাযিল হল। এরপর 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরাই কি বলেছিলে যে, 'এ লোকটিকে 
(হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) স্বীয় গোত্রের 
ভালবাসা এবং স্বদেশের অনুরাগে পেছো বসেছে'। সাবধান! তোমরা 
কি জানা আমার নাম কি-! কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আমি 
হলাম মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। আমি আল্লাহর 
নির্দেশেই তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। আমার জীবন ও মরণ 
তোমাদের জীবনও মরণের সাথে সম্পৃক্ত। তখন তাঁরা বললো, 
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আল্লাহর শপথ! আমরা একথা বলেছিলাম আল্লাহ ও তার রাসুলের 
প্রতি দুর্বলতার কারণে। (যেন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে না যান)। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমাদের সত্য বলেছেন করেছেন 
এবং তোমাদের ওযর কবুল করেছেন। ! 

عن اي 4০4০4৮০5৩০৪ এ‏ الله عَلیه وم زره بُو 56 


وادي الْقُرَى عل حَدِيقَةٍ 49০ এ AN‏ الله صل الله % 055 


N £ 


IEEE LG الله عَلَيْهِ‎ LS سول الله‎ ৬০০৪ ৬৬০৮০ (৬১১) 
قَقَالَ‎ ICS ELEN dhs تَرجع إَِيْكِء إِنْ‎ (8০৮৮৪৮95083 


و ন‏ و کک ہے 


এরপর রর ہو‎ এ হা ৪৬৫৮৬ ০০০ পা ০101 4৬৮ 
لیم الليلة ريح 54355 فلا یم‎ CE: سول الله صل الله عليه و‎ 
fiat واف 55 و هام عق‎ COME খাঁ গা گے 9 ع وه فده‎ 
০৭095455503 ৩০৪০ عقاله»‎ এ له بَعِيرٌ‎ ও& ০৪ مِنْكُمْ‎ SNS 
এ اجب ال‎ sD 904৯5 َب يى وَجَاءَ‎ Sl ES ০1 55 


2ro 


ول اللہ صَل الله عَلَيه ৬৬০০৬ নি‏ له কও ৪৩০ পি‏ ی 
৮5‏ الله صل الله এ‏ سل ৬৪‏ له 258 3১০ ৩০৪ ৬ এ‏ 
4১০ এও ও‏ الله صل الله ৬৪০০ ৬৪ দর 2 de‏ «کم بل 
৬0৩ 4৬১৫‏ 35 فقال 455 اللہ Lo‏ 65907054581 
من مَاء 95৭35155405 mtg‏ مَاء BL ES EIS ও‏ 


3 


a 58812827813 8.3 পড়ার কার 
FE ৩0) قال:‎ 2 (4৩৮5 CE 9৯0 ১০015 এ ৯৩৯ امین فقال:‎ 


2 


১০‏ ھار کار کی الگا ثم 325 کد لے از ئی خر افرت 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮০। 
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৬১ سَعْدُ‎ Ci OS ১৮০১৩ 1 بی 5% ا راد یی ساعدة وَفي‎ 
یر ذور‎ 2 পভ الله صل الله‎ ধা ডা চিল 
الله عليه 9 ل فَقَالَ: یا‎ ০4914৮53০5৯ 1৯055 نصا‎ 
১ ৮৮: (77142 2551 225 کول سے‎ 
42৩1 ৩০1৯৮ 
আবু হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাবুক যুদ্ধের 
উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা “ওয়াদিল কুরা” এলাকায় এক মহিলার 
একটি বাগানের কাছে পৌছলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এর পরিমাণ অনুমান কর ۱ আমরা এর 
পরিমাণ অনুমান করলাম। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দশ ওয়াসুক (প্রায় পঞ্চাশ মণ) পরিমাণ অনুমান করলেন 
এবং ভ্ত্রীলোকটিকে) বললেন, আমরা ইনশা আল্লাহ তোমার এখানে 
ফিরে আসা পর্যন্ত এ পরিমাণ ধরে রাখ। পরে আমরা এগিয়ে চললাম 
এবং তাবুক পৌছে গেলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন আজ রাতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ তোমাদের উপর 
দিয়ে বয়ে যাবে। তাই তোমাদের কেউ যেন তার মাঝে দাড়িয়ে না 
থাকে এবং যার উট আছে, সে যেন তার দড়ি শক্ত করে বেঁধে 
রাখে। সে রাতে প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হল। এক ব্যক্তি দাঁড়ালে 
বাতাস তাকে উঠিয়ে নিল। অবশেষে ‘তাই’ নামক পাহাড়ে ফেলে 
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দিল। আর (এ সময় নিকটবর্তী) “আয়লার” এলাকা প্রধান (শাসক) 
ইবনুল আলমার দূত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন এবং তাকে একটি চাদর হাদিয়া 
পাঠালেন। তারপর আমরা এগিয়ে চলতে চলতে “ওয়াদিল কুরা” 
পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে 
(বাগানের মালিক) তার বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার 
ফল কি পরিমাণে পৌছেছে? সে বলল, দশ ওয়াসক। তার পর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দ্রুত যাচ্ছি। 
তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয়, সে আমার সঙ্গে দ্রুত যেতে পারে। 
আর যার ইচ্ছা, সে অবস্থান করতে পারে। আমরা বের হয়ে 
পড়লাম। অবশেষে মদীনার কাছাকাছি পৌছলাম। তখন তিনি 
বললেন, এ (মদীনা) হল তোবা পবিত্র ও উত্তম স্থান। আর এ হল 
1357 ۱ আর তা এমন পাহাড়, যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও 
তাকে ভালবাসি ۱ তারপর বললেন, আনসারীদের শ্রেষ্ঠ পরিবার বনূ- 
নাজ্জার, তারপর বনু আব্দুল আশহাল, তারপর বনূ হারিস ইবন 
খাযরাজ, তারপর বনু সাঈদা পরিবার। আর আনসারদের প্রতিটি 
গোত্রই উত্তম। সাদ ইবন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সাথে 
এসে মিলিত হলে (তাঁবু গোত্রের) আবু উসায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
তাকে বললেন, আপনি কি দেখেন নি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার গোত্রগুলির মাঝে ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব 
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বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের গোত্রকে তালিকার শেষে রেখেছেন। 
তখন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে খুঁজে পেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি 
আনসার গোত্রগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের শেষে 
রেখেছেন! তখন তিনি বললেন, শ্রেষ্ঠ তালিকাতে অন্যতম হওয়াও কি 
তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? ! 
34৩৮831০৬৪৪ - اسان نس‎ ০৪ نک قیس,‎ LL عن‎ 
سیفته من کرل ال کل الله علد وام لا ندیه‎ hae قال تی‎ 
EES 8৯৫5 لها: أَجَلْ‎ IE SOY এ HAIG iE SY 
HE سای‎ LEE اس‎ Ee این رن و مین‎ 
مَعَ رسوا ل الله صل الله عليه وت ي‎ 
في تقر من آضخاب رَسُول الله صل الله عليه رل و یٹول ائوشل‎ 
الله 29405 وعم ل توا عات رنب وگن قد خلت رکیل سل‎ 
رَسُول الله صل‎ এ এ এ ৫০৬০) سل قال:‎ এড لله‎ 
م‎ SRE الله عله تلم فلك آنيي بیی‎ 
سول الله صل الله‎ 92155 ৬১৪৪ SIG الخ‎ পপ شفت»‎ 


* মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯২। 
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আমির ইবন শারাহীল শাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি যাহহাক ইবন 
করলেন - সমন্ত মহিলাগণ প্রথমে হিজরত করেছিলেন, তিনি 
তাদের অন্যতম-। তিনি বলেন, আপনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীস শুনেছেন, অন্যের দিকে সম্বোধন করা 
ব্যতীরেকে, এমন একটি হাদীস আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। 
তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যদি শুনতে চাও, তবে অবশ্যই আমি 
বর্ণনা করবো। সে বলল, হ্যাঁ আপনি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, 
আমি ইবন মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিবাহ করেছি। তখন তিনি 
কুরাইশী যুবকদের উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রথম যুদ্ধে শরীক হয়েই তিনি শহীদ 
হয়ে যান। আমি বিধবা হয়ে যাবার পর আবদুল রহমান ইবন আউফ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। পয়গাম 
পাঠান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কতিপয় 
সাহাবী ۱ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাঁর 
আযাদকৃত গোলাম উসামা ইবন যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য 
পয়গাম পাঠান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ 
হাদীসটি আমি পূর্বেই শুনেছিলাম যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি 
আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকেও ভালবাসে । ফাতিমা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করার পর আমি তাকে বলেছি, 
আমার বিষয়টি আপনার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম ۱ আপনি যার সাথে 
ইচ্ছা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি উম্মে 
শারীকের নিকট চলে যাও। উম্মে শারীক একজন আনসারী 
বিত্তশালী মহিলা ١ আল্লাহর পথে সে অধিক ব্যয় করে এবং তার 
নিকট অধিক অতিথি আসে ۱ একথা শুনে আমি বললাম, আমি তাই 
করব। তখন তিনি বললেন, তুমি উম্মে শারীকের নিকট যেয়ো না। 
কেনানা উম্মে শারীক অধিক আপ্যায়নকারী মহিলা এবং আমি এটাও 
পছন্দ করিনা যে, তোমার ওড়না পড়ে যাক বা তোমার পায়ের গোছা 
হতে কাপড় খসে যাক আর লোকেরা তোমার শরীরের এমন স্থান 
দেখে নিক যা তুমি কখনো পসন্দ করনা । তবে তুমি তোমার 
চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবন মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চলে 
যাও। তিনি বনী ফিহরের এক ব্যক্তি। ফিহর কুরাইশেরই একটি 
শাখা গোত্র ۱ ফাতিমা যে খান্দানের লোক তিনিও সে খান্দানেরই 
মানুষ ۱ আমি তার নিকট চলে গেলাম ۱ অতঃপর আমার ইদ্দত সমাপ্ত 
হলে আমি জনৈক আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম বস্তুতঃ 
তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত 
আহবানকারী ছিলেন। তিনি এ মর্মে আহবান করছিলেন যে সালাতের 
উদ্দেশ্যে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। অতঃপর আমি মসজিদের 
দিকে রওয়ানা হলাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি বলেন, কাওমের 
পেছনে যে কাতারে মহিলাগণ ছিলেন আমি সে কাতারেই ۱ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের শেষে হাসিমুখে 
মিম্বরে বসে গেলেন। অতপর বললেন, প্রত্যেকেই আপন আপন 
স্থানে বসে যাও। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, আমি কি 
জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! 
আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত 
করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে কেবল এ জন্য একত্রিত করেছি 
যে, তামীমদারী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে খ্রীষ্টান ছিল। সে আমার 
নিকট এসে বায়আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
হয়েছে। সে আমার কাছে এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্বারা 
আমার সেই বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জাল সম্পর্কে 
তোমাদের শ্রুতিগোচর করেছিলাম সে আমাকে বলেছে যে, একবার 
সে লখম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ একটি সামুদ্রিক 
নৌকায় আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক তুফান এক মাস পর্যন্ত 
তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকো অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তারা 
সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর তারা ছোট ছোট 
নৌকায় বসে এ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই জন্তুর মত 
একটি জিনিস তাদের দৃষ্টিগোচর হল। তার সমগ্র দেহ লোমে আবৃত 
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ছিল। লোমের কারণে তার আগা-পাছা চিনা যাচ্ছিল না। লোকেরা 
তাকে বলল, হতভাগা, তুই কে? সে বলল, আমি দাজ্জালের গুপ্তচর 
লোকেরা বলল- গুপ্তচর আবার কি? সে বলল! লোক সকল! CT 
গীর্জা দেখা যায় সেখানে চল। সেখানে এক ব্যক্তি অধীর আগ্রহে 
মুখে এক ব্যক্তির কথা শুনে আমরা ভীত ছিলাম যে, সে আবার 
শয়তান তো নয়! আমরা দ্রুত হেটে গীর্জায় প্রবেশ করতঃ এক 
বিশালদেহী ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। ইতোপূর্বে এমন আমরা আর 
কখনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাধা অবস্থায় দুই হ্যাইর মধ্য দিয়ে 
তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো ١ আমরা তাকে বললাম, তোর 
সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না 
কিছু পেয়েই গেছ। এখন তোমরা বল, তোমাদের পরিচয় কি? তারা 
বলল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ 
করছিলাম। আমরা সমূদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় 
পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝাড়ের কবলে থেকে আমরা তোমার এ 
দ্বীপে এসে পৌছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ 
দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ লোমে 
আবৃত জন্তকে দেখতে পেয়েছি। লোমের আধিক্যের কারণে আমরা 
তার আগা-পাছা চিহ্নিত করতে পারছিলাম না। আমরা তাকে বলেছি, 
তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলেছে, সে নাকি দাজ্জালের 
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গুপ্তচর ۱ আমরা বললাম, গুপ্তচর আবার কি! তখন সে বলেছে, এ যে 
গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানে চল। সেখানে এক ব্যক্তি অধীর 
আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে 
এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ 
আবার কোন জ্বীন ভূত কিনা? অতঃপর সে বলল, তোমরা আমাকে 
বাইসানের খেজুর বাগানের খবর বল। আমরা বললাম, এর কোনো 
বিষয়টি সম্পর্কে তুই সংবাদ জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, বাইসানের 
খেজুর বাগানে ফল আসে কি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে 
জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। সে বলল, সেদিন 
নিকটেই যেদিন এগুলোতে ফল ধরবে না। অতঃপর সে বলল, 
আচ্ছা, তিবরিয়া সমুদ্র সম্পর্কে আমাকে অবগত কর।” আমরা 
বললাম, এর কোনো বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের থেকে জানতে 
চাচ্ছিস! সে বলল, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বলল হ্যাঁ, 
সেখানে বহু পানি আছে। অতঃপর সে বলল, সেদিন বেশী দূরে নয়, 
যখন এ সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বলল, যুগার এর ঝর্ণা 
সম্পর্কে তোমরা আমাকে অবহিত কর। তারা বলল, তুই এর কি 
সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিস। সে বলল, এর 5 
পানি আছে কি? এবং এ জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেত্রে এ ঝর্ণার 
পানি দেয় কি! আমরা বললাম হ্যাঁ, এতে বহু পানি আছে এবং এ 
জনপদের লোকেরা এপানি দ্বারাই তাদের ক্ষেত সিক্ত করে। সে 
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ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ দাও। সে এখন কি করছেই তারা বলল, 
তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন। সে জিজ্ঞেস 
করল, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করছে কি! আমরা বললাম, 
হ্যাঁ, করেছে। সে বলল, সে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছে। 
আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শবর্তা এলাকায় 
জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সে 
বলল, এ কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, বশ্যতা 
স্বীকার করে নেওয়াই জনগণের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। এখন আমি 
নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতি 
7۳655 আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব । বাইরে 
যেয়ে আমি সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবো । চল্লিশ দিনের ভেতর এমন 
কোনো জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে 
মক্কা ও তায়্যিবা এ দু-টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ 
দুটির কোনো একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফিরিশতা 
উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সামনে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দুটি 
স্থানের সকল রাস্তায় ফিরিশতাদের পাহারা থাকবে। বর্ণনাকারী 
বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছড়ি 
দ্বারা RIT আঘাত করে বললেন, এই হচ্ছে তায়্যিবা, এই হচ্ছে 
তায়্যিবা, এই হচ্ছে তায়্যিবা। অর্থাৎ তায়্যিবা অর্থ এই মদীনায় 
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সাবধান! আমি কি এ কথাটি ইতোপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন 
লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তামীমদারীর কথাটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে! 
যেহেতু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার এ বর্ণনার- যা আমি তোমাদেরকে 
দাজ্জাল, মাদীনা ও মক্কা সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলেছি। তিনি আরো 
বললেন, সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরে বরং পূর্বদিকে 
রয়েছে, পূর্নদিকে রয়েছে, পূর্বদিকে রয়েছে। এসময় তিনি স্বীয় হাত 
দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনত কায়স 
রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এ হাদীস আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুখস্থ করেছি। : 

9৩242 ৬৮59575458৭ اللہ صل‎ ৫5 তো ঝিম عن‎ 
آن‎ 05৮৭ 2 ও تفيي‎ SAG ثریذ یا رسول الله؟‎ ৫ فقال:‎ «9৩৪ ও 
4055 ১৩ 45 1৬5৫5 آن‎ ভন لَأَحَصْتاهَاء و‎ Sade 
BH UG ES ALG 49৬ 25 ade 9014০4014৮০ SIS قال:‎ 
36$ 4১১৩ Ed لي‎ SA 0৬159 3 US عَلَيْھمْ‎ ৬ 


টি‏ 9 و 8৮৭‏ مو و ہے کے ہے Bed‏ مج و یه ی 
99০ ০০৪‏ الله صل 21 عليه و ০১০০7 ৬৬০ ও ০০ SS‏ 


3 # 


2 ۳ 5 5 2 55 ۳ 7 
35849459432 5১5 ৮1৬ ৩৪০০ SEL 205 ৪৩০58 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৯৪২। 
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BE ৩৩১, এ ৭৫ ا ا‎ dG ضر بو‎ ৩5 IE KG «2৬ 
وب‎ J 2155 وڪن‎ de SCL لي باي‎ ৩ IE 49 ترکوه‎ 
45414554৮০৬ قال‎ 9০০১৭৪৩8445 
954 ৪৯ 0১9) یل د گنا ای کات اک تال‎ 9৬ 34 الله عَلَيْهِ‎ 
الله‎ 6০ تال تقال يسول الله‎ 4১25৫ زد‎ 58) « iz ہت‎ 
UGA 22৯0৬) يَدَهُ عَلَ الْأرْضٍ‎ ৮০29 قَالّ:‎ 4৩১ (7 155) علیه سل‎ 

055 Sle الله صل الله‎ 0৯০ ৮১৬০৮১৫০৩৩৩ قال:‎ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন আবু সুফিয়ানের (মদীনায়) 
আগ্রাভিযানের সংবাদ পৌছল। তখন তিনি সাহাবীদের সাথে এ নিয়ে 
পরামর্শ করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে কথা 
বললেন, কিন্তু তাঁর কথার উত্তর দিলেন না। এরপর উমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা বললেন। তিনি তার কথারও কোনো উত্তর 
দিলেন না। পরিশেষে সাণদ ইবন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দন্ডায়মান 
হলেন। এরপর বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আমাদের জবাব প্রত্যাশা করেন? সে আল্লাহর 
শপথ! যার হাতে আমার জীবন, যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের 
ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা যেখানে 
ঝাপ দিব। আর যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন, সাওয়ারী 
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করবো। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মুসলিমদেরকে আহ্বান করলেন। তখন সকলে রওয়ানা হলেন এবং 
বদর নামক স্থানে সম্মিলীত হলেন। আর সাহাবীগণের সামনে 
সেখান কুরাইশের উটের পানিপানকারী সাকীগণও উপনীত হল। 
তাদের মধ্যে বনী হাজ্জাজের একজন কৃষ্ণকায় দাস ছিল। সাহাবীগণ 
তাকে পাকড়াও করলেন। তারপর তাকে আবু সুফিয়ান এবং তার 
সাথীদের সম্পর্কে তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন সে বলতে 
লাগলো, আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আমার কোনো কিছু জানা নেই। 
তবে আবু জাহল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া ইবন খালফ তো- 
উপাস্থিত আছে। যখন সে এরূপ বললো তখন তাঁরা তাকে প্রহার 
করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় সে বলল, হ্যাঁ, আমি আবু সুফিয়ান 
সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। তখন তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর যখন 
তারা পুনরায় আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন সে 
বলল, আবু সুফিয়ান জনগণের মাঝে উপস্তিত আছেন। যখন সে 
পুনরায় এ একই কথা বলল, তখন তাঁরা আবার তাকে প্রহার করতে 
লাগলেন। সে সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সালাতে দন্ডায়মান ছিলেন। অতএব, যখন তিনি এ অবস্থা দেখলেন, 
তখন সালাত সমাপ্ত করার পর বললেন, সে আল্লাহর শপথ! যার 
হাতে আমার জান, যখন সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলে তখন 
তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম ভূমির উপর স্বীয় হাত রেখে বললেন, এ স্থান অমুক 
বিধর্মীর ধরাশায়ী হওয়ার স্থান বা মৃত্যুস্হল। বর্ণনাকারী বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে যে বিধর্মীর নাম 
নিয়ে হাত রেখেছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে, এর বিন্দুমাত্র 
ব্যতিক্রম হয়নি।' 
SAS 205 الله‎ 4০ পর روا ل‎ 65৩০৪ SE Ld من‎ ৬৪ 
BE ৬৪ এ 98 05 الله صل الله عَلَيْه‎ ৫৯5 এ %৩ 
ES Al داعي‎ HEEL جع‎ CDS tals قبل ِجْلي ریغ من قبل‎ ১০৬৮ 
المع یم وضع 558 أو 09053 ی‎ 289 
১29 ৬০135 5 ক ৩৩ 2 یب‎ SEB গা 
3৩৮৪ ابيع‎ এ Be سول الله‎ ৫: الم قالث:‎ 52 দো 
إل يها بقلم‎ Nas رر یں كد اطي‎ 
سول الله 5 الله عَلَيْ‎ IE بهاه‎ ৫ ৬০০৪ مره‎ এ ll نه‎ 

কি] ০০৮৪৮) سا‎ 
জনৈক আনসার সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক ব্যক্তির 
জানাযায় শরীক ছিলাম। এ সময় আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ 


* মুসলিম, হাদীস নং ১৭৭৯। 
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খুড়ছিল তাদের বলেন, পায়ের দিকে প্রশস্ত কর, মাথার দিকে চওড়া 
কর। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরতে উদ্যত হলে জনৈক 
মহিলার আহ্বনকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকার 
জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। তিনি সেখানে গেলে তাঁর জন্য খাদ্য 
উপস্থিত করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে শুরু 
করলে অন্যরাও খাওয়া শুরু করেন। তখন আমাদের মুরব্বীরা লক্ষ্য 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকমা 
মুখে দিয়ে কেবল তা চিবাচ্ছেন, কিন্তু তা গিলছেন না। এ সময় তিনি 
বলেন, আমার মনে হচ্ছে, এ গোশত এমন এক বকরীর, যা তার 
মালিকের বিনা অনুমতিতে নেওয়া হয়েছে। তখন সে মহিলা বলল, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি জনৈক ব্যক্তিকে 
সেখানে বকরী পাওয়া যায় নি। এরপর আমি আমার প্রতিবেশী, যিনি 
একটি বকরী খরিদ করেন, তাকে বলি যে, তিনি যেন তার বকরীটি 
ক্রয়মূল্যে আমাকে প্রদান করেন। কিন্তু তাকেও বাড়ীতে পাওয়া যায় 
নি। তখন আমি তার স্ত্রীর নিকট লোক পাঠাই, যিনি আমাকে 
বকরীটি দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, এ গোশত বন্দীদের খাইয়ে ۷ 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩৩২। আলবানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ । 
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সঙ্গে সফরে ছিলেন। তখন দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে সন্ধ্যাকালে 
মাগরিবের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী 
সৈনিক এসে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাদের নিকট হতে আলাদা হয়ে এ সব 
পাহাড়ের উপর আরোহণ করে দেখতে পেলাম যে, +7 
একত্রিত হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, এ সকল বস্তু ইনশাআল্লাহ আগামীকাল 
মুসলিমদের গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে। এরপর তিনি 
বললেন, আজ রাতে আমাদেরকে কে পাহাড়া দিবে? আনাস ইবন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি পাহাড়া দেবো ١ তিনি 
বললেন, তাহলে তুমি ঘোড়ায় আরোহণ কর। তিনি তাঁর একটি 
ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিলেন, যাও, এ দু'পাহাড়ের 
মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে রওয়ানা হয়ে এর চূড়ায় পৌঁছে পাহারায় 
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রত থাকো। আমরা যেন তোমার আসার আগে আজ রাতে কোনো 
ধোঁকায় না পড়ি। ভোরবেলায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার সালাতের স্থানে গিয়ে ফজরের দু'রাক'আত 
(সুন্নাত) সালাত আদায় করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা 
তোমাদের পাহাড়াদার অশ্বারোহী সৈনিকের কোনো সন্ধান পেয়েছ 
কী? সকলে উত্তর করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! তিনি পাহাড়ায় রত আছেন 
বলে মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি ۱ এরপর ফজর সালাতের ইকামত 
দেওয়া হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সালাত পড়াতে আরম্ভ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি উপত্যকার দিকে 
লক্ষ্য রাখতে রাখতে সালাত শেষ করে সালাম ফিরালেন। এরপর 
তিনি বললেন, তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে, তোমাদের 
পাহাড়াদার সৈনিক এসে পড়েছে ۱ আমরা উপত্যকায় গাছের ফাঁকে 
দেখতে পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন। এমনকি তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম 
করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে আমি এই উপত্যকার 
উপরাংশের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সকাল হওয়ার পর 
আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দু'টির উপরে উঠে তাকালাম, কোনো 
শক্রকেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সারারাত কখনও কি 
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ঘোড়ার পিঠ হতে নেমেছিলে? তিনি উত্তর করলেন, না, সালাত পড়ার 
জন্য অথবা পায়খানা-প্রসাবের প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ 
হতে নামিনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত FT | 
তোমার জীবনে আর কোনো অতিরিক্ত নেককাজ না করলেও চলবে। 
(অর্থাৎ সারারাত জাগ্রত থেকে পাহারায় রত থাকার মত বৃহৎ নেক 
কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ফরয- 
ওয়াজিব যথারীতি পালনের পর)। £ 

قال এ ০৪‏ 5 من LE Lal‏ 5190( 415 5825( آیسث 
রর “3০‏ 9 التو ৩‏ الله 29455 2 LL‏ 0055 
الاس ৬০৩৪ 5:06 35৫৬‏ جلييي: با 42 اللہ م قل 211০ 48 1৯745‏ 
৬৫5 Se‏ أَمْرِي مَیْگا؟ قال: LLG BU SM SSL ISS LAS‏ 
یمن الا وان عل 8০598‏ مَلَكِ ' قال جَرِيرٌ: ৬৩০০৩"‏ الله 5946 
জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যখন মদীনার নিকটবর্তী‏ 
হলাম তখন আমার উটকে বেঁধে (চুল, মোছ ও অন্যান্য পশম‏ 
পরিস্কার করে) হালাল হলাম এবং বস্ত্র পরিধান করলাম। অতঃপর‏ 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫০১। আলবানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ ۱ 
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ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন। লোকজন আমার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে 
তাকালো। আমি আমার পাশে বসা লোককে জিজ্ঞেস করলাম, হে 
আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমার কথা 
উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উত্তমভাবেই উল্লেখ করেছেন। 
তিনি যখন খুতবা দিচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি বললেন, এ দরজা দিয়ে 
কিছুক্ষণের মধ্যেই ইয়ামেনের উত্তম ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তাঁর 
বলেন, আল্লাহ আমাকে যে পরীক্ষা করেছেন সে জন্য আমি তাঁর 
প্রশংসা করি। ! 


1 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯১৮০। হাদীসটি ۱ 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আহলে কিতাব ও 
অন্যান্যদের প্রশ্নের জবাব যা তারা গোপন রাখত। 

dl ৮৪ ৬৪‏ قال: يتا أنا oil‏ الي ৫৩‏ الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ فی خرب 
454085529৬৪ 90০‏ لآ سوه 43৯7৬55952৭‏ 3 
otis‏ تسا فَقَامَ 5 منهم 0 یا با ৩ ৯৪৪‏ الژژوخ؟ ৩৫৩‏ 
FSI‏ ای এ EL‏ ال عنه قال: BCG)‏ عن 08690 
৩5155 ও ১৬৪৮৯‏ العلم لا يلا © ) [الاسراء: 8] . قال 

3905 SSG الأَعْمَشُ:‎ 
‘আবদুল্লাহ ইবন মাস“উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সঙ্গে মদীনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখানি 
খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। 
তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, “তাঁকে রূহ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা কর। আর একজন বলল, “তাঁকে কোনো প্রশ্ন করো না, 
হয়ত এমন কোনো জওয়াব দিবেন যা তোমার পছন্দ করো না 
তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, “হে আবুল 
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কাসিম রূহ কী?” রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে 
রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি অহী নাযিল হচ্ছে। তাই 
আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন 
তিনি বললেন, 
رت ون‎ A ৬০৫১৩86১০95 ৩৫৮৮5) 
]۸۰ [الاسراء:‎ > © 
“তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রহ আমার 
প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া 
হয়েছে।” [সূরা ইসরা: ৮৫] 
'আমাশ (রহ.) বলেন, এভাবেই আয়াতটিকে আমাদের কিরাআতে - 
এর স্থলে পড়া হয়েছে।' 
50291552545 53355552030 قَالَتْ‎ TE عن ابن عَبّاس»‎ 
3 غن آلروج فلا‎ BSG قتزلث: و(‎ ৮55 یالوج‎ ১185 
إلا یلا © 4 [الاسراء: ۵ قَالُوا: أوتد‎ ts ও یل ٹر‎ 


# as Fs 


سر مت 36:06 
آن 


Ef 


FS জরা ও ری‎ AS 9৩৬ َلْبَحْرُ‎ SE لَه عَرَّوَجَلَّ: « قل آو‎ 


০ 


سی © > [الکهف: [)'৭‏ 


0 


55 


1 বুখারী, হাদীস নং ১২৫। 
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ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
কুরাইশরা ইয়াহুদীদেরকে বলল, তোমরা আমাদেরকে কিছু প্রশ্ন দাও 
এ লোকটিকে জিজ্ঞেস করি। তারা বলল, তাকে রূহ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করো ۱ তখন এ আয়াত নাযিল হয়, 
وم ونیم من الیل لا قلي‎ 38৬2৮১098১2 Seg ( 
]۸۰ [الاسراء:‎ > © 
“তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রহ আমার 
প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া 
হয়েছে।” [সূরা ইসরা: ৮৫] 
তারা বলল, আমাদেরকে অনেক ইলম দান করা হয়েছে। 
আমাদেরকে তাওরাত দান করা হয়েছে। আর যাকে তাওরাত দান 
করা হয়েছে মূলতঃ তাকে অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে। তখন 
আল্লাহ নাযিল করেন, 
© Is LE قبل أن تنفد‎ লা ری لِد‎ HIN ل آزگان بخ‎ (١ 
]۱۰۹ [الکهف:‎ ) 
“বল, ‘আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় 
তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার 
আগেই”। [সুরা আল-কাহফ: ১০৯। + 


1 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৩০৯। হাদীসের সনদটি সহীহ। 
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৩১৯09 صل الله عَلَيْهِ‎ A SAE بْن مالك رضي الله‎ A 
قد گر السَاعةه ود گر‎ AM 4 0৩ 0558) ৫০ الشَّمْسٌ‎ 555 


ভ ও‏ مورا عظامه ثم খাও‏ «من এ‏ آن JCS ৪৪ ৬০ ৩45‏ عنه 
40 ایخ قیء الا 3541 ৬৩০84০১৩৮৫০‏ 4155 قال أذ : 
کا 40৯5 2৫5 4৫0 ০০৪‏ ضا الا 425 0 أن 90355950585 


FES 4১40 قال:‎ TLS ও 4555 ও فقاع 4 رجل‎ HIG 
(06930 من أي با نول الق لال بد‎ এ خلا ركد زن نل‎ 
429৬ ৩০ ققال:‎ ধু) ১4554590598 এষ TR 
رَسُولُ اللہ‎ ৩৫৩০ رل نو‎ de صل الله‎ ০০৭৩০ ৭৩৪ وبالوشلام‎ 
এ الله صل الله‎ 4৮5 I SS ৮৪ الله عليه وَسَلَمَ جين قال‎ ০ 
5 ০৪১৯ ও এ) اب‎ Fe ৬০০১ I সি تفيي‎ ৩905 

42809 ابر‎ 0 0 ৩ اما وأنا ال‎ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, দ্বিপ্রহরের পর 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে আসলেন এবং যোহরের 
সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি মিশ্বরে উঠে 
দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ 
করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। 
তারপর তিনি বললেন, কেউ যদি আমাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করতে ভাল মনে করে, তাহলে সে তা করতে পারবে। আল্লাহর 
শপথ! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে 
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বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবে, আমি তা তোমাদের অবহিত করব ١ আনাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এতে লোকেরা খুব কাঁদতে থাকল। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বলতে থাকলেন। 
তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আশ্রয়স্থল 
কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নাম ۱ তারপর আবদুল্লাহ্‌ ইবন হুযাফা 
কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে 
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, 
আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে, ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ 
করে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে 
বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট আছি। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর 
কসম করে বলছি, এইমাত্র আমি যখন সালাতে ছিলাম তখন এই 
দেওয়ালের প্রান্তে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সম্মুখে পেশ করা 
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হয়েছিল। আজকের ন্যায় এমন কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি আর 
দেখিনি ৷" 

عن وان موی رشول الله صل الله IES এ‏ گنت 2945535103৩‏ 
صل الله عَلَيْهِ 2 قجاء جنر ین آخبار এ id‏ السام عَلَيْكَ یا مد 
৩6558 8555‏ 18658555904 تفول یا 05 الذي 
39 ین گنا قتع باشبو لی گنا و 8811০9011৯5 96 এ‏ 


وم و 


৩৫ Sal فَقَال‎ ৭9 به‎ ৮2 Sl اسهى ید‎ EL পপ AE 


سالك فقَال لَه ৯5‏ الله صل الله عَلَيْهِ 505 95659 29 91 12855( 

یھ و و عفر اھ ق Fa BiH‏ لاو گول fos‏ ر আতিক‏ ہے کے 

قال: أسْمَعٌ 481০14১৩৫০৪ ৭3১৬‏ عليه و 4০5০‏ فقال: «سَل) 

یع 870 .85 81878 مويه قو نأ هن عو E‏ .58405 

فقال اليَهُودِي: اي کون الئاس یوم تبدل الا رض ০৪) 31০০‏ والسمَاوات؟ 

১55 23143739৮18 في‎ hn 45 الله عَلَيْهِ‎ এ الله‎ ৭৮5 قال‎ 
3 


ول ০৪‏ اجا 56 21507 10 قال ২8‏ كنا 5 ৬৪‏ 
এও জু 528‏ )2550 گید الكُوناء قال: ما BE BFE‏ إِْرهَا؟ قال: 


044 لهم ٹر ا َة الذي كان کل من 19998 قال: قما راهم‎ A) 


ا 


পভ alas Tie SOS El 4 e 8‏ ےی م گن عق EE‏ 1 
این (9৩ St NF‏ قال: صدَقت. قال: وَجئٿ سالك عن شَيْءٍ لا 
০ ৩৪০৮‏ قو এ‏ فق مواق وھ عن 7 یں রা a.‏ 
يَعْلَمُهُ أَحَدُ من أَهْلٍ الازض إلا َي ৩৯০ ঠা ৬53‏ قال: ৩525)‏ إِنْ 

2 ۳ 0 


091 20 عن الولی؟ قال:‎ এলি ৩৪ এও GIG LG ৪৩৬০ 


بیش وماء مرو ০5‏ کک تھا کل کر الكل تن موه ১৯১৫৫‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭২৯৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫৯। 
351 


০৯৩০১ قال الْيَهُودِيٌ:‎ 430৩১ ৬4421 35 51540 الله وا علا من‎ 
১2) 5 داش قال رول الله صل الله عَلَيْهِ‎ ০০0 ونك َي‎ 
اکان الله بوا.‎ ES dts 59৪ لی عِلعٌ‎ ৩০৭৬৪ 5 ওক 9515 ۳ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম 
সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। 
ইতিমধ্যেই ইয়াহুদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে বলল, 
আসসালামুআলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! এরপর আমি তাকে এমন এক 
ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়েই গিয়েছিল আর কি! সে বলল, তুমি 
আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? আমি বললাম, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ বলতে 
পার না। ইয়াহুদী বলল, আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার পরিজন যে নাম 
রেখেছে সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমার নাম মুহাম্মাদ। আমার পরিবারের লোকই আমার এ 
নাম রেখেছে। এরপর ইয়াহুদী বলল, আমি আপনাকে (কয়েকটি 
কথা) জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কি লাভ হবে, যদি আমি 
তোমাকে কিছু বলি? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব। 
এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে যে 
লাঠিটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকা-ঝোকা করলেন। তারপর 
বললেন, জিজ্ঞাসা কর। ইয়াহুদী বলল, যেদিন এক যমীন ও 
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আসমান পাল্টে গিয়ে কি অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হবে 
(অর্থাৎ কিয়ামাত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা সেদিন পুলসিরাতের 
কাছে অন্ধকারে থাকবে ١ সে বলল, কে সর্বপ্রথম (তা পার হবার) 
অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগন। ইয়াহুদী 
বলল, জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে তখন তাদের তোহফা কি 
হবে? তিনি বললেন, মাছের কলিজার টুকরা ١ সে বলল, এরপর 
তাদের সকালের নাস্তা কি হবে? তিনি বললেন, তাদের জন্য 
জান্নাতের ঘাড় যবেহ করা হবে যা জান্নাতের আশে পাশে চরে 
বেড়াত। সে বলল, এরপরে তাদের পানীয় কি হবে? তিনি বললেন, 
সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি যার নাম “সালসাবীল'। সে বলল, 
আপনি ঠিক বলেছেন। সে আরো বলল যে, আমি আপনার কাছে 
এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যা নবী ছাড়া 
পৃথিবীর কোন অধিবাসী জানে না অথবা একজন কি দুইজন লোক 
ছাড়া। তিনি বললেন, আমি, যদি তোমাকে তা বলে দিই তাতে 
তোমার কি কোনো উপকার হবে? সে বলল, আমি এ আমার কান 
পেতে শুনব। সে বলল, আমি আপনাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাস 
করতে এসেছি। তিনি বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা এবং 
মেয়েলোকের বীর্য হলুদ যখন উভয়টি একত্রিত হয়ে যায় এবং 
পুরুষের বীর্য মেয়েলোকের ডিম্বের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন 
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আল্লাহর হুকুমে পুত্র সন্তান হয়। আর যখন মেয়েলোকের 
ডিম্বপুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন আল্লাহর হুকুমে 
কন্যা সন্তান হয়। ইয়াহুদী বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং 
নিশ্চয়ই আপনি নবী। এরপর সে চলে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোক আমার কাছে যা 
জিজ্ঞাসা করেছে, ইতোপূর্বে আমার সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল 
না। আল্লাহ তা'আলা এক্ষণে আমাকে তা জানিয়ে দিলেন।! 

عَنْ أبي هر 55 رضي 20 die‏ قال: لما fe 9) ৬০০৪৪ ৩০৩১‏ ال 
4505 27 م اة 45৩5‏ ققال ال صل الله عَلیه وس 4 Gal:‏ مَنْ ৩৫‏ 
سو سو ان লি‏ ع بار و 


نی সি ৪০1৬ 01 ও 2-7 Js‏ 7 5 صادق 
৬০‏ 5 إن مالف غلا 1065 عم ی এর‏ لایس وان ES‏ عَرَفْتَ 536 

کات ৩৩ ls‏ لَهُمْ: امن 38 Sls GS SS: 113 এ)‏ 
وا فياه ال ال صل sled‏ وس :خسوا فیها؛ واه 2 
فیها اد ~ م قال: «هل ০৫45০ ৮০ ৬1৪৬৪ ১০১৩০ এ‏ 5:15 ~~ 
یا با الاسم ALG 99 এও‏ في هذو الما ৭৫৫০‏ قالوا: 45 ৩:06‏ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৩১৫। 
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TES ৩৫৫ وان‎ 15543 0১৫ گنت‎ SU AIG Hs عل‎ ভু 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 
খায়বার বিজিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে একটি (ভুনা) বকরী হাদীয়া দেওয়া হয়; যাতে বিষ 
ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন যে, এখানে 
সামনে একত্রিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের 
একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তার সত্য উত্তর দিবে? তারা 
বলল, হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, অমুক |' 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা মিথ্যা 
বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক ۷ তারা বলল, ‘আপনিই সত্য 
বলেছেন।' তখন তিনি বললেন, “আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন 
আবুল কাসিম! আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের 
মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পিতা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা 
ধরে ফেলেছেন।, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “কারা 
দোযখবাসী? তারা বলল, আমরা তথায় অল্প কিছু দিন অবস্থান 
করব, তারপর আপনারা (মুসলিমরা) আমাদের পেছনে সেখানে 
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থেকে যাবেন’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “দুর 
হও, তোমরাই তথাই থাকবে । আল্লাহর কসম। আমরা কখনো 
কখনো তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।' তারপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি 
প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে 
আবুল কাসিম!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ? তারা বলল, 
হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্ধুদ্ধ করল?’ তারা 
বলল, ‘আমরা চেয়েছি আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা 
আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি লাভ করব আর আপনি যদি নবী 
হন তবে তা আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।” * 

MISH HELP এ ৪4৩ ৬৪০৪৬ 
یهن لا ی قال:‎ CS 55 ود المديتة فاتاه فقال: إل مالك‎ 4 
80325 ও উ الجنّة؟ رین‎ এ عه وم اول طعام یک‎ 22১ 1581 لل‎ 
“le 2 ہو ر5‎ ছি 

২০৯ 36‏ یهن ডা‏ 030 قال: LE ৩৬৪‏ الله IB‏ 53 اليَھُودِ من 
12175921 سول الله صل الله 1956 1 টা‏ 


5558 


تن اگاس من العشرق إل العغرب Es‏ وَل لقاع এ‏ اَل اة )55( 


3 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৯। 
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گید CEL ৯৪ 8091৩ অর ও 5৩৯৯‏ او کا 
এব‏ 2195 لق ০‏ کان এ‏ قال ৩7৬ 14147 ৫৫ 4৮‏ 
4520 الله إن 5521 bE 4 সি‏ پالاي قبل أن نام SE‏ 1 
SEES ০8539‏ اليَهُودُ 4559 عَبْدُ الله EM‏ فَقَالَ رم سول এ‏ صلی sed‏ 
و وہ ہو সা‏ وان غیت 03 
GES‏ 4556 سول 4 6০‏ ال یه و 1< 155 গননা‏ 


2و 


40 1۳۱ | এ أَنْ‎ 15 J ১4214 اللہ‎ ও بد‎ ES 5 ৫ من‎ 26) 1 ۳ 


টা 2 وه‎ 


9228 01442 کول ال تالا شرت زاین کر تاه و تعرا یف 

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন 
সালামের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় 
আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর কাছে আসলেন। এরপর 
তিনি বলেছেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে 
চাই যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? আর সর্বপ্রথম খাবার কি, 
যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কি কারণে সন্তান তার পিতার সাদৃশ্য 
লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোন কোনো সময়) তার মামাদের 
সাদৃশ্য হয়? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
এইমাত্র জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে এ বিষয়ে অবহিত 
করেছেন। রাবি বলেন, তখন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন 
সে তো ফিরিশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন 
যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। 
আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার 
অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য এই যে পুরুষ 
যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্ষের পূর্বে 
স্থলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে। তিনি বললেন, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসুল। এরপর তিনি 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুদিরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী 
সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে 
তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা 
আপনার কাছে আমার কুৎসা রতনা করবে। তারপর হয়াহুদিরা 
এলো এবং আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 
তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কেমন লোক? তারা বলল, 
তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ 
ব্যাক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম 
ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহন করে, এতে তোমাদের 
অভিমত কি হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তার তাঁকে রক্ষা 
করুক ৷ এমন সময় আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সামনে বের 
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হয়ে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 
কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে 
লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সবচেয়ে 
নিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত 
হয়ে গেল। ! 
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1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩২৯। 
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کیت هُمْ آلکنزون ও‏ € [المائدة. ৩০৯ ٤‏ لمخم يمآ نز Js‏ 2 

2 ds গা کم بآ‎ 0০) [to شون @ ) [المائدة.‎ ৩০১৪ 

GE SN SLY [المائدة:‎ ও Skil هم‎ ৩১৪ 

বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ একজন 
ইয়াহুদীকে কালি মাখা এবং বেত্রাঘাত কৃত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে 
ব্যভিচারের শাস্তি এরূপই পেয়েছে? তারা বলল, TÎ | এরপর তাদের 
মধ্য হতে একজন আলিম (পাদরী) ব্যক্তিকে ডাকালেন এবং বললেন, 
সালামের প্রতি তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তোমরা কি 
তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারের শাস্তি এরূপই পেয়েছ? তখন ইয়াহুদী 
আলিম ব্যক্তি বললেন, না। তিনি আরো বললেন, আপনি যদি 
আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে এভাবে না বলতেন তবে আমি 
আপনাকে জানাতাম না যে, এর প্রকৃত শাস্তি রজম (পাথর নিক্ষেপ 
করা)। কিন্তু আমাদের সমাজের সম্মানীত ব্যক্তিদের মাঝে এর 
ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। অতএব, আমরা যখন এতে কোনো 
সন্ত্ান্ত লোককে পেতাম, তখন তাকে ছেড়ে দিতাম এবং যখন 
কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে পাকড়াও করতাম তখন তার উপর 
শরীয়তের প্রকৃত শাস্তি বাস্তবায়িত করতাম। পরিশেষে আমরা 
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বললাম, তোমরা সকলেই এসো, আমরা সম্মিলিতভাবে এ ব্যাপারে 
একটি শাস্তি নির্ধারিত করে নেই, যা ভদ্র ও অভদ্র সকলের উপরই 
প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আমরা ব্যভিচারের শাস্তি কালি লাগানো এবং 
বেত্রাঘাত করাকেই গ্রহন করে নিলাম, পাথর নিক্ষেপের পরিবর্তে | 
তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আল্লাহ! 
আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার নির্দেশ TET বাস্তবায়িত করলাম 
যা তারা বাতিল করে ফেলেছিল। সুতরাং তিনি তা বাস্তবায়নের 
নির্দেশ দিলেন। অবশেষে এ ইয়াহুদীকে পাথর মারা হল। এরপর 
মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন, “হে রাসুল! যারা কাজে 
দ্রুতগামী তাদের কার্যকলাপ যেন আপনাকে চিন্তিত না করে”। “যদি 
তোমদেরকে তা প্রদত্ত করা হয়, তবে তা ধারণ কর” [সূরা আল- 
মায়েদা: ৪১] পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। তারা (ইয়াহুদীরা) বলতো যে, 
তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন 
করো, যদি তিনি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কালি লাগালো এবং 
বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন, তবে তোমরা তা কার্যকর করবে; 
আর যদি তিনি রজমের নির্দেশ দেন তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে। 
আল্লাহ তা'আলা (এই মর্মে) আয়াত অবতীর্ণ করেন, “যারা আল্লাহর 
নাধিলকৃত আয়াত মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করে না তারাই 
হলো কাফির তথা অস্বীকারকারী সম্প্রদায়”। “আর যারা আল্লাহর 
নাধিলকৃত আয়াত অনুসারে বিচার করে না তারাই- হলো জালিম 
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তথা অত্যাচারী দল”। “আর যারা আল্লাহর নাধিলকৃত আয়াত 
অনুযায়ী বিচার করে না তারাই হলো ফাসিক তথা সীমালজ্ঘনকারী 
দল”। এই সবগুলো আয়াত কাফিরদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়। ! 
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1 মুসলিম, হাদীস নং ১৭০০। 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো বিষয়ে 
(অতিরিক্ত) প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। 
তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে 
তাঁকে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম 
থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে আপনার দূত এসে বলেছে, 
আপনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসুল হিসাবে 
পাঠিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই 
বলেছে। আগন্তক বলল, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, 
আল্লাহ। আগন্তক বলল, যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ। আগন্তক বলল, এসব 
পর্বতমানা কে স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কে 
সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আল্লাহ। আগন্তক বলল, কসম সেই সত্তার! যিনি আসমান ও যমীন 
সৃষ্টি করেছেন এবং এসব পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। আল্লাহই 
আপনাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আগন্তক বলল, আপনার দূত বলেছে যে, 
আমাদের উপর দিনে ও রাতে পাচ ওয়াক্ত সালাত ফরয । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তক 
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আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আগন্তক বলল, আপনার দূত 
বলেছে যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত দেওয়া PIT | 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিকই বলেছো। 
কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আগন্তক বলল, 
আপনার দূত বলেছে যে, প্রতি বছর রমাদান মাসের সাওম পালন 
করা আমাদের উপর ফরয। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তক বলল, যিনি আপনাকে 
রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তার কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর 
নির্দেশ দিয়েছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
Tı আগন্তক বলল, আপনার দূত বলেছে যে, আমাদের মধ্যে যে 
বায়তুল্লায় যেতে সক্ষম তার উপর হজ্জ ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যি বলেছে। রাবী বলেন যে, তারপর 
আগন্তক চলে যেতে যেতে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ 
করেছেন তার কসম, আমি এর অতিরিক্তও করব না এবং এর 
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কমও করব না। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে । + 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১২। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণের 
মধ্যে, একদল লোক সম্পর্কে তাঁর সংবাদ দেওয়া যে, তারা 
জান্নাতী। যাদের সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন তাদের কেউ 
পরিবর্তন বা বেঈমান হয়েছে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। 
5১545512540 الله‎ To GAN ও عن لين بی ماب رضي الله‎ 


ক তি 2১ & 


এ 80058225885, 425৩5 ও ہم ان الله‎ ৩০০৪ 
০১০ قوق‎ ৪৮০ By گان‎ ০৬ ২0594 ما‎ 0৩544) ০৩৩, 
تارج ال‎ ০ ১৯ وفوین‎ এ ققذ حب‎ বা و‎ de صل الله‎ 
59201421145 ২৪ ال گذا وگد ال‎ 51252 Ls 
EA من‎ ELT এ 2 55 فقال: " اذْهَبٌ إِلَيْهِ‎ dL الاخرة ببشارة‎ 

১৯৩৪ ৩৬‏ اج 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে‏ 
(কয়েকদিন) তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত পেলেন। তখন এক সাহাবী‏ 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার সম্পর্কে জানি। তিনি গিয়ে‏ 
দেখলেন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘরে নত মস্তকে (গভীর‏ 
চিন্তায়মগ্ন অবস্থায়) বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে‏ 
সাবিত, কি অবস্থা তোমার? তিনি বললেন, অত্যন্ত করুণ । বস্তুতঃ‏ 
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তার গলার স্বর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলার স্বর 
থেকে উঁচু হয়েছিল। কাজেই (কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী) তাঁর সব 
নেক আমল বরবাদ হয়ে গেছে। সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
গেছে। এ ব্যক্তি ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জানালেন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এমন বলেছে। মুসা ইবন 
আনাস (রহ.) (একজন রাবী) বলেন, এ সাহাবী পুনরায় এ মর্মে এক 
মহাসুসংবাদ নিয়ে হাজির হলেন (সাবিতের খেদমতে) যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যাও সাবিতকে বল, 
নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও বরং তুমি জান্নাতবাসীদের 
অন্ত্ভৃক্ত। * 

عن ی HAN‏ ضفي ب م َرَج ৬৬‏ ات کول ال 
شل 201 عليه 25 ৭৪ ৬% 2 দু‏ قَال: ১৪5 Sa‏ 
اج صل الله le‏ ول 19 ৬ লি EF:‏ هتاه ৬৯০‏ 20810 اتال 
৫55 5‏ بر ریس فَجَلَسْتُ এড‏ الاب ৪ ০85 ০19‏ 
رول الله صل الله নিও পভ‏ عاجته 29541৩55155‏ مرن 
LES UB 56 ০০১০9)‏ عَنْ ساقیه UNS‏ فی اليه Sade EAI‏ 
এ ৬৫১ ৬৯০‏ الټاپ AB‏ کون باب Io MIS‏ الله عَليِْ 
7 وَمَلَمَ الوم 23 SIE SUSHI Ss‏ مَنْ 2৬‏ فقَال: ৫৯‏ 


! বুখারী, হাদীস নং ৪৮৪৬। 
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IES هَدَا أَبُو ڪر‎ 91০৮5 يا‎ এ كُمَّ دعب‎ ৬০ عل‎ এ 
لا بکر: اذخل» وَرَسُولُ اللہ‎ LE 5 4১৬ با ِنَةا.‎ ৮৫5 له‎ SI فَقَال:‎ 
و‎ Bek > ع 1 وه سكف ور ر ومدق ويه و ہیں جو کو ہے و اام‎ 

صل الله عليه وسلم ০৯ EDL IES‏ ابو ০২‏ فجلش ৩০ ০০‏ رسول 
hl‏ صل الله عَلَيْه 25 2 في الف وَدَلى رِجْلَيْهِ في البئر گا (০‏ ای 


ডা 1‏ ود ويم ی رو و و ی دق چ ۳ oz‏ رضم 1 
صل الله عليه و SAL BE ০৪৪৫০‏ َجَعْتُ ১ এর‏ ترکث آخي 
م 15 ,25 2 ? 

19 برید أَحَاهُ - یات ب‎ - HE ৩9৩ الله‎ ২৫ ৩1:৭০ sods ৩5৪ 
فقلث عل‎ AED ES 56 مَنْ هَذَا؟ فقال:‎ ০ SON مَك‎ SUS 


1 


(০9১০‏ جثث এ‏ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ ale ELIT‏ قفلث: هَدَا 
59358418625 ققال: «ْدن له ৭22১5‏ فجفث ESL‏ 
০5‏ رشول الله صل الله he‏ 2 با تہ DISS ESS এও‏ 
৬০‏ الله ৪৩‏ وم في الف عن ساره وی 449 في ال 2 ২৯‏ 
এ 1 ৬০4৭‏ عُثْمَانُ بْنُ ৩৪‏ 41 عل رلك ১১৩ এ ৩২৭‏ 
الله ৫০‏ الله عَلَيْهِ 0( SEL‏ تقال: ৬)‏ له BEG‏ با جت عل بَلْوَى 
ade 284০4011550 7৭025 3৩ 2০৪‏ 24805 
عل بَلْوَى 9৪‏ 6553 3 الف قَدْ ملع ENE 09455 ০‏ 
قال شريك Ml 2০ ৩১‏ قال سَعید ُن ১০০‏ )49 قُبُورَهُمًا. 

আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত যে, তিনি একদিন ঘরে 
অজু করে বের হলেন এবং (মনে মনে স্থির করলেন) আমি আজ 
সারাদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাটাব, 
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তার থেকে পৃথক হব না। তিনি মসজিদে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবর নিলেন, সাহাবীগণ বললেন, তিনি 
এদিকে বেরিয়ে গেছেন। আমিও এ পথ ধরে তাঁর গমন করলাম। 
তাঁর খুঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস 
কূপের নিকট গিয়ে পৌছলেন। আমি (কূপে প্রবেশের) দরজার 
নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরী ছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর প্রয়োজন 
(ইন্তিঞ্জা) সেরে অযু করলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়ালাম 
এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কুপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে 
বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, 
আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম 
এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে, আজ আমি রাসুলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারোয়ানরূপে (পাহারাদারের) 
দায়িত্ব পালন করব। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে 
দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি 
বললেন, আবূ বকর! আমি বললাম থামুন, (আমি আপনার জন্য 
অনুমতি নিয়ে আসি) আমি গিয়ে বললাম, ইয়া সাসুলুল্লাহ! আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, 
ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ ۱ 
আমি ফিরে এসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, ভিতরে 
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আসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে 
জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভিতরে 
আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানপাশে 
কূপের কিনারায় বসে দু'পায়ের কাপড় হাটু পর্যন্ত উঠায়ে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় কূপের ভিতর ভাগে পা 
ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন। আমি ফিরে এসে (দরজার পাশে) বসে 
পড়লাম ۱ আমি (ঘর হতে বের হওয়ার সময়) আমার ভাইকে অযু 
করছে অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। তারও আমার সাথে মিলিত 
হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আল্লাহ 
যদি তার (ভাইয়ের) মঙ্গল চান তবে তাকে নিয়ে আসুন। এমন সময় 
এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, 
আমি উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমি বললাম, অপেক্ষা 
করুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি)। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সালাম পেশ করে আরয 
করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উমর ইবন 
খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু (ভিতরে আসার) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি 
বললেন তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের 
সুসংবাদ দাও। আমি এসে তাকে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ 
দিচ্ছেন। তিনি ভিতরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠায়ে কূপের ভিতর দিকে 
পা ঝুলিয়ে দিয়ে ٭‎ গেলেন। আমি আবার ফিরে আসলাম এবং 
তাকে নিয়ে আসেন। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে 
লাগল ۱ আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে? তিনি বললেন, আমি উসমান 
ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমি বললাম, থামুন (আমি 
অনুমতি নিয়ে আসছি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে দিয়ে জানালাম ۱ তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে বল 
এবং তাকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়ে দাও ١ তবে (দুনিয়াতে তার 
উপর) কঠিন পরীক্ষা হবে। আমি এসে বললাম, ভিতরে আসুন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সু- 
সংবাদ দিচ্ছেন; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন। তিনি ভিতরে 
এসে দেখলেন, কূপের কিনারায় খালি জায়গা নাই। তাই তিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে 
পড়লেন। শরীক (রহ.) বলেন, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রহ.) 
বলেছেন, আমি এর দ্বারা (পরবর্তী কালে) তাদের কবর এরূপ হবে 
এই অর্থ করছি। 7 


বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৩। 
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4565 48০ أي علفة‎ 5০১ علق نلاک 9 آا‎ A 
055 GILL 42004809105 فقال: هذا بلال وریث‎ NG 418 
فقال عم باي‎ BRE 455 ری‎ IG হস أن‎ ৬১ لِعْمَنَ‎ ৩ 
১৪ الله أَعََيْكَ‎ ৩৯০৩ 

জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি স্বপ্নে আমাকে 
দেখতে পেলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করছি। হঠাৎ আবু তালহা 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি 
পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখণ আমি বললা, এই ব্যক্তি কে? 
এক ব্যক্তি বলল, তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমি একটি 
প্রাসাদও দেখতে পেলাম যার আঙ্গিনায় এক মহিলা রয়েছে ۱ আমি 
বললাম, এ প্রাসাদটি কার? এক ব্যক্তি বলল, প্রাসাদটি উমর ইবন 
খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর। আমি প্রাসাদটিতে প্রবেশ করে (সব 
কিছু) দেখার ইচ্ছা করলাম। তখন তোমার (উমর রাদিয়াল্লাহু 
আনহুর) সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম ৷ উমর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু (এ কথা শুনে) বললেন, আমার বাপ-মা আপনার উপর 
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কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছেও কি মর্যাদাবোধ প্রকাশ 
করতে পারি? ! 
HES ৩৩৮৩ انه‎ ৫55 الل له ول قال:‎ (০৩৪৭৪ 
مالك"‎ ৩০০৫6 بنث مِلْحَانَ‎ 408) 595 AIG هد‎ ৬০:4৪ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতে গেলাম, সেখানে আমি 
কারও চলার শব্দ পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? লোকেরা 
ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা। £ 
اله 6 رسو الله صل الله عليه 0605 ريت الخ‎ ২৪ جابر ی‎ ৬5 
০১১1৯ EULESS ৬৯৮০০ طَلْحَة‎ al ام‎ 4 
জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে জান্নাত 
দেখানো হয়েছে যে, আমি আবু তালহার স্ত্রীকে দেখলাম। অতঃপর 
আমার সামনে পদধ্বনি শুনতে পেলাম তাকিয়ে দেখি বিলাল । ; 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৯, মুসলিম, হাদীস নং ২৩৯৫ ا‎ 
2 মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫৬। 


+ মুসলিম, হাদীস ۱ 
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৭৫৫1০ الله عَلَيْهِ سم‎ 4০ اليج‎ এ 435 اله‎ ৫৪ 4০৩০১ ০৫5০ 
وشهیدّان».‎ ১০ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, (একবার) 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, উমর, উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ওহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়টি 
(তাঁদেরকে ধারণ করে আনন্দে) নড়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে 957, স্থির হও। তোমার উপর 
একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন। ! 
৭4:05 خوصر الیک‎ ও ون ا کنا‎ ৩৩৩ أن‎ FD ৪ أ‎ ৬6 
৭5 se الله‎ Le EM SEAN এ سم اه وَلا‎ এ 
1 Ey 557 قال: «من‎ 03 Sle الله صل الله‎ ০৯০ SSS 
গড أله فال همن جه جَیش 27:20 كله‎ 25 2 4825 
من وله آن‎ BCE قال وقال مرف 89 الآ‎ ও ES SS قال‎ ক 
AB Los 55919159535 BY 
আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু অবরুদ্ধ হলে তিনি উপর থেকে সাহাবীদের প্রতি 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৫। 
374 


আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকেই 
আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রমার কৃপটি 
খনন করে দিবে সে জান্নাতি এবং আমি তা খনন করে দিয়েছি। 
আপনারা কি জানেন না যে, তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তাবুকের 
যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রী ব্যবস্থা করে দিবে, সে জান্নাতি এবং আমি তা 
ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ৷ * 
الله‎ ০ 4০০ قَالَ: "ما‎ পা عَنْ‎ ৭5৪5 بن اي‎ ৯০০০ ৮5 ৬৪ 
উন WH ৭4৮3৮৭45445 
من بَي إِسْرَائِيلَ عل مثله)‎ ২৯৩ اليه (وَمَهِدَ‎ 555 LIT سلام " قال: وفیه‎ 
الآية انی الحييث).‎ 405 IE SS الاي قال: لا‎ ٠١ [الأحقاف:‎ 
সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবদুল্লাহ ইবন 
একথাটি বলতে শুনিনি যে, “নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী'। সা'দ 
নাধিল হয়েছে “এ বিষয়ে বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকেও একজন 
সাক্ষ্য প্রদান করেছে”। [সূরা আল-আহকাফ: ১০] * 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৭৭৮। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৮১২, মুসলিম, হাদীস নং ২৪৮৩। 
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BEL ES مسج المیبته‎ SUE قال: کن‎ 9৩৬ یی‎ ০52৪ SE 

FR‏ ...سے الوا دا JH ৬৪০‏ اجه فص ৩০‏ 55% ما 
১৯৬০1 150 ০৪১৩৯ ৬৪ LS 94৪9 ES‏ 
ات قال: واه 5৫১80০33205‏ لا یل এট 53৩৪০‏ 


5 


ریا عل ৮৪‏ ای صل الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ ১৭. ৪৩৫3 ale ০০2‏ 
1555 -دگرین BS‏ وخضرتها - ১৪১৩1৪41455 ৮8:55‏ 
رخذ في کاو بي ৫55 472 ভিন‏ لي: ازق ৩ « ৬৮৩ ES‏ 
৩৬৪356506১০‏ فرقیث BAL LILLIES ৬৮‏ 
ہس لہ بت كل جس 
45 41 قال: 9১3)‏ الدَوْضَةٌ ضَة الاسلام» وَدَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ ১39 ৭৯9০‏ 
৩৫, 22011292272]‏ عَلَ الإشلآم حى تَمُوتَ) 159 4০ ০2901‏ اللّه ৬১‏ 
$9 

কায়েস ইবন “উবাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি মদীনায় মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি 
মসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও নম্রতার ছাপ ছিল। 
(তাঁকে দেখে) লোকজন বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি জান্নাতীগণের 
একজন। তিনি, সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআত সালাত আদায় করে 
মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং 
তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন 
লোকজন বালাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসীগণের একজন। 
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তিনি বললেন, আল্লাহর কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিৎ 
নয়, যা সে জানেনা ۱ আমি তোমাকে প্রকৃত ঘটনাটি বলছি কেন ইহা 
বলা হয়। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় 
একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, 
আমি একটি বাগানে অবস্থানরত; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ, (সুন্দর 
ও শোভাময়)। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিন্নভাগ 
মাটিতে এবং ات‎ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উর্ধ্বে একটি 
শক্তকড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উর্ধ্বে আরোহণ কর। 
আমি বললাম, ইহাতো আমার সামর্থের বাইরে। তখন একজন 
খাদিম এসে পিছন দিক থেকে আমার কাপড় সমেত চেপে ধরে 
আমাকে আরোহণে সাহায্য করলেন। আমি চড়তে লাগলাম এবং 
উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে 
আংটাটি আঁকড়ে ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মোঠায় ধারণ 
অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট স্বপ্নটি বললে, তিনি স্বপ্নটির (তা*বীর হিসাবে) বললেন, এ 
বাগান হল ইসলাম, আর স্তম্ভটি হল ইসলামের খুটিসমূহ (করনীয় 
মৌলিক বিষয়াদি) কড়াটি হল (কুরআনে উল্লেখিত) “উরুয়াতুল 
উস্কা” (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামর উপর 
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অটল থাকবে। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ ইবন 
সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। + 
مي‎ 2০০ من‎ EY قال:‎ CEE Dl رضي‎ ০০ بر‎ 017০5 عَنْ‎ 


خر جز سم 


$$ ره سید بی এ এ এলি‏ بل 4৯ ৫6০০5‏ اللہ صَل الله 
عَلَيْهِ وسلم: .49957 06 4591 05 این 939 ০৮ ৩১০৮০:‏ الط 
ری Reon‏ 8545 رہل مرا বি‏ أتى قنء؟ قیل: 
ও‏ هَدًا مُوسَى 42365 01055 ৩৪০ 25553 955 85510 GND)‏ کی 
৬‏ هتا وها هتا في 9১৬ দি: 1995. ৬‏ اه 
یل 81 5 49৩৫2555501 ৯৪ এ ৩০৪৮৬‏ 
ঢা‏ ,42 النيق متا يالل وکنا 2155 24৩৯৩‏ لاک 
ন‏ وُلِدُوا في الاسلام BE‏ وتا في ا EAS ast‏ صَل الله 75425 
এ ES‏ الِّينَ 54-9555549538% تو ول ره 
مہ سر یی ایل نايا سول اللّه؟ قال: )9 চা‏ 
ال أَينهُمْ 0৪৭৫4‏ «سَبَقَكَ 4858৩ ৩‏ 
ہے ےت 
বদ-নযর কিংবা বিষাক্ত দংশন ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যাপারে‏ 
ঝাড়ফুঁক নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ হাদীস আমি সাঈদ‏ 


ইবন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৮১৩। 
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আমাদের নিকট ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সামনে 
সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। (তখন আমি দেখেছি) 
দু'একজন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন এমতাবস্থায় যে, 
তাদের সঙ্গে রয়েছে লোক জনের ছোট ছোট দল। কোনো কোন নবী 
এমনও রয়েছেন যাঁর সঙ্গে একজনও নেই। অবশেষে আমার সামনে 
তুলে ধরা হল বিশাল সমাবেশ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? এ 
কি আমার উম্মত? উত্তর দেওয়া হল, না, ইনি মুসা আলাইহিস 
সালামের সঙ্গে তাঁর কাওম। আমাকে বলা হল, আপনি 
উৰ্ধ্বাআকাশের দিকে তাকান ۱ তখন দেখলাম, বিশাল একটি দল যা 
দিগমত্সকে ঢেকে রেখেছে ١ তারপর আমাকে বলা হল, আকাশের 
এদিক ওদিক দৃষ্টপাত করুন। তখন দেখলাম, বিশাল একটি দল, যা 
আকাশের দিগমত্মসমূহ ঢেকে দিয়েছে ۱ তখন বলা হল, এরা হল 
আপনার উম্মত। আর তাদের মধ্যে থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা 
হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ঘরে চলে গেলেন। উপস্থিতদের কাছে কথাটির কোনো 
ব্যাখ্যা প্রদান করলেন না। (যে বিনা হিসাবের লোক কারা হবে?) 
ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক শুরু হল। তারা বলল, 
আমরা আল্লাহর প্রত ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে থাকি। সুতরাং আমরাই 
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তাদের অমত্তুর্ভুক্ত কিংবা তারা হল আমাদের সে সকল সমসত্মান- 
TENS যারা ইসলামের জন্ম গ্রহণ করেছে। আর আমাদের জন্ম 
হয়েছে জাহেলী যুগে ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ 
সংবাদ পৌছলে তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, তারা হলেন 
সে সব লোক যারা মন্ত্র পাঠ করে না, বদফালী গ্রহণ করে না এবং 
আগুনের সাহায্যে দাগ লাগায় না। বরং তারা তো তাদের রবের 
উপরই ভরসা করে থাকে | তখন উককাশা ইবন মিহশান রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের মধ্যে কি আমি আছি? তিনি 
বললেন, হ্যাঁ। তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল, তাদের মধ্যে কি 
আমিও আছি? তিনি বললেন, উককাশা এ সুযোগ তোমার আগেই 
নিয়ে গেছে। £ 

عن ওঠা এ‏ بن EID‏ ان في SE ৩৫৪ 5 ES dl‏ 
السام FE‏ سَعِيدُ بن وی Ss se Le BJS FIG‏ 
SEE dk 5 ৫৮০‏ اة الي في الجن 3০০০ SEI ৯‏ 
اه ৩০‏ في الجن 25 SEG‏ وَطلْحَة SEG‏ 33590 3020 
SE‏ وَسَعْدُ بن مالك في اه وَعَبْدُ BE ৬ ৩৪০।‏ في اه وَلَوْ ৬৩৩‏ 
IG al Lf‏ فَقَالُوا: من هو؟ فسکت. قال: 55126 هو؟ 55086 


۳ و هو مه ۲ 
اسعید بن زیدا. 


বুখারী, হাদীস নং ৫৭০৫, মুসলিম, হাদীস নং ২২০। 
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আবদুর রহমান ইবন আখনাস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা তিনি মসজিদে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, দশ ব্যক্তি বিনা 
হিসাবে বেহেশতে যাবে। তাঁরা হলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জান্নাতে যাবেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতী, 
যুবাইর ইবন “'আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতী সা'আদ ইবন 
মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবন আওফ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতী ۱ তিনি বলেন, আমি ইচ্ছা করলে দশম 
ব্যক্তির নামও বলতে পারি। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
সে লোকটি কে? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, তিনি 
হলেন - সাঈদ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অর্থাৎ তিনি নিজে। 


عن ও LHC‏ اله عنهه قالث: «مَا ০০৪‏ ڪل A‏ ی (০‏ الله 5৩‏ 
dE BetUS‏ هلکث قبل آن 04855 کنث أَسْمَعْهُ یذ کرهاه 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং 880 ۱ হাদীসটি 0۱ 
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4395 من قصب وان گان ليذ القَاة تَيْهُدي في‎ i مره الله آن یره‎ 
(65 مِٹھا ما‎ 
'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সহ্ধর্মিণীর প্রতি এতটুকু 
অভিমান প্রদর্শন করিনি; যতটুকু খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি 
করেছি। কেননা, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর 
কথা বারবার আলোচনা করতে শুনেছি, অথচ আমাকে বিবাহ করার 
পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে 
জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দেওয়ার জন্য 
আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ 
করেন। কোনো দিন বকরী যবেহ হলে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার 
বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোস্ত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন। : 
ین‎ ৪৯৪6 ১১৪ GHA 4০১০ ৩৪ 485 21 رضي‎ HSE ৬০ 
52535559144 45৫ 03 le الله‎ LS الہ‎ ১৯০ ১৫১5৫ 
یی في‎ HES ৬40 ৩ ره عر 9459 جنریل‎ 5৭5৪৮ ০৬ 


LE‏ مِنْ قصب». 


বুখারী, হাদীস নং ৩৮১৬। 
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‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো সহধর্মিণীর প্রতি 
এতটুকু ঈর্ষা প্রকাশ করিনি, যতটুকু খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার 
প্রতি করেছি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
আলোচনা অধিক করতেন ۱ তিনি (আরো) বলেন, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 
আনহার (ইন্তেকালের) তিন বছর পর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। 
আল্লাহ স্বয়ং অথবা জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করলেন যে, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 
আনহাকে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দিন। 


1 


E‏ ی ور و رین 
SY‏ هي أك قافا یا ৬‏ وتا زم ৬135‏ 
قصب لا ০৩‏ فیه ولا ০০৪‏ ". 

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যে খাদীজা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। এ পাত্রে 


বুখারী, হাদীস নং ৩৮১৭ | 
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তরকারী, অথবা খাবার দ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌছে 
যাবেন তখন তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ 
থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য 
প্রাসারেদ সু-সংবাদ দিবেন যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মুতি দ্বারা তৈরী 
করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোনো প্রকার হট্টগোল, না কোনো 
প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি ! 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৮২০। 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 

54 الله‎ ০4৯ এ 305 يَزِيده قال: دعب بي‎ ৩ IU 
555 SF J وَدعَا‎ ৮৭045 الل إن 33150 وَكَعَ‎ 4৮5 ৫ 43 
৬০৮91034425 ও ও A ین خجل‎ Ed له‎ এ اب‎ 

. 20৫41 عَمْرَة: 985 زر‎ 
সাইব ইবন ইয়াধীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমার খালা (একদিন) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, 
আমার ভাগিনা পীড়িত ও রোগাক্রান্ত । (আপনি তার জন্য আল্লাহর 
দরবারে দো'আ করুন!) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দো'আ 
করলেন। তিনি অযু করলেন, তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি আমি পান 
করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম, তাঁর 
কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে "মোহরে নবুওয়্যাত" দেখলাম যা কবুতরের 
ডিমের ন্যায় অথবা বাসর ঘরের পর্দার বুতামের মত। ইবন 
উবায়দুল্লাহ বলেন, এর অর্থ অর্থ সাদা চিহ্ন, যা ঘোড়ার কপালের 
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সাদা অংশ এর অর্থ থেকে গৃহীত। আর ইব্রাহীম ইবন হামযা বলেন, 
কবুতরের ডিমের মত। ! 
e e 
5520 اتم‎ এ বা قالٹ:‎ ল ES وهي با یه‎ টিটি 
یه قال رشول اللہ صل لله عليه وَل 0ل‎ S75 
اللّه:‎ ১১০0৪ sl آي‎ এ Ses 8 Sh পা الله‎ 
BS حَقی‎ LES 
উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবন সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা 
পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সান্না-সান্না। 
(রাবী) আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হাবশী ভাষায় তা সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত। 
উম্মে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর আমি তাঁর মহরে 
নব্যুতের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম ١ আমার পিতা আমাকে 
ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
ছোট মেয়ে তাকে করতে ۲6۲ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, এ কাপড় পরিধান কর আর 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৪১, মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪৫ | 
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পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর, পুরানো কর, আবার 
পরিধান কর, পুরানো কর। (অর্থাৎ দীর্ঘ দিন পরিধান কর)। 
আব্দুল্লাহ (ইবন মুবারক) রহ. বলেন, উম্মে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা 
এতদিন জীবিত থাকেন যে, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে । + 
4 الله‎ ৩৩ الله‎ ২৯০ گان‎ ' ০০১৭৮০৬৪৬৮০ عن بال‎ 
لم تین وا شیک وه‎ ৬৪9৩৪ 95259 لت راہ‎ ৮৪43 لع‎ 0 
SE السَّيْف؟ قال: لاء بل‎ Be وان كَثِيرَ مَعْر اللحیه فقال: 45 وَجْهُهُ‎ SS 
LEG عِنْدَ گیفه مل‎ HN ৩৫55 مُسْتدیرا‎ ৩ وَالْقَمَِ‎ ০৪০৭ مثل‎ 
اا ہا‎ 
জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল এবং দাঁড়ির 
সম্মুখভাগ সাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি তেল দিতেন, তখন দেখা 
যেত না, আর যখন চুল এলোমেলো হতো, তখন (শুভ্রতা) দেখা 
যেতো। তাঁর চুল খুব ঘন ছিল। এক ব্যক্তি বললো, তাঁর চেহারা 
না, তার চেহারা মুবারক ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত (উজ্জ্বল) 
গোলাকার। তাঁর কাঁধের উপর আমি কবুতরের ডিমের মত 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩০৭১। 
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নবুওয়তের মোহর দেখেছি। এটির রং ছিল তাঁর শরীরের রংয়ের 
সদৃশ। ' 
52414 25 ale صل الله‎ ডে এ قال:‎ 4927৩ 9 الله‎ এত ৩০ 
45445494551 AIHA ৩16438353৭1 
(5582095৪520) لدب‎ 5549] ENN 95 قال: نَع وَلَكَء 2 كلا‎ 
کیفیه. عند‎ GF حاتم‎ এ ০59) 28৬ ৩০১2 قال:‎ [৪ ০] 
(খু ০৪৭৫ جبلان‎ এ LE SS گنفه‎ ০০৪৪ 
আব্দুল্লাহ ইবন সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি 
এবং তাঁর সঙ্গে গোশত ও কটি খেয়েছি অথবা বলেছেন সারীদ- 
(খেয়েছি) ۱ তিনি বলেন যে, আমি তাঁকে বললাম, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার জন্যও। পরে এ আয়াতটি 
পাঠ করলেন, “ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার পাপের জন্য এবং মুমিন 
পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য” [সূরা মুহাম্মাদ : ৯]। আব্দুল্লাহ বলেন, 
তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪৪। 
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গেলাম আর মোহরে নবুওয়ত দেখলাম, দু-কাঁধের মাঝে বামপাশের 
বালুর হাড়ের কাছে অংগুলির মতো, যাতে তিলক ছিল। ! 
» مقي‎ 4০" দি এডি الله صل الله‎ 1৯0 اي یه قال: قال لي‎ ৬5 
في‎ ১৫ LEN قال:‎ ০০৪ EAL يَدَكَ‎ 0৯": منه‎ ৫৪ 
قمیصه فَمَسَحْث 42 62( 9 البو بن 291 قال: قسیل عَنْ حاتم‎ 
HES SS ৩০০০৪ " فَقَالَ:‎ 2 
আবু যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আমাকে বললেন, আমার নিকটবর্তী 
হও । তাই আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম ۱ তিনি বললেন, তুমি তোমার 
হাত আমার পিঠের ভিতর দাও এবং পিঠ মুছে দাও। তিনি বলেন, 
আমি আমার হাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের জামার 
ভিরত ঢুকালাম এবং পিঠ মুছে দিলাম, তখন ۳57 5 
আমার আঙ্গুলে লাগল। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়সাল্লাম খাতিমুন নুবুওয়াহ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
আমি বললাম, আপনার 7 কাঁধের মাঝে তা আমি অনুভব করেছি। £ 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪৬। 


£ মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০৭৩২ হাদীসটি সহীহ। 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
জাহেলী যুগের নানা অন্যায় কাজ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পুতঃপবিত্র ছিলেন। 

38385 الله عَلَيْهِ‎ 4০4০ 4৮5 Sh BIL MLE ও جَابر‎ ৬৪ 
2 ابْنَ جي‎ 0 MENT IE 409 এডি لِلْكَعْبَةِ‎ ৮৮ مَعَهُمُ‎ 
05 الله عَليْهِ‎ 4৩95 قما ری بَعْدَ لك‎ পভ (55845 925 
জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম (নবুওয়াতের পূর্বে) 
কুরাইশদের সাথে কা'বার (মেরামতের) জন্য পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। 
বললেন; ভাতিজা! তুমি লুঙ্গী খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখলে ভাল 
হস্ত। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি লুঙ্গী খুলে কাঁধে 
রাখলেন এবং তৎক্ষণাত বেহুশ হয়ে পরলেন। এরপর তাঁকে আর 
কখনও বিবস্ত্র অবস্থাই দেখা যায়নি । + 

৬৪‏ رید بن LE‏ قال: گن IE oe ৩৪৫০০‏ لَه ১৩944‏ یسم 


۳ 


به الْمُشْرِكُونَ ذا طافوا. قطاف رسول اللہہ صل الله عليه ০285 CLG খা)‏ 
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3:45 খা? الله غل‎ (০ 455 46 به‎ Lal bb تلا‎ এ 
Si UI ES ELS في تيي‎ ৫৭ فطفث‎ 230 4৩ 2 
سول الب صل الله عليه وآله ولمم 5 99:458 فيه‎ 4৩ 4454 
205 499 قال زيد: فو الذي هو ره‎ ৯১৩০৬ عمرو‎ 9০৫ عَنْ‎ 8৪ 

45055445888 85155 IEG SES 
যায়েদ ইবন হারিসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
কা'বা ঘরে ‘ইসাফ’ বা 'নায়েলা' মূর্তি ছিল। মুশরিকরা তাওয়াফের 
সময় তা স্পর্শ করত ও চুমো খেত ١ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কা'বা তাওয়াফ করলেন, আমিও তাঁর সাথে তাওয়াফ 
করলাম। আমি যখন উক্ত মূর্তির কাছ দিয়ে যেতাম তখন তা স্পর্শ 
করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বললেন, এটা স্পর্শ কর না। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি 
যখন তাওয়াফ করছিলাম তখন মনে মনে ভাবলাম, আমি মূর্তিটি 
স্পর্শ করব, দেখব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন। 
তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে মূর্তি 
স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়নি? মুহাম্মদ ইবন আমরের সনদে 
সত্বার কসম, যিনি তাকে সম্মানিত করেছেন ও তাঁর উপর কিতাব 
নাযিল করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ 
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সম্মানিত ও কুরআন নাযিলের পূররে তিনি কখনও মূর্তি স্পর্শ 
করেননি। ! 


' দালায়েলুন নুবুওয়াহ ۶۳۹55 ২/৩৪। হাদীসটি হাসান। 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ 
481০৯ ১৫০ عل‎ 5281 ভি قال:‎ এ DIGS ৯ ও الله‎ ৪ ৬৪ 
5451) عَلَيْهِ وش‎ hl 1০ التي‎ ৫0 এও 023 4:05 الله‎ ০ 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত 
হয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা 
সাক্ষী থাক। * 
هل مک سلوا سول الله‎ 
4৮21 SLAVE ET رهم‎ ৬0545 صل الله‎ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, ম্কাবাসী 
কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মু'জিযা 
দেখানোর জন্য দাবী জানালেন তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে 
দেখালেন । £ 
205 الله‎ (০ في رَمَانِ‎ ৬5290 97৭55 رَضِيَ الله‎ ৪৩৪ 91৬০ 


A 3 


০৫‏ ت 


عَنْ دس بْن مالك رضي الله iE‏ أنه 4০‏ 


(৬5 


3 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩৬। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩৭। 
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ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। : 


* বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩৮। 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব বিপাদাপদ 
থেকে রক্ষা করেছেন। 
আল্লাহ বলেছেন, 

]٦۷ [الائدة:‎ 4 ১০৩] من‎ ৬৫ رال‎ ( 
আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। [সূরা মায়েদা: 
৬৭] 
وس مود کو ہہ‎ ০52 TAL এও رضي الله عَنْهَا‎ dC عَنْ‎ 
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৩৪301975521 ما رخ ین المع‎ ৪ 0৫99 ৬৯ 

৬০‏ الکتان. 
‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুরাইক‏ 
গোত্রের লাবীদ ইবন আ'সাম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করে।। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লামের খেয়াল হতো তিনি একটি কাজ করছেন, অথচ তা‏ 
তিনি করেন নি। একদিন বা এক রাত্রি তিনি আমার কাছে ছিলেন।‏ 
তিনি বার বার দো'আ করতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন, হে‏ 
“আয়েশা! তুমি কি উপলব্ধি করতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহর কাছে‏ 
যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে‏ 
দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক আসেন। তাদের একজন আমার‏ 
মাথার কাছে এবং অপরজন দু'পায়ের কাছে বসেন। একজন তাঁর‏ 
সঙ্গীকে বলেন, এ লোকটির কি ব্যথা (অসুখ)? তিনি বলেন, জাদু‏ 
করা হয়েছে। প্রথম জন বলল, কে জাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বলেন,‏ 
লাবীদ ইন 'আসাম। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করেন, কিসের মধ্যে?‏ 
দ্বিতীয়জন উত্তর দেন, চিরুনী, মাথা আচড়ানোর সময় উঠা চুল এবং‏ 
এক পুং খেজুর গাছের ‘জুব’-এর মধ্যে ۱ প্রথম জন বলেন, তা‏ 
কোথায়? দ্বিতীয় জন বলেন, 'যারওয়ান নামক কুপের মধ্যে ١ তখন‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী সঙ্গে‏ 
নিয়ে তথায় যান। পরে ফিরে এসে বলেন, হে আয়েশা! সে কুপের‏ 
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পানি মেহেদী পানির মত (লাল) এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের 
মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ 
আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে 
প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে। তারপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে সেগুলো 
মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। আবু উসামা, আবু দামরা, ও ইবন আবু 
যিনাদ (রহ.) হিশাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ও ইবন 
উয়াইনা (রহ.) হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন, চিরুনী ও কাতানের 
টুকরায়। আবু ‘আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, 'আল-মুশাতা' হল চিরুণী 
করার পর যে চুল বের হয়। “মুশাকা' হল কাত্তান। : 
425 الله‎ 4৩4৪1৮৫০৯৮৪ ৬৪% এ قال:‎ বিনতে أبي‎ ৬৪ 
৬৩৪৬০৮৯14০9 (4৮৩৮5 سم اء فا سم فقال‎ 
3h (0 الله صل الله عَلَيْهِ‎ 4১2 ৩৩ 7 122 (১5821 هتا من‎ 


مر 9 


20555৬5৩০৪৩‏ صادق dis‏ 65550( القاسم ال لَه 
گنول 5201( الله ৮5‏ مہ امن یوک 05559369598 )155 اند 


صل الله عَلَيْهِ SiS‏ أَبُوَكُمْ ০৪১১9 ০০121451৩98‏ فَقَالَ: 
৪৮ ৬৪ ১৩৩ Bo‏ إِنْ LEAL‏ عنه» فقالو: 3৫25‏ القاسم 319 


বুখারী, হাদীস নং ৫৭৬৩, মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৯। 
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৩2814৫414৮5 8 عرفت گذبتا كما غرفته ي أبيته قال‎ এক 
93548078108 13155) 0৯5) কি 
EAS AES do Gs 15820) seh bd 
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যখন বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট হাদীয়া স্বরূপ একটি (ভুনা) বকরী প্রেরিত হয়। এর মধ্যে 
ছিল বিষ ৷ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
এখানে যত ইয়াহুদী আছে আমার কাছে তাদের জমায়েত করো। 
তাঁর কাছে সবাইকে জমায়েত করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদের 
নিকট একটি বিষয়ে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে 
সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের পিতা কে? তারা 
বলল, আমাদের পিতা অমুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মিথ্যে বলেছ বরং তোমাদের পিতা 
অমুক। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন। 
এরপর তিনি বলেছেন, আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন 
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করি, তাহলে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমাকে সত্য কথা বলবে? 
তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম যদি আমরা মিথ্যে বলি তবে 
আপনি আমাদের মিথ্যে জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন 
আমাদের পিতার ব্যাপারে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, জাহান্নামী কারা? তারা বলল, আমরা 
সেখাসে অল্প দিনের জন্য থাকবো। তারপর আপনারা আমাদের 
স্থলাবিষিক্ত হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমরাই সেখানে লাঞ্চিত হয়ে থাকো। আল্লাহর কসম! 
আমরা কখনোই সেখানে স্থলাবিষিক্ত হবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, আমি যদি তোমাদের 
কাছে আর একটি বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে কি তোমরা সে ব্যাপারে 
আমার কাছে সত্য কথা বরবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি 
বললেন, তোমরা কি এ বকরীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছ। তারা 
বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্ধুদ্ধ করেছে? 
তারা বললো, আমরা চেয়েচি, যদি আপনি (নবুওয়তের দাবীতে) 
মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর 
যদি আপনি (সত্য) নবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোনো ক্ষতি 
করবে না। ! 


বুখারী, হাদীস নং ৫৭৭৭। 
399 


00 ہی سے جو دہ‎ 
تیه فلا ققل 4455 مل ال علیر وس كلع ی رکتهم‎ এ سل‎ 
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فاستیقظث وَهُوَ في ده‎ 450 ও ৭8:56 1155 81 ও ৭০ 
وَجَلّسَ.‎ 435৪099৬540 35 فقال: من 5 مئی؟‎ lS 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নাজদের দিকে 
কোনো এক যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তারা যখন কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজীতে ঢাকা এক উপত্যকায় উপস্থিত 
হলেন তখন তাঁদের দিবা বিশ্রামের সময় এলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবতরণ করেন। লোকেরা ছায়ার 
আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর 
তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। 
হঠাৎ এক সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব ۱ তিনি 
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উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে 
খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, 
আমি বললাম, আল্লাহ! আল্লাহ! তিনবার। এবং তার উপর তিনি 
কোনো প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে। ! 
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۹ اد كك এ‏ اللہ فى حدیثه قَالّ: را ا | به. 5197 ادن ES ১৫০‏ 


)33654( [العلق: ۱۷ء ও‏ 4528 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯১০, মুসলিম, হাদীস নং ৮৪৩। 
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জাহল বলেছিল, মুহাম্মাদ কি তার মুখমন্ডল যমীনের উপর রাখছে? 
লোকেরা বলল, হ্যাঁ, রাখছে। তখন সে বলল, আমি লাত এবং 
উযযার কসম করে বলছি, আমি যদি তাকে এমন করতে দেখি তবে 
অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করবো। অথবা তার মুখমন্ডল 
আমি মাটিতে মেখে দিব। (নাউযু বিল্লাহ)... অতঃপর একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ে মগ্ন 
ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জাহল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ঘাড়কে পদদলিত করার লক্ষ্যে তার নিকট আসল। 
হঠাৎ করে লোকেরা দেখতে পেল যে, সে একা একা স্বীয় হস্তদ্বয়ের 
দ্বারা কোনো কিছুকে প্রতিহত করা অবস্থায় পা পা করে পেছনের 
দিকে সরে আসছে। এ দেখে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার কি 
হায়ছে? উত্তরে সে বলল, আমি দেখেছি যে, আমার এবং তাঁর মাঝে 
আশুণের একটি প্রকান্ড খাদক, ভয়াবহ অবস্থা এবং কতগুলো ডানা। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে যদি আমার 
নিকটে আসতো, তবে ফিরিশতাগণ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা 
করে ছিড়ে নিয়ে যেতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, 
(বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের মধ্যে 
এ কথাটি আছে, না এ মর্মে তার নিকট সংবাদ পৌছেছে, এ বিষয়টি 
আমার জানা নেই !) কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালজ্ঘন করে 
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থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ তার 
সম্প্রদায়কে আহ্বান করুক। নিশ্চয় তোমার রবের দিকেই 
প্রত্যাবর্তন। তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিষেধ করে। এক বান্দাকে, 
যখন সে সালাত আদায় করে? তুমি কি দেখেছ, যদি সে হিদায়াতের 
উপর থাকে, অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? যদি সে মিথ্যারোপ 
করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? (অর্থাৎ আবু জেহেল) সে কি জানেনা 
যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখেন? কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, 
তবে আমি তাকে কপালের সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে- হিচড়ে 
নিয়ে যাব। মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ কপাল ۱ অতএব, সে তার সভাসদদের 
আহবান করুক। অচিরেই আমি ডেকে নেব জাহান্নামের 
প্রহরীদেরকে। কখনো নয়, তুমি তার আনুগত্য করবে না”। [সুরা 
আল্‌-আলাক: ৬-১৯] উবাইদুল্লাহ রহ. তাঁর রেওয়ায়েতে আরো 
বলেছেন, তিনি বলেন, তাকে যা আদেশ দিয়েছেন তিনি তা আদেশ 
করেছেন। ইবন আব্দুল ‘আলা বলেছেন, 4৫১ £55 তার 
সম্প্রদায়কে আহবান করুক ৷” ^ 
Yh الله علیہ ول‎ 0০ قال: قال 455 اللہ‎ 4২5 رشن الله‎ 82০ عن أي‎ 
SAS MS SEAS ০৪ الله عي قشم‎ ০০০০ ৩৯৭ 
(452 3125 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৭৯৭। 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আশ্চর্যান্িত হওনা? 
(তোমরা কি দেখছনা) আমার প্রতি আরোপিত কুরাইশদের নিন্দা ও 
অভিশাপকে আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকারভাবে দূরীভূত করছেন? 
তারা আমাকে নিন্দিত মনে করে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ 
আমি মুহাম্মদ-চির প্রশংশিত। (কাজেই তাদের গাল-মন্দ আমার 
উপর পতিত হয় না) * 

عن سعد بن ও ৪) ও‏ الله 4৩‏ قال ریف ৫৯0‏ 548( الله 5205 
وس 2 دجو سا 9925 کوک ملا علیهما ییات بیش পদ‏ القتال 

ما ৫ ৪‏ ول بَعْدًا. 

সা'দ ইবন আবূ ওয়ান্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে আমি আরো দুই ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সাদা পোশাক 
পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ 
হয়ে তুমুল লড়াই করেছে। আমি তাদেরকে পূর্বেও কোনোদিন 
দেখিনি এবং এর পরেও কোনোদিন দেখিনি ৷ £ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৫৩৩। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৪০৫৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৩০৬। 
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সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 


খেজুর কাণ্ডের ক্রন্দন 
46810৯51৬4১ الأنضار‎ দে তা 1:85 ري الله‎ HAE Sp ৩৪ 
USE JS ale 4০1০ 248 ENES عل الل یس ان‎ 


4৩৯ 91) 2010‏ قال: ی له 29 فلا ৩৪‏ يوم ا َة 425 اي 
4০‏ الله 24205 دم سوہ ہی مد رخدت 


عِنْدَهَاء حئی S556‏ عق کول کی هل الل روط 7 EASE Ee‏ 
৬৫৫৬ ডে) ৩9 86৩4 এ‏ ُء দস‏ اسْتَقَرَتْء قال: ১৩৫০)‏ 
৪৫‏ 9255 ال کر 


জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন 
আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কি 
আপনার জন্য এমন একটি জিনিস তৈরী করে দিবনা, যার উপর 
আপনি উপবেশন করবেন? কেননা, আমার একজন সূত্রধর গোলাম 
আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর। বর্ণনাকারী বলেন, 
তারপর সে মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 
মিম্বর বানিয়ে দিলেন। যখন জুম'আর দিন হলো, 5 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মিষ্বরের উপরে বসলেন। সে 
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সময় যে খেঁজুর গাছের কান্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন, 
সেটি এমনভাবে চিৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেমে এসে তাকে নিজের 
সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট 
শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায় । অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। 
(রাবী বলেন) খেঁজুর কান্ডটি যে যিকির-নসীহত শুনত, তা হারানোর 
কারনে কেঁদেছিল ۳ 
EAS «كانَ المسجد‎ 5 ULE الله‎ GH اللہ‎ ২৩ ৬ عَنْ جابر‎ 
صل الله عليه ولا 41145 جذع‎ GAGE ین‎ 6১৩ 
৩১৫ ৩৮০ ال دع‎ DI فَسَمِعْنَا‎ পভ ৩৪ HANTS এ এও 
৩৫ يَدَهُ عَلَيْهَا‎ LSS وَسَلَمَ‎ le صَنَّ ال‎ ভগ جاء‎ এট i) 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, প্রথম 
দিকে খেজুরের কয়েকটি কাণ্ডের উপর মসজিদে নববীর ছাদ করা 
হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই খুৎবা প্রদানের 
ইচ্ছা প্রদান করতেন, তখন একটি কান্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। 
অতঃপর তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি করে দেওয়া হলে তিনি সেই 
মিম্বারে উঠে দাঁড়াতেন। এ সময় আমরা কাগুটির ভেতর থেকে 
দশমাসের গর্ভবতী 5319 স্বরের ন্যায় কান্নার আওয়াজ শুনলাম। 


1 বুখারী, হাদীস নং ২০৯৫। 


অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটে এসে 
তাকে হাত বুলিয়ে সোহাগ করলেন। তারপর কান্ডটি শান্ত হল। ! 
এ] 055 ale گن ای صل الله‎ ULE عن ابْنِ 52 رضي الله‎ 

جڏ এ‏ اند FAN‏ حول SS এ‏ اذغ 435 قَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْه '۔ 
ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) খেজুরের একটি কাণ্ডের‏ 
সাথে (হেলান দিয়ে) খুৎবা প্রদান করতেন যখন ۶ তৈরি করে‏ 
দেওয়া হল, তখন তিনি মিম্বারে উঠে খুতবা দিতে লাগলেন। কাণুটি‏ 
তখন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহে) কাঁদতে শুরু‏ 
করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাগুটির নিকটে গিয়ে‏ 
হাত বুলাতে লাগলেন। (তখন 8 শান্ত হল)। £‏ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৫৮৫ | 


£ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৮৩। 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
ও পাথর কণা নিক্ষেপ 
৩১১৩৭ شهذث مع وش یر و ْم يوم‎ 5৩5 قال‎ 
25249 ৮৩ و ول الله صل الله‎ এ ظا‎ ০ )৩। قن‎ 5৫০9 
SUSAN قارف ول الا مل الا یه يدك قل وقله ا بیضاء‎ 
رول یوق مذرین طفق‎ 88 5% 
0954৩5059৩8 یل‎ RG ارس كود لمج كط‎ 
ول الف شن الله كليه و م کل وت أذ لا شرع ویر‎ খু 97 
سول الله صل الله‎ SE فان یڈ رب و اله سل الل عنم‎ 
18০27 وان‎ ME رھ آضعات 45722 تقال‎ ২১০৩০ se 
৩৮556 SST قال: قوالله‎ 2) ৩৬ ও ১০ باغل‎ LE 
لَيَيْكَء يَا 4955 قَالَ: فَافَْتَلُوا‎ UA UN; عل‎ ১2855 سَیغوا صَوْقِ‎ 
الْأنَصَارِيَقُولُونَ: یا مَعْشَرَالْأنْصَانِ يا مَعَْرَالأَنصَارِ قال:‎ 58754190400 
ہی ازج‎ AGE: َي ا لحارٹِ بن ا َزرَج» موا‎ FEMS م‎ 
بل‎ ES الله عَلَيْهِ‎ 45401 455 HS 5১81৮ DESL 
802 5455 الله‎ ১০4৪ 4৯5 0 تال‎ 4৬০০ ول‎ ১52১৫ 
ونول 548( الا یه سل خضياب ترق ہین‎ ls 
1 تاد الْقِكَالُ‎ le 5555 قال:‎ (52৫ S555 قَالَ: «انْهَوَمُوا‎ 
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1১7৩৭) قما‎ ৪৩০৪৫৬৩ قال: قرالله ما ولآ‎ SS ss 
I وَأَمْرَهُمْ‎ SS 

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারেস ইবন, আবদুল 
মুত্তালিব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে 
সঙ্গেই ছিলাম । আমরা কখনও তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর 
আরোহণ করেছিলেন। সে খচ্চরটি ফারওয়া ইবন নূফাসা হুযামী 
তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। (উহাকে দ্যু-বুদুল নামে ডাকা 
হতো) যখন মুসলিম এবং কাফির পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হল 
তখন মুসলিমগণ (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) পাশ্চাৎ-দিকে পলায়ন করতে 
লাগলেন ۱ আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পায়ের 
ধাবিত করছিলেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তার 
খচ্চরের লাগাম ধরে রেখে ছিলাম এবং একে থামিয়ে রাখার চেষ্টা 
করছিলাম যেন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে না পারে। আর আবু 
সুফিয়ান তাঁর খচ্চরের 'রেকাব' (হাউদাজের বন্ধনের পটি) ধরে 
রেখেছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হে আব্বাস! আসহাবে সামুরাকে আহবান কর। আব্বাস 
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ব্ক্তি। তখন আমি উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, হে আসহাবে 
সামুরা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তা 
শোনামাত্র তাঁরা এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করতে) শুরু করলেন 
যেমনভাবে গাভী তার বাচ্চার আওয়াজ শুনে দ্রুত দৌড়ে ۱ 
নিকট হাযির ৷ রাবী বলেন, এরপর তারা কাফিরদের সাথে পুনরায় 
যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি আনসারদেরকেও এমনিভাবে আহবান করলেন 
যে, হে আনসারগণ! রাবী বলেন, এরপর আহবান সমাপ্ত করা হল 
বনী হারেস ইবন খাযরাষের মাধ্যমে (তাঁরা আহবান করলেন, হে 
বনী হারেস ইবনুল খাযরাজ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্বীয় খচ্চরের উপর আরোহণ অবস্থায় আপন গর্দান উচু 
করে তাদের যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করেন। তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হল যুদ্ধের 
উত্তেজনাপূর্ণ চরম ES রাবী বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি পাথরের টুকরা হাতে নিলেন এবং 
এগুলি তিনি বিধর্মীদের মুখের উপর ছুড়ে মারলেন। এরপর বললেন, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবের কসম! তারা 
পরাজিত হয়েছে। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে 
যুদ্ধের অবস্থান পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলাম যে, যথারীতি যুদ্ধ 
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চলছে। এমন সময় তিনি পাথরের টুকরোগুলো নিক্ষেপ করলেন। 
আল্লাহর শপথ! তখন হঠাৎ দেখি যে, কাফিরদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে 
গেল এবং তাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল ।' 
عليه‎ 28 Ls ناا عاتن اه کل رامع رسو ل اللہ‎ Hd Er 
من‎ 45 31853 এ لک‎ ৮6 ৩০৫৪ 2৩ وکا‎ CASE 0 
اد‎ ১20 415559৬০১০৪ SHES pi sl الق‎ 
is وا‎ se الله‎ 5০ تزا هم وصحابة ال‎ SES هم دلُو ین‎ 
be وَعَلٌ بردتان‎ ১৪৫ 5 ی صَل الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ‎ 2৫০০০ এ 
৫ ৩১১59 UF ৩8 ও)1% وو‎ ৬০৯৪ ৪৪৮ ০৪ 
وه عل بل الب قال زو اللہ‎ ৩9523 رول الله صل لله یه‎ 
الله عَلَيْهِ 23 کک ری فخ لخر قرت لٹ شرا يطول لدع‎ ৫০ 
Pt الله عليه رو ہپ لم تيش تنشا من نون ين‎ 
SEI الله مهم‎ SE 0 4) 59৩৭ IG 45০4 به‎ ۳ 
4৯০৫ م الله عر وَجَلَّ» وَقَسَمَ‎ ১৮256 مذبرین»‎ 155 2:21 Ds UG aie 
بَْنَ اْمُسْلِمِينَ.‎ IEE الله صل الله عَلَيْهِ وسَلَّم‎ 
সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
হুনাইনের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 
থেকে যুদ্ধ করেছি। যখন আমরা শত্রুদের সন্মুখীন হলাম, তখন এ 
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পর্যায়ে আমি অগ্রসর হয়ে একটি টিলার উপর আরোহণ করলাম। 
তখন শক্রদলের এক ব্যক্তি আমারঁ-মোকাবিলায় অগ্রসর হল। 
আমিএকটি তীর নিক্ষেপ করলাম, তখন সে আমার থেকে 
আত্মগোপন করল। আমি তখন বুঝতে পারিনি তার ব্যাপারটি কী 
হয়েছে। তারপর যখন শক্রদলের প্রতি লক্ষ্য করলাম তখন দেখতে 
পেলাম যে, তারা অপর এক টিলায় আরোহণ করেছে। তারপর তারা 
এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা সামনাসামনি 
হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ পিছনে 
সরে পড়তে লাগল। আমি পরাজিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলাম। 
তখন আমার পরিধানে ছিল দুটি চাদর ١ তম্মধ্যে একটি চাদর ছিল 
বাঁধা অবস্থায় এবং অপরটি ছিল খোলা। একপর্যায়ে আমার চাদর 
খুলে গেল। তখন আমি সে দুটি একত্র করলাম। এবং পরাজিত 
অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে গমন 
করলাম। আর তিনি তখন তাঁর সাদা রং এর খচ্চরের উপর 
আরোহিত ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ইবনুল আকওয়া সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে। এরপর 
শক্ররা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ফেললো। 
তখন তিনি স্বীয় খচ্চর থেকে অবতরণ করলেন। তারপর এক মুষ্টি 
মাটি যমিন থেকে তুলে নিলেন। এরপর তাদের মুখমন্ডলে তা 
নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তাদের মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে গেছে। 
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এরপর তাদের সকল মানুষের, দু-চোখ-ই সে এক মুষ্টি মাটির ধুলায় 
ভরে গেল। তারা পাচাৎ দিকে পলায়ন করলো ١ আল্লাহ তা'আলা এ 
দ্বারাই তাদেরকে পরাস্ত করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে 
দিলেন ৷" 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ধোঁকা দেয় তাঁর শাস্তি 
تنل ور البقرة ول‎ 5০5 45 قال كان‎ এ رض الله‎ of 3 
لله عله وا 9554 تصرانیاه لتاق یکول تا‎ Jo a َب‎ রা 
وقذ 5 الأرض»‎ ESN ৮5৩ الله‎ এও در مد لا ما گتیث له‎ 
SHG ৩৯৮০ عن‎ AT ০ عرب‎ এ وَأَصْحَابهِ‎ 24 45 08 
الازش 106 هذا بقل مد‎ 25 5) 6৮৩ TO 
SHAE 419534১8285 لما َرَت و‎ ৩৯১৩৬৪1৮৪৬০ 
وقد الا مه کنیا آله كز رد لت‎ 6৮৩ 15212210০৪৭ 
0 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক খুস্টান 
ব্যক্তি মুসলিম হল এবং সুরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখে 
নিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সে অহী লিপিবদ্ধ 
করত। তারপর সে পুনরায় খৃস্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, 
আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা লিখতে দিতাম 
তার চেয়ে অধিক কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর 
আল্লাহ্‌ তাঁকে মৃত্যু দিলেন। খৃস্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করল। 
কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ 
করে দিয়েছে। তা দেখে খুস্টানরা বলতে লাগল এটা মুহাম্মদ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কাজ। যেহেতু 
আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল ۱ এ জন্যই তারা 
আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে । তাই 
কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাঁকে (গ্রহণ না 
করে) আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কাণ্ড। 
তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে 
কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে 
কবর খনন করে সমাহিত করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের 
মাটি এবারও তাঁকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝতে 
পারল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা মৃত্যুদেহটি বাইরেই 
ফেলে রাখল | 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৭। 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরূদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে 


তাদের শাস্তি 
لام تي‎ de 520): ۹ ا اللخ مل الا غات تا‎ cd 
JE حِصَالء‎ ৯৬ SS TE 152৮1 ৫ ৬১৪৩ ریس المشرکیت‎ ৩৫ (515 


0১6 أو أَغْرُوكَ‎ dks هل 5 َو کون‎ ds HAL ون‎ ১৫ 
SAAS HE: تانب وأ تین ری بقل‎ 
615 SEI 456 AE ین آل 4994 اثُٹونی 5 مات عَلَ‎ সন ৪ 
১৮2৩০ ৩০৪৩৪, 54985 ا خوأم لیم ورل رج ول من‎ 
ل ویو أب رِسَالَةً‎ ০০০০০ ی‎ 395 ৬3 155 ৯৮৭৩ ৩৬ 
من‎ BE 55 এ এ نم‎ এও سول الله 2012 2205 ود م‎ 
৩১১১ ء‎ এর الله‎ ৩৪১9৬ 51৬7 ৮048 د قال‎ 
59৭ کان في راس‎ ০১325281৭29 ও, وَرَبّ الكَعْبَة‎ 
رکا ا‎ ৩০ تا قد‎ 608 
9315 نے‎ 4৩৩০391৮805 الله 58 5 لم‎ ৬০ ভা 
ول‎ ade الله‎ (০2৯59 عضو اله‎ ও এ SUL 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর মামা উম্মে সুলায়মানের (আনাসের মা) ভাই [হারাম 
ইবন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে সন্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমির 
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ইবন তুফায়েলের নিকট) পাঠালেন ۱ মুশরিকের দলপতি আমির ইবন 
তুফায়েল (পূর্বে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি 
বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। সে 
বলেছিল, পল্লী এলাকায় আপনার কর্তৃত্ব থাকবে এবং শহর এলাকায় 
আমার কর্তৃত্ব থাকবে ۱ অথবা আমি আপনার খলীফা হব বা গাতফান 
গোত্রের দুই হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 
এরপর আমির উম্মে ফুলানের গৃহে মহামারিতে আক্রান্ত হল। সে 
আমারও তেমন ফোঁড়া হয়েছে । তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে আস। 
তারপর (ঘোড়ায় আরোহণ করে) অশ্বপৃষ্ঠেই সে মৃত্যুবরণ করে। 
রাদিয়াল্লাহু আনহু] এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোনো এক গোত্রের অপর 
এক ব্যক্তি সহ সে এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন [হারাম ইবন 
মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু] তার দুই সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, 
তোমরা নিকটেই অবস্থান কর। আমিই তাদের নিকট যাচ্ছি। তারা 
যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে ۱ আর 
নিজেদের সাথীর কাছে চলে যাবে। এরপর তিনি (তাদের নিকট 
গিয়ে) বললেন, তোমরা (আমাকে) নিরাপত্তা দিবে কি? দিলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পয়গাম 
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তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতাম তিনি তাদের সাথে এ ধরণের 
আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় তারা এক ব্যক্তিকে 
ইঙ্গিত করলে সে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্ষা দ্বারা আঘাত 
করল । হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় আমার শায়খ [ইসহাক 
(রহ.)] বলেছিলেন যে, বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার ওপার করে 
দিয়েছিল। (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হারাম ইবন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, আল্লাহু আকবর, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম 
হয়েছি। এরপর উক্ত (হারামের সঙ্গী) লোকটি (অপেক্ষমান সাথীদের 
সাথে) মিলিত হলেন। তারা হারামের সংগীদের উপর আক্রমণ 
করলে খোঁড়া ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিহত হলেন। খোঁড়া লোকটি 
ছিলেন পাহাড়ের চুড়ায়। এরপর আল্লাহতা"আলা আমাদের প্রতি 
(একখানা) আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মনসূখ হয়ে যায়। 
আয়াতটি ছিল এই “ আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌঁছে 
গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও 
সন্তুষ্ট করেছেন” তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ দিন 
পর্যন্ত ফজরের সালাতে রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনু লিহইয়ান 
গোত্রের জন্য বদ-দু'আ করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
অবাধ্য 1 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪০৯১, মুসলিম, হাদীস নং ৬৭৭। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরূদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে 
ও আল্লাহকে নিয়ে উপহাস করে তাদের শাস্তি 
19০০০ الله خلبه 03 رجلا من‎ 4০ 20155 ৬৩৫ کی ای قال‎ 
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HSE UKE ৮৩‏ 41 الله تارك وتعال IES‏ یش وق ان 
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পি ৮৭৩‏ من تخاس هُوَ؟ مِنْ حَدِيدٍ هُو؟ من فِضَّةٍ هُوَ؟ ین 55 درس 
ال صَل الله عليه ১০ ৮৯৮5‏ ا ০29৬‏ 
فَقَالَ: ٹل SB এ‏ التي صل الله علیہ 5 ০০০৮7‏ 
৫‏ :غل لك تأ الي صل اله علیہ و .08570545126 
৪৪৬54০৪558৮ 459৩ xe‏ 
৮5 449 655 8৪৩৩ ৩৬৮৬০ FHS এ‏ الآيهُ )359 
৪52‏ فَيْصِيبٌ TES ৩০‏ وهم يُجَدِلُونَ ও‏ الله وَهُوَ دید Jl‏ © » 
[الرعد: ۱۳] . 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের এক সর্দারের কাছে আল্লাহর‏ 
দিকে দাওয়াত নিয়ে তাঁর একজন সাহাবী পাঠালেন। সে দম্ভ করে‏ 
বলল, তোমরা যে রবের দিকে ডাকতেছ সে কিসের তৈরি? লোহা‏ 
নাকি তামা, নাকি রুপা নাকি সোনার তৈরি? সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে সে লোকের কথা‏ 
জানালো। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে‏ 
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5 Ne 


আবার পাঠালেন। সে আবার অনুরূপ কথা বলল। উক্ত সাহাবী 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে সে 
লোকের কথা জানালো ١ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
তৃতীয়বার পাঠালেন। সে আবার অনুরূপ কথা বলল। উক্ত সাহাবী 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে সে 
লোকের কথা জানালো ۱ ফলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর বজ্র ফেলে 
আগুনে ভস্মীভূত করে দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা উক্ত ব্যক্তির উপর বজ্র ফেলে 
আগুনে ভস্মীভূত করে দিয়েছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়: 
4২35 اللہ وَهُوَ‎ ও يُجَددِلُونَ‎ Ch হি بها من‎ ০০০৪ 9৮০ 4505 3 
]۱۳ [الرعد:‎ 4 © Joi 
“আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা 
আঘাত করেন এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া করতে থাকে ۱ আর 
তিনি শক্তিতে প্রবল, শান্তিতে কঠোর”। [সূরা আর-রা"দ: ১৩]! 


1 মুসনাদে বাজ্জার, হাদীস নং ৭০০৭, ইমাম বাজ্জার রহ. বলেন, দাইলাম সালিহুল 
হাদীস। ইমাম হাইসামী রহ. বলেন, (মাজমাউজ্জাওউয়ায়েদ: ৭/৪২) দাইলাম 


ইবন গাযওয়ান রহ. ব্যতীত হাদীসের সনদের সবাই সহীহ, তিনি সিকাহ। 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ও পরবর্তী যুগে যারা 
করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং আল্লাহ তাকে 
সাহায্য করেছেন ও তার নবুওয়তের স্বীকৃতি দিয়েছেন। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইবন সাইয়াদের কাছে যান। তাঁরা 
তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলা-ধুলা 
করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইবন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার 
নিকটবর্তী হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
(আগমন সম্পর্কে) সে কোনো কিছু টের না পেতেই নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (হে ইবন 
সাইয়াদ!) তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল? 
তখন ইবন সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আপনি উম্মি লোকদের রসূল ৷ ইবন সাইয়াদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর 
রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর সব রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দেখ? 
ইবন সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য সংবাদ ও মিথ্যা সংবাদ 
সবই আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকৃত 
অবস্থা তোমার নিকট সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, আচ্ছা! আমি আমার অন্তরে 
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তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছে (বলতো তা কি?) ইবন 
সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে ধুয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান 
উড়িয়ে দেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে 
প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না, আর 
যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোনো লাভ 
নেই। : 
£5 ৭) الله عَلَيْهِ 5 قال:‎ (০ ال‎ ৩৪ رضي ال عه‎ GA عن اي‎ 
کلم یزغم ات‎ SS يبا من‎ SAS 3255 يُبْعَت‎ ৬০89০ تقوم‎ 
الا‎ ৯5 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের সংঘটিত হবে না 
যে পর্যন্ত দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম 


বুখারী, হাদীস নং ৩০৫৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৯৩০। 
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হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না 
হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহ্র রাসূল বলে দাবী করবে । 7 
৮০ ১৬০ ৫ قَالَ: قَدِمَ 8052 الكَذَّابُ‎ LE رضي الله‎ ০৪৩ এ) عن‎ 


৮৬৪৮১ یفول: إن جَعل لي‎ FS নি ৮৪৪৬০ 
تلم ومع‎ Sle الله‎ TS BIS এ 30 42 be AE এ ৩ 


ےہ 


2 


১৯১52০962০০ زشول‎ ও ৪৬ ৬৬৩০৪ 
AY Sy الل‎ 45৪ এস فمك وین‎ পন تعدو‎ ৬৭ 
فبك ما ری‎ Sl sl 

خرن এ ৪০১ Hf‏ سول 4০40‏ الله عَليه وس এ এ" এ‏ ای 
৫‏ في ০০০০ EH‏ من পু 3958 ও ও‏ في ১৭201‏ 
العَنْيِىَ» ১৪9‏ مُسَيْلِمَةَ PIN‏ صَاحِبَ LD‏ 

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মুসায়লামাতুল কাযযাব 
আসল এবং (সাহাবীদের নিকট) বলতে লাগল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, 
তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব। তার স্বজাতির এক বিরাট বাহিনী 


۱ 


2 


Ca 
21 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬০৯, মুসলিম, হাদীস ۱ 
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সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁর নিকট আসলেন। আর তার সাথী ছিলেন সাবিত ইবন কায়েস 
ইবন শাম্মাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি সাথী দ্বারা 
বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তুমি যদি 
আমার নিকট খেজুরের এই ডালটিও চাও, তবুও আমি তা তোমাকে 
দিবো না। তোমার সম্বন্ধে আল্লাহর যা ফায়সালা তা তুমি লঙ্ঘন 
করতে পারবেনা ١ যদি তুমি কিছু দিন বেঁচেও থাক তবুও আল্লাহ 
তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিবেন নিঃসন্দেহে তুমি এ ব্যক্তি যার 
সম্বন্ধে স্বপ্নে আমাকে সব কিছু দেখানে হয়েছে। (ইবন আব্বাস 
জানিয়েছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
(একদিন) আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার দু'হাতে 
সোনার দু'টি বালা শোভা পাচ্ছে। বালা দু'টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। 
325 আমার নিকট অহী এলো, আপনি ফুঁ দিন। আমি তাই 
করলাম। বালা দুটি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
এভাবে করলাম, আমার পর দুজন কাযযাব (চরম মিথ্যাবাদী) 
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আবির্ভূত হবে। এদের একজন আসওয়াদ আনসী, অপরজন 
ইয়ামামার বাসিন্দা মুসায়লামাতুল IT ৷* 
اي یرت قال: قال وشول اله صل الله عليه سل« شوم السّاعَةُ حَقٌ‎ ৬ 
Al ৮5 SLES کم‎ 5955 SAN زع‎ 
সে পর্যন্ত কায়েম হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ব্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের 
আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে 
দাবী করবে। £ 
الله عَلَيْهِ وسل لا تقُومُ السّاعَةُ حى‎ Lo الله‎ 455 ৫3628 عَنْ اي‎ 
44150 اللّه وعل‎ এল 4 JESU 3৯১৫ (৮৪ 
সে পর্যন্ত কায়েম হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ব্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের 
আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে 
মিথ্যা বলবে। ১ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৬২০-৩৬২১। 
£ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৩৩। হাদীসটি সহিহ লিগাইরিহি। 


3 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৩৪। হাদীসটি সহিহ লিগাইরিহি। 
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দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ কবুল হওয়া তাঁর 
নবুওয়তের প্রমাণ 
এ পরিচ্ছেদটি নবুওয়ত সাব্যস্ত করার জন্য যদিও যথেষ্ট নয়; কেননা 
সংলোক ও মাযলুমের দু'আও কবুল হয়, যদিও মাযলুম ব্যক্তি 
কাফির হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও সব দো'আ 
কবুল হয়নি। যেমন, তিনি একদল কুরাইশের ব্যাপারে দো'আ 
করেছিলেন, তখন আল্লাহ নাযিল করেন, 
€ ® کدیئرنَ‎ EG ভন 925৩3 لش لك من مر ن؛‎ ( 
[A [ال عمران:‎ 
ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ নিশ্চয় 
তারা যালিম”। [আলে ইমরান: ১২৮] 
55400089055 405 قال: صمي سول الل صل الله‎ ০০৩৪ عن ابن‎ 
الکتاب».‎ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে জড়িয়ে 
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ধরে বললেন: ‘হে আল্লাহ্‌! আপনি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা 
۳۳۳ 

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দো'আ কবুল করেছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের 
মধ্যে সর্বাধিক তাফসীরকারক ছিলেন। 
فَوَضَعْتُ لَه وَصُوءًا‎ ৪947 455 053 الله عَلَيْهِ‎ 4০ اج‎ ৩ ০) عن‎ 

ال )2 ৮০‏ 155 2 تقال للم 3442 ১2‏ 

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর 
জন্য উষযূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “এটা কে 
রেখেছে? তাঁকে জানানো হলে তিনি বলেন, ‘ইয়া আল্লাহ! আপনি 
তাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।£ 


2০৬০৩ قال‎ ৯০০ £ ৩৩০০০ ৬৪ یه وب و‎ এ Fe ৩৫125 
GL AS A ৫2452 ১9৬ جور َي‎ ৫3 25141 id 


কুর্দি ৩০৩‏ ال i BGS‏ کر کے جد الیٰ ৫০‏ الله 4205 ودف 
এ রি লারা‏ تيد ۶ 
وَصَعَهُ iS HS AE ০‏ وأا آنظر لا آغني SE পু এও‏ لي 2৪‏ قال: 


EE لوا 58 4 يج ر‎ বি ৪ এ জু و و نی‎ ba2 
24945 بَعْضْهُمْ عل بَعْضِء وَرَسُول الله صل الله‎ 145 ৩১৯০০ ss 


۷ ۳ 
2 


1 


` বুখারী, হাদীস নং ৭৫। 


2 বুখারী, হাদীস নং ১৪৩, মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৭। 
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ساجد By ৭‏ رسمه حَقی جاعثه 4253 55955 عَنْ D5 BH ofl‏ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ৩5০ An 0৬ "oy‏ بقریی». تلات ৬55 ০5155‏ 
یم ددع لین نال ونوا ینآ SEEN‏ كلق الب 49555 2 
~~ ستی: "له DES এ এ DE‏ بعتب بن ৩ 2 এ)‏ 20 
KEE ৩৯49‏ وام نی لیف ৯৯‏ بن آي BEDE - ne‏ 
BiG‏ قال: 9 تفيي 8০ এ (86881 ৫৫ 1 ox‏ الله 

53 القلیب قلیب‎ 3৭৪০0 یه‎ 
‘আবদুল্লাহ্‌ ইবন ۳۳57 রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বায়তুল্লাহ্র পাশে 
সালাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবূ জাহল ও আর সঙ্গীরা 
বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল, 
“তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়ীভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ 
যখন সিজদা করেন তখন তার পিঠের উপর রাকতে পারে?' তখন 
কওমের বড় পাষন্ড (উকবা) তাড়াতাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং 
তাঁর প্রতি নজর রাখল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর পিঠের উপর দুই কাঁধের 
মাঝখানে তা রেখে দিল। ইবন মাস+উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন 
আমি (এ দৃশ্য) দেখেছিলাম কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! 
আমার যদি কিছু প্রতিরোধ শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে 
লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সিজদায় থাকলেন, 
মাথা উঠালেন না। অবশেষে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
এলেন এবং সেটি তাঁর পিঠের উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠিয়ে বললেন, ইয়া 
আল্লাহ! আপনি কুরায়শকে ধ্বংস করুন। এরূপ তিনবার বললেন। 
তিনি যখন তাদের বদ দো'আ করেন তখন তা তাদের অন্তরে 
ভীতির সঞ্চার করল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জনত যে, এ শহরে 
দো'আ কবুল হয়। এরপর তিনি নাম ধরে বললেন, ইয়া আল্লহ! আবু 
জাহলকে ধ্বংস করুন। এবং “উতবা ইবন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন 
রবী'আ, ওয়ালীদ ইবন “উতবা, উময়্যা ইবন খালাফ ও “উকবা ইবন 
মু'আইতকে ধ্বংস করুন৷ রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও 
বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেন নি। ইবন মাসস্উদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম উচ্চারণ 
করেছিলেন, তাদের আমি বদরের কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে 
থাকতে দেখেছি ৷ 

عَنْ MLE‏ قال: ও‏ الي Lo‏ الله ৫05 পভ‏ رای مِنَ الاس إِذبَارَاء SE‏ 
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১5১51985529 8221‏ إل 92 05416 ين اجرج اا آي 
هلخو اذغ الله لے قال الله এ‏ فرب 361 ১৬৩ HC‏ هيين 
ও‏ [الدخان: ٠١‏ إِلَ A‏ ( إِنَكُمْ SE‏ © يَوْمَ تبطش الْبَظقَة EIST‏ 
ও‏ 95:32 © ) [الدخان: ۰0 17]" فَالْبَظْسَةٌ: یم بذ وَقَدْ مت 33 
ই 0903 88540‏ الوم 

আবদুল্লাহ ইবন মাস“উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদেরকে 
ইসলাম বিমুখ ভূমিকায় দেখলেন, তখন দো'আ করলেন, হে আল্লাহ্‌! 
ইউসুফ আলাইহিস সালামের যামানার সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় 
তাঁদের উপর সাতটি বছর দুর্ভিক্ষ দিন। ফলে তাঁদের উপর এমন 
দুর্ভিক্ষ আপতিত হল যে, তা সব কিছুই ধ্বংস করে দিল। এমনকি 
মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে 
লাগলো। ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এতদূর চরম আকার ধারণ করল 
যে, কেউ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন সে ধুঁয়া দেখতে 
পেত। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহনের পূর্বে) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! 
তুমি তো আল্লাহ্র আদেশ মেনে চল এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন 
রাখার আদেশ দান কর। কিন্তু তোমার কাউমের লোকেরা তো মরে 
যাচ্ছে। তুমি তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ কর। প্রসঙ্গে 
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আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “আপনি সে দিনটির অপেক্ষায় থাকুন 
যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধুয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে سک‎ সেদিন আমি 
প্রবলভাবে তোমাদের পাকড়াও করব”। [সূরা দুখান, আয়াত: ১০- 
১৬] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে কঠিন আঘাত এর দিন 
ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধুয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে । আর 
মক্কার মুশরিকদের নিহত ও গ্রেফতারের যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, 
তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সুরা রুম-এর এ আয়াত ও 
(রুমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের উপর আবার বিজয় লাভ 
الكت‎ 
5 Lb 65 الله 5 لم گن ا‎ 4০ التي‎ এ th أن‎ 55 
504৯5550080 4555 ৬ الل نی عیاش‎ 05214 
Des SAA من الموینیت‎ 59১3286০401 নে ০495 نج الولید‎ 
25 ale ی في پوشف: 99 ال صل الله‎ ৫ سِنِينَ‎ ৫ 280০০ عل‎ fe 
قال. غِمَارُ عفر الله لها وَأسْلَمُ سَالَمَا الله ' قَالَ ابْنْ أبي الّناد: عَنْ آبیه هذا‎ 
(1৬ که‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ রাকা'আত থেকে মাথা উঠালেন, 
তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়্যাশ ইবন আবু রাবী'আহকে মুক্তি 


1 বুখারী, হাদীস নং ১০০৭। মুসলিম, হাদীস নং ২৭৯৮। 
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দিন। হে আল্লাহ্‌! সালামা ইবন হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্‌! 
ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদকে রক্ষা করুণ। হে আল্লাহ্‌! দুর্বল 
মু’মিনদেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্‌! মুযার গোত্রের উপর আপনার 
শাস্তি কঠোর করে দিন। হে আল্লাহ্‌! ইউসুফ আলাইহিস সালামের 
যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় (এদের উপর) কয়েক বছর 
দুর্ভিক্ষ দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, 
গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্র, 
আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। ইবন আবু যিনাদ (রহ.) তাঁর 
রড او ايو مر و‎ 
১5154350558 Ae BAHAI MAE ৬৩৩৩ ৩৫০ 
۲ 582874০8355 عل َم نو من باب گان وج مش‎ 
الله عَلَيْهِ 05 48 فقال: یا رَسُول اللّه:‎ Lo رَسُولَ الله‎ FELT LLL 25 
রি EF قال:‎ 4358: MEN EMBL 20 هَلگتِ‎ 
ال آدش‎ Gz 4৩৭ الم‎ CE 650 UE SH Gd 
و سل‎ GC EEGs Ge و وله ما ری ف السماء م‎ 
EELS 23 ৭১ Be 255 2005 من‎ ৬5০ مِنْ بَيْتِء ولا دار قال:‎ 
2654550485০ رس : الگ ا وی‎ 0 


LE 56 05 ale الله‎ Lo سول الله‎ পাটি 21552012542 البّاب في‎ 5 
* বুখারী, হাদীস নং ১০০৬। 
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EG LAN 54509 49291 5৫৫5 الله‎ 4৮5 ققال: یا‎ এ ০৩ 
نم قال: «اللَّهُمَ‎ 553 05 Sle الله‎ (০4145565548 
০১৩০৭ 55509 PENG ICG عل ال ام‎ CSE ৭5৭19 
এ قال شريك: فَسَأَلْتُ‎ ০৫৭ في‎ ৪৪০ وَخَرَجْنا‎ এও المَّجَرا قال:‎ 

يد 24405 4291 الأول قال دلأ أذري). 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন মিম্বারের সোজাসোজি দরজা দিয়ে‏ 
মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
তখন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর‏ 
চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন,‏ 
যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উভয় হাত তুলে দো'আ‏ 
করলেন, হে আল্লাহ্‌! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ্‌! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ্‌!‏ 
তখন আকাশে মেঘমালা, মেঘের চিহ্ন বাঁ কিছুই দেখতে পাইনি।‏ 
অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোনো ঘর বাড়ী ছিল না।‏ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হঠাৎ সাল'আ পর্বতের পেছন‏ 
থেকে ঢালের মত মেঘ বেরিয়ে এল এবং তা মধ্য আকাশে পৌঁছে‏ 
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বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তারপর বর্ষণ শুরু হল। তিনি বলেন, আল্লাহর 
কসম! আমরা ছয়দিন সুর্য দেখতে পাইনি। তারপর একব্যক্তি 
পরবর্তি জুমু'আর দিন সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তখন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। 
লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল 
এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহর নিকট 
বৃষ্টি বন্ধের জন্য দো'আ করুন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত তুলে 
দো'আ করলেন, হে আল্লাহ্‌! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর 
নয়, টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ 
করুন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল 
এবং আমরা (মসজিদ থেকে বেরিয়ে) রোদে চলতে লাগলাম ۱ শরীক 
(রহ.) (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে 
জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কি আগের সে লোক? তিনি বললেন, 
আমি জানিনা ।? 
شل الا ع ول‎ টেপ ০৬০ كرب أن خلا وگن ین‎ ও کی گلا‎ 
قَقَامَ كَدَعَا‎ ৭4 LESSEE ال صَل الله عله سل‎ এ 
1১2 2215 وحَوّل‎ LD الله 2 تم تَوَجَّهَ قبل‎ 


বুখারী, হাদীস নং ১০১৩। 


আব্বাদ ইবন তামীম রহ. তাঁর চাচার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে 
বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাহাবীগণকে নিয়ে তাঁদের জন্য বৃষ্টির দু'আর উদ্দেশ্যে বের হলেন। 
তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়েই আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করলেন। 
তারপর কিবলামুখী হয়ে নিজ চাঁদর উল্টিয়ে দিলেন। এরপর তাঁদের 
উদার বৃষ্টি বর্ষিত লা. 
249৮৩ صل الله‎ dd قیع رسوا‎ এ এও رضي الله عَنْهَاء‎ LSE ৩০ 
أ افش رل‎ 9১৮9 SSS وبلال‎ + ০০৫০ 9) Ll 
৯১৪4০৯৬৩৯১০ کل اف میم نله‎ 
0565 Se وت لا بیع عنه اختی برقع ع‎ ١ 
MS لا یت شغري هَل ایک لب پزاد ؤل جر‎ 
J 225 وَل يبون لی‎ HE Cy ১909 
لب کت‎ ESR 5 ৪5 دوک و رین‎ GAL 
وسلم:‎ এ الا‎ (০ الوا شم قال 5 سول اھ‎ ০৯ এ ا‎ 
وق‎ ৩৩ نی‎ এ بار‎ Hl বু) مَك‎ এ ভি کشم حَببْ لیا‎ 
(89885215558 الجِحْفَةاء قالث:‎ এ) ৬৩ Kb MESS GL 
৪725৯ 9১৫০৪ ৩০০ SEG قالث:‎ hl ان‎ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করলে আবূ বকর ও 
বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 3525 হয়ে পড়লেন। আবু বাকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু 35155 হয়ে পড়লে তিনি এ কবিতা অংশটি 
আবৃত্তি করতেন, 

অথচ মৃত্য তাঁর জুতার ফিতা চেয়েও অধিক নিকটব্তী”। 

আর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্বর উপশম হলে উচ্চস্বরে এ কবিতা 
অংশ আবৃত্তি করতেন, 

হায়, আমি যদি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম 
এমনভাবে যে, আমার চারদিকে থাকবে ইযখির এবং জালীল নামক 
ঘাস। 

মাজান্না নামক ঝর্নার পানি কোনো দিন পান করার সুযোগ পাব কি? 
শামা এবং তাফীল পাহাড় আবার প্রকাশিত হবে কি? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি 
শায়বা ইবন রাবী'আ, “উতবা ইবন রাবী'আ এবং উমায়্যা ইবন 
খালফের প্রতি লা'নত বর্ষন কর; যেমনি ভাবে তাঁরা আমাদেরকে 
আমাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে মহামারির দেশে ঠেলে দিয়েছে। 
এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলেন, হে 
আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দাও যেমন মক্কা 
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আমাদের নিকট প্রিয় বা এর চেয়ে বেশী ৷ হে আল্লাহ! আমাদের সা’ 
ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর 
বানিয়ে দাও। স্থানান্তরিত করে দাও জুহফাতে এর জ্বরের প্রকোপ বা 
মহামারীকে ١ ‘আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা যখন মদীনা 
এসেছিলাম তখন তা ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা অধিক 
মহামারীর স্থান। তিনি আরো বলেন, সে সময় মদীনায় বুথান নামক 
একটি ঝর্না ছিল যার থেকে বিকৃত ও বর্ন স্বাদের পানি প্রবাহিত 
হত৷ 
i كر وسَمْن قال: «أَعِيدُوا نتم في 81455554955 84929 صایم»‎ 
باه‎ ০৯০ ০৫০ 5 ST GE এও লি من‎ ৪৯৩ J ام‎ 
4১৬ اللِّء إن لي 829 قال: «ما هی؟» قالٹ:‎ 455 ও سلیم:‎ ৩৩ 
৭4 بد قال: )20( 820 مالا‎ এ 5 اتش قا ترك 95895 35 لا‎ 
99১ اق أنه‎ ESE FE 7 لیخ اکر إا‎ 3৬ এএ لَه‎ 3) 
مَرْيمَ أَخْبَرا‎ BIEL واه‎ 9১55596852৬ নি لي‎ 
صل الله‎ GME ৭৬৪ رَضي الله‎ ৩৪০৭ GES ايوب قال:‎ এ 

فيه قله 
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আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার মাতা) উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু 
আনহার ঘরে আগমান করলেন। তিনি তাঁর সামনে খেজুর ও ঘি 
পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
তোমাদের ঘি মশকে এবং খেজুর তার বরতনে রেখে দাও ١ কারণ 
আমি সায়িম। এরপর তিনি ঘরের এক পাশে গিয়ে নফল সালাত 
আদায় করলেন এবং উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর 
পরিজনের জন্য দো'আ করলেন। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা 
আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি ছোট ছেলে আছে। 
তিনি বললেন: কে সে? উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 
আপনার খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় 
কল্যানের দো'আ করলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! তুমি তাকে 
মাল ও সন্তান-সন্ততি দান কর এবং তাকে বরকত দাও। আনাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আনসারগণের মধ্যে অধিক 
সম্পদশালীদের একজন। রাবী বলেন, আমার কন্যা উমাইনা আমাকে 
জানিয়েছে যে, হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ) - এর বসরায় আগমনের পূর্ব 
পর্যন্ত একশত বিশের অধিক আমার সন্তান মারা গেছে। ইবন আবু 
মারইয়াম (রহ.) ....হুমায়দ (রহ.) এর সূত্রে আনাস রাদিয়াল্লাহু 
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আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা 

করতে শুনেছেন।! 

0145390150৭ 45 ৭239) ৬৪ موده روات عفدل‎ 

20415 0 خر )445 ৮১৯১৪ ee ১83 ০৩৯‏ مَا بَقَاؤْكُمْ 
بَعْدَ 4৫]‏ 5558 عَلَ ৫০ Al‏ الله عَلَيْهِ وم لم فَقَال: ৭১5 ও‏ اللو ما 
ب SBE‏ 45 سول Lo dln‏ الا غاب بل «تاد نی لق اة 

yok‏ آزاینهقثیظ )5 ০৮৬৪‏ اتم اس ول الله صل 


০20 82 2‏ قد 35 ৮2৩‏ ثم قعاهم تین ء قا ৬‏ اس شق 2 
21985 قال کول انق حل الله পভ‏ ماع «آشهد 04098 39 
5৯5‏ | 


সালামা ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
কোনো এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা 
অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের উট যবেহ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য 
এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি দিলেন। 
তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট শেষ হয়ে যাবার পর 
তোমাদের বাঁচার কি উপায় থাকবে? তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উট শেষ হয়ে যাবার পর 
বাঁচার কি উপায় হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকদের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, যাদের 
কাছে অতিরিক্ত যে খাদ্য সামগ্রী আছে, তা যেন আমার কাছে নিয়ে 
আসে। এর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দেওয়া হল। তারা সেই 
চামড়ার উপর তা রাখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দো'আ করলেন। এরপর 
দু'হাত ভর্তি করে করে নিল। সবার নেওয়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর 
95545536208 - AEN $- ৮০৪ غریره آزعن‎ এ عن‎ 
৩4 E 18746852702 
فَقَالَ:‎ 42০ 2৬5 قال:‎ allah ed الله صل‎ ৩৯১ IE وَادَّهَنَاه‎ 
أَْوَادِسِمْ كم اذغ الله‎ Hk HES لسن‎ SEN BG اللہ إن‎ ৫৯ ও 
فقا رسو الله صل الله عَلَيِْ‎ DS في‎ এক الله أن‎ IT আও Cle id 
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5৩:৫৬ 450) 7‏ بنطع» ১258‏ دعا ৫2:০৬ ৯১০০৪‏ 
4521 135 بکف 59১‏ قال: 29 ০8৩৯ ১5‏ کنر قال: وَيجيءُ از 
5৬৪৪০1৪৪1৬৮,‏ ْم تسم الا ول الله صل 
الله নাও এত lS পুতি‏ ثُمٌ قال: «خذوا في এপ‏ قال: فَلکدُوا في 
৬ পল‏ ما ترگوا في 2০০৫০‏ لا موه 1k BETIS‏ 
৩৭৪‏ فَضْلَفّ ققال 54455( الله عَليْهِ وسلّم: এ)‏ آن لا رل لا الل 

ELE FSI اڭ‎ GE LE Cp وی سول الث لا تی الله‎ 
'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, (সন্দেহ রাবী 'আমাশের) তাবুকের 
যুদ্ধের সময়ে লোকেরা দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হলো ۱ তারা আরয 
আমাদের উটগুলো যবেহ করে তার গোশত খাই এবং আর চর্বি 
ব্যবহার করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আসলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি এরূপ করা হয়, 
তাহলে বাহন কমে যাবে বরং আপনি লোকদেরকে তাদের 8 
দরবারে বরকতের দো'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ তাতে 
বরকত দিবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
হ্যাঁ, ঠিক আছে। একটি দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা 
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বিছালেন, এরপর সকলের উদ্বৃত্ত রসদ চেয়ে পাঠালেন রাবী বলেন, 
তখন কেউ একমুঠো গম নিয়ে হাযির হলো, কেউ একমুঠো খেজুর 
নিয়ে হাযির হলো, কেউ এক টুকরা রুটি নিয়ে আসল, এভাবে কিছু 
পরিমাণ রসদ-সামগ্রী দস্তরখানায় জমা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের দো'আ করলেন। তারপর বললেন, 
তোমরা নিজ নিজ পাত্রে রসদপত্র ভর্তি করে নাও। সকলেই নিজ 
নিজ পাত্র ভরে নিল, এমনকি এ বাহিনীর কোনো পাত্রই আর অপূর্ণ 
রইল না। এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু TES 
রয়ে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি 
আল্লাহর প্রেরিত রাসুল-যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু'টির 
উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে 
বঞ্চিত হবে না। + 

AX SBS ৬৪‏ عن LS‏ عَبْدِ اله بي ৩৯‏ وان قد এস‏ الي صل الله 
له وت ৬৩৪‏ يه أنه تب يذث تید إل رشول الله صل له له 
lS‏ ققالث: یا MTS‏ بایغ فقال: 9 صفیر سح BES US‏ وَعَنْ 
BS SHS‏ گان ৩ 5৪5৪‏ الله BS‏ هسام إلى ৪55৯৭‏ 
FE ৬৭448)‏ وَابْنُ AD‏ وضب SESE 4৩৭5৪544586‏ 


মুসলিম, হাদীস নং ২৭। 
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He آصاب‎ ০৫5৭44৭491৬ لك‎ ES قذ‎ iG ale الله‎ ৫০ کی‎ 

992) بها إلى‎ এডি گا هي‎ 
আবদুল্লাহ ইবন হিশাম রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার মা 
যায়নাব বিনতে হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু “আনহা একবার তাকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! একে বাই'আত করে 
নিন। তিনি বললেন যে তো ছোট ৷ তখন তিনি তার মাথায় হাত 
বুলিয়ে দিলেন ও তাঁর জন্য দো'আ করলেন। যুহরা ইবন "মাবাদ 
রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তার দাদা আবদুল্লাহ ইবন হিশাম 
করতেন। পথে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও ইবন যুবায়ের 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুর সাথে দেখা হলে তারা তাকে বলতেন (আপনার 
সাথে ব্যবসায়) আমাদেরও শরীক করে নন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য বরকতের দো'আ করেছেন। এ 
কথায় তিনি তাদের শরীক করে নিতেন। অনেক সময় (লভ্যাংশ 
হিসাবে) এক উট বোঝাই মাল তিনি ভাগে পেতেন আর তা বাড়ীতে 
পাঠিয়ে দিতেন ।! 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৫০১। 
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SE BES উঠ ১৮১০ ও FL اللّهُ 235 قَدِمَ‎ ৪8১০৪ 21 قال‎ 
IESG Els عصث‎ 035 BLAM ৫520 فقالوا: یا‎ লও ale صل الله‎ 


৭5‏ فقیل: ESS‏ دوس قَال: 2500 ৩৭ 5১৮‏ بهم». 


আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফাইল 
ইবন আম্র দাওসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তাঁর সঙ্গীরা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এস বলল, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাওস 
গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হয়েছে ও অস্বীকার করেছে। 
আপনি তাদের বিরুদ্ধে দো'আ করুন'। তারপর বলা হলো, দাওস 
গোত্র ধ্বংস হোক ١ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং 
তাদের (ইসলামে) নিয়ে আসুন? ٭‎ 

(৩৯৪ এত الي صل الله‎ ৮০৭৬ ঞ َي‎ ৮৯০৬ ১০৬০ 
4202 SEE تقبل:‎ ate 08 0 4554 48555 84 
05645 ১৫ حى كَأَنَهُ لع‎ 465 ALE له فَبَصَقَ في‎ জে ও 
تزل بساحتهم نم هم‎ EE رلك‎ Jor SE Ele کونوا‎ এ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯৩৭, মুসলিম, হাদীস ۱ 
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24৮0 ৩45 يُهْدَى بلت‎ তর এ يم‎ LEU الاسلام رهم‎ এ 

এ‏ مِنْ ৮৮‏ الم 
সাহল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের দিন বলেন, আগামীকাল আমি‏ 
এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ তা'আলা‏ 
বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে, আর আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম তাকে ভালবাসেন। লোকেরা এ চিন্তায় সারা রাত কাটিয়ে‏ 
দেয় যে, কাকে এ পতাকা দেওয়া হয়? আর পর দিন সকালে‏ 
প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী কোথায়? বলা হল, তাঁর চোখে‏ 
অসুখ ۱ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে‏ 
মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন তাতে‏ 
তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। যেন আদৌ তাঁর চোখে কোনো রোগই‏ 
ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর‏ 
হাতে পতাকা দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু “আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,‏ 
আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা‏ 
আমাদেরও মত হয়ে যায়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
বললেন, “তুমি স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়ে তাদেরও আঙ্গিনায়‏ 
অবতরণ কর। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান কর‏ 
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এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদেও জন্য যা অপিরহার্য তা 
তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা যদি 
তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন, তবে তা 
তোমার জন্য লালবর্ণের উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উত্তম ৷" 

৬৪‏ جابر ৮৪ ও‏ اله رضي الله ULE‏ قال: غَرَوْتُ مَعَ )055 الله ص الله 
َيه ول قال: 38595 الک ৫০‏ الله Fl 4 ale‏ تاضج Sd‏ 


J 7 7 ১৪5 ১৬ ৩০‏ له 8 50472 GP iE :৬‏ قال: ا 


نس یال کی ) کر 0 بر 5047 قَالّ: اق بر ৪‏ 2200 برد BS‏ و : 
«أَفَتَبِيعْنِيهِ؟) قَالّ: ۳ ۳۳ ১৫৫ 34 টানার‏ لک ৮৯৩‏ 2 ۳ لی 9 فقلت: ~~ قال: 
এ‏ 3 ید لآ لي از هره SEENON ES‏ ففلث: یا وَسُولَ 


5 


এ ES 2250 এ لي» فَتَقَدَّمْتُ الئاس‎ ০১৬ AEE ৭585 BL الله‎ 


2 
3 


তি 2 و‎ E یت‎ E Sl ee তি و ہے لق‎ 8.8 27 ৪ 
E235 صل الله عليه 3 »قال لي حِينَ استادنته: «هل‎ এ ০৯০০ کان‎ 55 
593৩ E435 تقال: «علا‎ CS تورث‎ 4৪ পা ff برا‎ 
2৬০ SHE اسنشهد وی‎ SAG BF الله‎ ৯5 فلث: يا‎ 4৬৩৪৪ 


EASY‏ آن 65 4১5 9৬ 9৬‏ ولا ES ৬5৩ ৩৫৩ ৯‏ موم 


5 
ৰ ৰ 
পুত > لے گے واس‎ 3 


تق بر ৬ O 5০৬৮ AS‏ 3 شق وب يرف کی ری Bonk Be‏ 
يهر 0353 قال: قلما 6 رَسُول الله صل الله عليه وه ৩১9০ 2১০]‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯৪২, মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৬। 
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০৭ ELL LEE دا فی‎ ERAN قال‎ 40625 9৬০ এ 

۱ ডি 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন 
আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম । উটনী ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উটের কি 
হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনীটির পেছন দিক থেকে গিয়ে 
উটনী-টিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দো'আ করলেন। এরপর 
এটি সবক'টি উটের আগে আগে চলতে থাকে ۱ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার 
উটনীটির কিরূপ মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার 
বরকত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রয় করবে? তিনি বলেন, 
আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম ١ (কারণ) আমার নিকট এ উটটি 
ব্যতীত পানি বহনকারী অন্য কোনো উটনী ছিল না। আমি বললাম, 
হাঁ (বিক্রয় করব)। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রয় কর। অনন্তর আমি উটনীটি 
CE MES A NEGROES BE 
উপর আরোহন করব । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি সদ্য 
বিবাহিত একজন পুরুষ ۱ তারপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি 
চাইলাম ۱ তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে 
আগে চললাম এবং মদীনায় পৌছে গেলাম। তখন আমার মামা 
আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে উটনী সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি 
করেছিলাম ৷ তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, 
আর যখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি 
কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে 
বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার 
পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না 
কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলাধুলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে 
খেলাধুলা করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমার পিতা শহীদ 
হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি 
তাদের সমবয়সের কোনো মেয়ে বিবাহ করা পছন্দ করিনি; যে 
তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের 
দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্ব বিবাহ হয়েছে 
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এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি; যাতে সে তাদের দেখাশুনা করতে 
পারে এবং তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে৷ তিনি বলেন, 
যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসেন, 
পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি 
আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন। মুগীরা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমাদের বিবেচনায় এটি উত্তম। আমরা 
এতে কোনো দোষ মনে করি না।! 

275 في‎ 3৫] ڪر 25 £ ضي الله عله‎ ০ يَقُولُ: جاء‎ pj عن البراء بن‎ 
85222552171 يله مي‎ এড | لِعَازب:‎ ৫6 555 فَاشْتَرَى مِنْهُ‎ 
Se io يا آا بغي حَدَئْني گیف‎ আ قال له‎ এ 5০ َرَج‎ 
بح تم سیت مه قَالَ: مہ یپ‎ 
2১৮৮৯ ১০০ ৩৫ 5845 SS لا يمر فيه‎ SENS AEC فام‎ এ 
এত 5০868৩35495 পালন ৭৩ 
এস وأا‎ এ فیه 4525 لمت کرت‎ ৮৩০ এত 0৩ এ BE 
41456582619 دا اتا‎ ৮ ০০০৪৬০০০৭৩৮ ما‎ এ 
وش‎ JE غلاب‎ ৩৩৪৬ A EE এ الِّي‎ 05453595251 
IE LLB oS GSS ০৬ SSG false 
EG 55809 ৮010 الاب‎ 32790 ALLL 855 عم‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯৬৭। 
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৬৩14৬ 29‏ َيه عل EE LSS SASS AES SEN‏ ین له 
یم উজানে!‏ صل الله Sle‏ 055 يوي 455594555৩5‏ 
৩৩৪‏ التي ০‏ الله 29405 ESS‏ أن أرفظة قواققفة حبق ERAN‏ 
এ CRS‏ قلخ رل 
ققرت حق رضیث ثم ال: من yo‏ < بل قال: GUE‏ 
এ ১১ EIS AL ১ Bl EEG 4১281 ০‏ اللّهء فَقَالَ: «لا 
SNS SHED Lo EE ESBS DY S54‏ رنه ٍل 
E‏ - جايية الأو يلك فد تتال: رق اناكم مھت 
৩19১৬‏ له تما آن آز রা রস‏ 
جا کو খু‏ لا بلق 1521259৭5০৬: 3০16 বু!‏ 
ِل رده قال: ووق 0 
বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু আমার পিতার নিকট‏ 
আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি আমার পিতার নিকট থেকে‏ 
একটি হাওদা ক্রয় করলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার‏ 
ছেলে বারাকে আমার সাথে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি‏ 
হাওদাটি বহন করে তাঁর সাথে চললাম ۱ আমার পিতাও উহার মূল্য‏ 
গ্রহণ করার জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে‏ 
আপনারা কি করেছিলেন, যে রাতে (হিজরতের সময়) আপনি নবী‏ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী ছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, 
অবশ্যই। আমরা (সাওর গুহা থেকে বের হয়ে) সারারাত চলে 
পরদিন দুপুর পর্যন্ত চললাম ۱ যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ল, 
রাস্তায় কোনো মানুষের যাতায়াত ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও 
চওড়া পাথর আমাদের নযরে পড়লো, যার পতিত ছায়ায় সূর্যের তাপ 
প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে অবতরণ করলাম। আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা 
আমি 4 স্থানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য 
পাহারায় নিযুক্ত রইলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লাম । হঠাৎ দেখতে পেলাম, 
একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে 
আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। 
আমি বললাম, হে যুবক, তুমি কার অধীনস্থ রাখাল? সে মদীনার কি 
মক্কার এক ব্যক্তির নাম বলল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার 
মেষপালে কি দুগ্ধবতী মেষ আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি 
বললাম, তুমি কি দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। তারপর সে 
একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধুলা-বালু, 
পশম ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নাও ৷ রাবী আবু ইসহাক (রহ.) 
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বলেন, আমি বারা'কে দেখলাম এক হাত অপর হাতের উপর রেখে 
ঝাড়ছেন। তারপর এ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন 
করল। আমার সাথেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজুর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য 
নিয়েছিলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
আসলাম । (তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন) তাঁকে জাগানো উচিৎ মনে করলাম 
না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হাজির 
হলাম ۱ আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ 
পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দুধ 
পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। 
তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখনও কি 
আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে। 
পুনরায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে 
পড়েছে। সুরাকা ইবন মালিক (অশ্বারোহণে) আমাদের পশ্চাদ্ধাবন 
করছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অনুধাবনে কে 
যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা করোনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ 
আমাদের সাথে রয়েছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁর বিরুদ্ধে দো'আ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তাঁর 
পেট পর্যন্ত মাটিতে ধেবে গেল, শক্ত মাটিতে ৷ রাবী যুহায়র এই 
শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, আমার ধারণা এরূপ শব্দ 
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বলেছিলেন সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরুদ্ধে 
দো'আ করেছেন। আমার (উদ্ধারের) জন্য আপনারা দোয়া করে 
দিন। আল্লাহর কসম আপনাদের আপনাদের অনুসন্ধানকারীদেরকে 
আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
জন্য দো'আ করলেন। সে রেহাই পেল। ফিরে যাওয়ার পথে যার 
সাথে তার সাক্ষাৎ হতো, সে বলত (এদিকে গিয়ে পশুশ্রম করো 
না।) আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে, ফিরিয়ে নিয়েছে। 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত 
অঙ্গীকার পূরণ ۲ 

کا ও‏ نش بن ماب رضي اله ০০‏ بل 54054145206 1 
29০ এ‏ 5 مرف = ৫ 9৮০ ৮৪‏ الله ২০‏ الله 
৩৩০ le‏ لا یعرف قال: DG‏ الرجل آبا ڪر $£ َيَقُولُ یا با ১০০৬০‏ 
هَدَا الرَجُل ও ক্স‏ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: GE JENNIE‏ السبیل؛ قال: ১০৮৫‏ 
GS CI BE GS IHL‏ 485 ات ০ % এর‏ 19 
ا GIGS‏ ول اله ھا کار كذ لق ياه القت تی 
hl‏ صَنَّ الله ELE (59551 25028 42505 0) 48 দি SE‏ 
نج SSL AMG FID‏ منت قال: مقف مكائلك» ل ০1৩০৩‏ 
এস‏ بناا. قال: ' کات ৭9‏ لا Fie,‏ الله صل الله HS xe‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৫, মুসলিম, হাদীস নং ২০০৯। 
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وگن آخر الکھَارِ مَسْلَحَة لك فَکزَاً سول اللہ صل seh‏ جاب ا حر 
مم موس یح صا 25 وي خر 
َسَلَّمُوا علیهمه CSB AES HTS IGG‏ 86 اللہ ৫৩‏ الله SE‏ 

i ls‏ فا وه اسلاج تفيل في انب جا تي الي جاء 


৫৪ 28 


ا 4৩0০‏ وس 1 RG‏ و جا كي له جاء تیم 
পু‏ ا £ اوس راي ايوب اه ৬০‏ أَهْلَهُ ০৫৯০৯‏ 


و و ণ‏ 2 


َد هنن لام ور کل لک رف ین 5865৩‏ 
بے چو ডি‏ اوہ سے 2 IES.‏ 
لب IE‏ تی الله صل الله عَلَيِْ فا کین اھ ام تقال ای 


ol‏ اتا يا تیال )135১5‏ 1350 پاي قَال: 599 4১০55‏ قال: 


59 بر BMS‏ جَاءَ ِي له صف الله ৩‏ سل جاه عند اله 5 
سلام এ‏ أَمهَدُ أك ر نول الب و جنت [9৬০ ও ও‏ 
دم ils‏ سجن عم وان 5৬৪185548১৪ i‏ 
يَعْلمُوا أن قذ রা ৩৬‏ و رھت موی 


ا 49458 سس و0" 

এষ এ এ الله عليه عَلَيْهِ وَمَلَمَ: «يا 21599417555 َو‎ Le 
10691521575, ০০358 هو لسن نود‎ 
022 Eh « کلات مراره قال:‎ এ 455 45 الوا لني صل لی الله‎ 25026 5 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন 
তখন উঠের পিঠে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর পেছনে 
ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও 
পরিচিত । আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন (দেখতে) 
জাওয়ান ও অপরিচিত তখন বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবু বকরের 
সঙ্গে কারো সাক্ষাত হত, সে জিজ্ঞাসা করত হে আৰু বকর, তোমার 
সম্মুখে বসা এ ব্যক্তি কে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন 
তিনি আমার পথ প্রদর্শক ۱ রাবী বলেন, প্রশ্নকারী সাধারণ পথ মনে 
করত এবং তিনি (আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) সত্যপথ উদ্দেশ্যে 
করতেন। তারপর একবার আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু পিছনে 
তাকিয়ে হটাৎ দেখতে পেলেন একজন অশ্বারোহী তাঁদের প্রায় 
নিকটে এসে পড়েছে। তখন তিনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই যে একজন অশ্বারোহী আমাদের পিছনে 
প্রায় নিকটে পৌঁছে গেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পিছনের দিকে তাকিয়ে দো'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি ওকে 
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পাকড়াও করুন ١ তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে 
হরেষা রব করতে লাগল ۱ তখন অশ্বারোহী বলল, ইয়া নবী আল্লাহ! 
আপনার যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেখানেই থেমে যাও। কেউ 
আমাদের দিকে আসতে চাইলে তুমি তাকে বাঁধা দিবে। বর্ণনাকারী 
বলেন, দিনের প্রথম ভাগে ছিল সে নবীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী আর 
দিনের শেষ ভাগে হয়ে গেল তাঁর পক্ষ থেকে 0۱ 
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার হারারায় 
একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনসারদের সংবাদ দিলেন। 
তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং 
উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ এবং মান্য হিসেবে 
আরোহণ করুন ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু উটে আরোহণ করলেন আর আনসারগণ অস্ত্র 
সজ্জিত হয়ে তাঁদের বেষ্টন করে চলতে লাগলেন ١ মদীনায় লোকেরা 
বলতে লাগল, আল্লাহ্র নবী এসেছেন, আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন, 
লোকজন উচু যায়গায় উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে 
লাগল আল্লাহর নবী এসেছেন। তিনি সামনের দিকে চলতে 
গিয়ে অবতরণ করলেন। আবূ আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু “আনহু এ সময় 
তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতিমধ্যে 
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আবদুল্লাহ ইবন সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন তখন তিনি 
তাঁর নিজের বাগানে খেজুর আহরণ করছিলেন। তখন তিনি 
তাড়াতাড়ি ফল আহরণ করা থেকে বিরত হলেন এবং আহরিত 
খেজুরসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির 
হলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু কথাবার্তা 
শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ী এখান থেকে সবচেয়ে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তো বাড়ী, এই যে তার দরজা। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে চল, আমাদের 
বিশ্রামের ব্যাবস্থা কর। তিনি বললেন আপনারা উভয়েই চলুন। 
আল্লাহ বরকত দানকারী ۱ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁর বাড়ী আসলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু এসে হাযির হলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আপনি আল্লাহর রাসুল; আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুদী সম্প্রদায় জানে যে আমি তাদের সর্দার এবং 
আমি তাঁদের সর্দারের পুত্র। আমি তাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী এবং 
তাদের বড় জ্ঞানীর সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি একথাটা 
জানাজানি হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করুণ, আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা অবগত হউন। 
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কেননা তারা যদি জানতে পারে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে 
আমার সম্বন্ধে তারা এমন সব অলিক উক্তি করবে যে সব আমার 
মধ্যে নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইয়াহুদী 
সম্প্রদায়কে) ডেকে পাঠালেন। তারা এসে তার কাছে হাযির হল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, হে 
ইয়াহুদী সম্প্রদায়, তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমরা সেই আল্লাহেক 
ভয় কর, তিনি ছাড়া “মাবুদ নেই। তোমরা নিচ্ছয়ই জান যে আমি 
সত্য রাসূল। সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমরা 
ইসলাম গ্রহণ কর। তারা উত্তর দিল, আমরা এসব জানিনা 1 তারা 
তিনবার একথা ۹۹۶۱ তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের 
মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কেমন লোক? তারা 
উত্তর দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। 
তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্তান নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ 
করেন তবে তোমাদের মতামত কি হবে? তারা বলল, আল্লাহ 
হেফাজত করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন তা কিছুতেই হতে 
পারেনা ١ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, আচ্ছা 
বলতো, তিনি যদি মুসলিম হয়েই যান তবে তোমরা কী মনে করবে? 
কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বললেন, হে ইবন সালাম, তুমি এদের সামনে বেরিয়ে আস। তিনি 
বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় 
কর। এঁ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তোমরা 
নিশ্চয়ই জান তিনি সত্য রাসুল, হোক নিয়েই আগমন করেছেন। 
তখন তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বের করে দিলেন।! 
الله عليه 55 ' ادن‎ ৫2০৮৪ ال لی‎ ৪0৭ ss ff SL 
اجه ووم ماله‎ 0৬ 06455456596 بی ا قال:‎ be 
راہ ول اف ند ی‎ ও وما‎ 2০ ৪৩০০ قَال: مد بل‎ ০ 
.' مات‎ EE وَجْهُهُ‎ ০৯০৪০ وَلَمْ‎ কা مُنْبَسِط‎ ৩৬ IS 
আবু যায়েদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে 
আস। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত 
দিয়ে তাঁর মাথা ও দাঁড়ি মাসেহ করলেন। অতঃপর বললেন, হে 
আল্লাহ তাকে সুন্দর করুন এবং তাঁর সৌন্দর্য স্থায়ী করুন। তিনি 
বলেন, তাঁর একশত বছরেরও বেশি বয়স হয়েছিল অথচ তাঁর মাথা 
ও দাঁড়ির চুল সামান্য পরিমাণ ছাড়া পাকেনি। তিনি প্রফুল্ল চেহারার 
অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর চেহারা কুঞ্চিত হয়নি। £ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৯১১। 


£ মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০৭৩৩। 
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به ০০৬১ 9 4০৬ bot‏ ا به SUS Ab‏ مِنْهُ 9 
SEAL 35198‏ رَسُولُ اللّه صل الله عَلَيْهِ 05 (৩05) 51056 0৯05‏ 
ارآ 55285815549 4813020১510‏ 
۷لا لاڈ اکا لاق لاو بطي ال فضا ری تقال উস (০3555‏ 
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আত - এ ও 6 লি له‎ খাও اكدَبَ من‎ দাও sl 

1051185৬০৬৬ 
সালমা ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 
খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলায় চলছিলাম। 
দলের মধ্যে থেকে একজন 'আমির ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে বলল যে, আপনি কি আপনার (ছোট) কবিতাগুলো থেকে 
কিছু পড়ে আমাদের শোনাবেন না? “আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন 
একজন কবি। সুতরাং তিনি দলের লোকদের হুদী গেয়ে শোনাতে 
লাগলেন। “হে আল্লাহ! তুমি না হলে, আমরা হেদায়েত পেতাম না। 
আমরা সাদাকা দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না। আমাদের 
আগেকার গুনাহ ক্ষমা করুন; যা আমরা করেছি। আমরা আপনার 
জন্য উৎসর্গিত। যদি আমরা শক্রর সম্মুখীন হই, তখন আমাদের 
পদদ্বয় সুদৃঢ় রাখুন। আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। শত্রুর 
ডাকের সময় আমরা যেন বীরের মত ধাবিত হই, যখন তারা হৈ- 
হুল্লোড় করে, আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।” তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ উট চালক 
লোকটি কে? সে যে এ রকম উট চালিয়ে যাচ্ছে লোকেরা বললেন, 
তিনি ‘আমির ইবন আকওয়া। তিনি বললেন, আল্লাহ তার উপর 
রহম করুন। দলের একজন বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ। তার জন্য 
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তো শাহাদত নিদির্ট হয়ে গেল হায়! যদি আমাদের এ সুযোগ দান 
করতেন। তারপর আমরা খায়বার পৌঁছে শত্রুদের অবরোধ করে 
ফেললাম। এ সময় আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে 
আল্লাহ (খায়বার যুদ্ধে) তাদের উপর আমাদের বিজয় দান করলেন। 
আগুন জালালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমরা এত সব আগুন কি জন্য জ্বালাচ্ছ? লোকেরা বলল, 
গোশত রান্নার জন্য । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের গোশত? তারা 
বলল, গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব গোশত ফেলে দাও এবং 
হাড়িগুলো ভেঙ্গে ফেল। একব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বরং 
গোশতগুলো ফেলে আমরা হাড়িগুলো ধুয়ে নি? তিনি বললেন, তবে 
তাই কর। রাবী বলেন, যখন লোকেরা যুদ্ধে সারিবদ্ধ হল। “আমির 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর তলোয়ার খানা খাটো ছিল। তিনি এক 
ইয়াহুদীকে মারার উদ্দেশ্যে এটি দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন। 
কিন্ত তার তলোয়ারের ধারালো অংশ ‘আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর 
হাটুতে এসে আঘাত করল। এতে তিনি মারা গেলেন। তারপর 
আমার চেহারার রং পরিবর্তন দেখে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? আমি 
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বললাম, আমার বাপ-মা আপনার উপর কোরবান হোক! লোকেরা 
বলছে যে, ‘আমিরের আমল সব বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, 
এ কথাটা কে বলেছে? আমি বললাম, অমুক, অমুক অমুক এবং 
উসায়দ ইবন হুয়াইর আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা এ কথা বলেছে, তারা 
মিথ্যা বলেছে তিনি বললেন, তাঁর দু'টি পুরস্কার রয়েছে, সে জাহিদ 
এবং মুজাহিদ। আরব ۰ তাঁর মত شس‎ জন্ম শিয়েছে। 
ین ذي‎ ও Nh: 2 19 44 ا‎ এ قال: قال لی رسوا ل‎ ০৮১ ১০ 
158৫ « 591 من‎ ০৪১৫ وَمائة‎ Ge في‎ ১৬ 5 188 12 গে 
SE الله‎ ০ EY 05৩৫ ও ৭৫1 ৫ এ لآ‎ ৬৫ pS آضحاب‎ 
صذري وقال: لب‎ এস ওটি ৬৩০৮০ FAS; 
55 عَنْ قرس 455 قال: وان ذو ا َلصة‎ LAB مه" قال: قما‎ GU وَاجْعَلُهُ‎ 
8525 a الكَعْبَة‎ এ IE এ عم وتیل فيه نب‎ 3229 
يها رجل سيم م بالأؤلام»‎ ৩৫ کت ب و فيم چریڑ الین‎ এ 
ME 55$ وم ها کنا نان‎ ale الله‎ ৫০ الله‎ 0৯ ৫৯ 61 :4 تفيل‎ 
بط لخر‎ de صَرَبَ ا قل طن جار‎ 
۳ ن لا لله إلا اده أو لض 95 غُنْقَكَ؟ قال‎ 


ag 
8 72 


৮8৫2 الله علق ا‎ (৩ عون ایغ‎ ৮৫৪৪ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬১৪৮। 
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بلك 4০ ভা এ এ‏ الله নও se‏ قال: ও‏ 45 الله اي بت 
এবি তত ও ৬০ এ ৩৬৪‏ قر الي صل الله এত‏ 

পু‏ اخم ورجالها نس مرا 
জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে‏ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাকে‏ 
যুল-খালাসার পেরেশানী থেকে স্বস্থি দেবেনা? আমি বললাম:‏ 
অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের) আহমাস গোত্র থেকে একশত‏ 
পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম তাদের সবাই ছিলো‏ 
অশ্ব পরিচালনায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি তখনো ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে‏ 
বসতে পারতাম না। তাই ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লামকে জানালাম ١ তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর‏ 
আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত‏ 
দেখতে পেলাম। তিনি দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ্‌! একে স্থির হয়ে‏ 
বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েত দানকারী ও হেদায়েত‏ 
লাভকারী বানিয়ে দিন’। জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপরে‏ 
আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি । তিনি আরো‏ 
বলেছেন যে, যুল-খালাসা ছিলো ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও‏ 
বাজীলা গোত্রের একটি (তীর্থ) ঘর । সেখানে কতগুলো মূর্তি স্থাপিত‏ 
ছিলো। লোকেরা এগুলোর পূজা করত এবং এ ঘরটিকে বলা হতো‏ 
কা'বা । রাবী বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন‏ 
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দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর এর ভিটামাটিও চুরমার করে দিলেন। 
রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামানে 
গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে 
ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনি যদি তোমাকে পাকড়াও 
করার সুযোগ পান তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী 
বলেন, এরপর একদা সে ভাগ্য নির্নয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই 
মুহুর্তে জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি 
বললেন, তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোনো 
উপাস্য নেই- এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে 
দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং (আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কোনো ইলাহ নেই, এ কথার) সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু আরতাত নামক আহমাস গোত্রের এক 
ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
পাঠালেন খোশখবরী শোনানোর জন্য। লোকটি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে সত্তার (আল্লাহর) কসম করে বলছি, যিনি 
আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে ঠিক খুজলি-পাঁচড়া 
আক্রান্ত উটের মতো কালো করে রেখে আমি এসেছি বর্ণনাকারী 
বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের সার্বিক 
কল্যাণ ও বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন | 
اب اي طلحة تفتي شش ي‎ of I 
رتا‎ টি سو ہب ہیں لی رس‎ 
وَارُوا‎ :৬$ وا كلكا ار‎ ০০০2৪ 252) এপ ০০ ৫ 
وول 45481 للا 45405 40 فقال:‎ চাও 485 
44 ০2১৩ রি (25 الیل 5:06 تَعَمْ» قال: «اللهُمَ بار رك‎ 2:21 
الله‎ ৩ قائ به الي‎ টি سے‎ 
فان‎ ভিডি 553 45108 25 عليه وس وبعتث‎ 
18558 علیہ 26 وسلم‎ 281 Jo کی ۲2» قَالُوا: کت تتراگ دما لد‎ sh 
كه وا عرد اللي‎ SE في الب ثم‎ 955 % ৬৪৬ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক ছেলে রোগে ভুগছিল। 
(একদিন) আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু (তাঁর কাজে) বেরিয়ে 
যাওয়ার পর শিশুটি মারা যায়। যখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ফিরে এলেন, (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলে কি করছে? 
স্ত্রী উম্মে সুলায়ম রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সে আগের চাইতে 
শান্ত আছে। এরপর তিনি তাঁকে রাতের খাবার দিলেন, তিনি তা 
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খেলেন, তারপর তার সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর তিনি অবসর 
করে এস। সকাল হলে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে তাঁকে (সব) ঘটনা 
বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আজ রাতে মিলিত 
হয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (দু'আ করে) বললেন, ইয়া আল্লাহ। 
তাদের উভয়ের জন্য বরকত দিন। এরপর তার একটি ছেলে জন্ম 
গ্রহণ করে। তখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, 
তাকে (কোলে) তুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে 
নিয়ে যাও। উম্মে সুলায়ম রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সাথে কয়েকটি 
খেজুর দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
(শিশুটিকে) হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তার সাথে কিছু আছে 
কি? তারা বললেন, হ্যাঁ, কয়েকটি খেজুর। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো নিয়ে চিবালেন। এরপর তা তাঁর মুখ 
থেকে নিয়ে শিশুটির মুখে দিলেন। তারপর তার জন্য বরকতের 
দো'আ করলেন এবং তার নাম রাখলেন আব্দল্লাহ।' 

24৮৬ ْف رشول الله صل الله‎ ০৮০৩ ৬৪৩৮৬ 
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এ I‏ الله وهي بِالحَبَشِيّة CAM ক কও »- ELS‏ ائم اوه 
4346০404৮5৪ 939‏ سر یت 
الله 0505 ৮‏ 8 آي رخاف ید ۳ sl‏ قال ১৩০‏ اللّه: 
قَبَقِيَتْ BS ES‏ 
উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবন সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে‏ 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা‏ 
পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম |‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সান্না-সান্না।‏ 
(রাবী) আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হাবশী ভাষায় তা সুন্দর অর্থে ব্বহৃত।‏ 
উম্মে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর আমি তাঁর মহরে‏ 
নব্যুতের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম ١ আমার পিতা আমাকে‏ 
ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,‏ 
ছোট মেয়ে তাকে করতে দাও। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, এ কাপড় পরিধান কর আর‏ 
পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর, পুরানো কর, আবার‏ 
পরিধান কর, পুরানো কর। (অর্থাৎ দীর্ঘ দিন পরিধান কর)।‏ 
আব্দুল্লাহ (ইবন মুবারক) রহ. বলেন, উম্মে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা‏ 
এতদিন জীবিত থাকেন যে, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে। +‏ 
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عن اي 385 1৩৪245০29৬০ ভে‏ إا رع ৩১470‏ الرّكمَة 
الاو DEL AML GF ACE লি‏ 
أنج وید بن الولیب الج OS‏ مق یتاذ Hs‏ 
عل 222 05( ৩৯০ ৩০‏ گر $ি ২4825 এ‏ الي ৫০‏ الله le‏ وَمَلَمَ 
রকি‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ রাকা'আত থেকে মাথা উঠালেন,‏ 
তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌! আইয়্যাশ ইবন আবু রাবী'আহকে মুক্তি‏ 
দিন। হে আল্লাহ্‌! সালামা ইবন হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্‌!‏ 
ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদকে রক্ষা করুণ। হে আল্লাহ্‌! দুর্বল‏ 
মুপমিনদেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্‌! মুযার গোত্রের উপর আপনার‏ 
শাস্তি কঠোর করে দিন। হে আল্লাহ্‌! ইউসুফ আলাইহিস সালামের‏ 
যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় (এদের উপর) কয়েক বছর‏ 
দুর্ভিক্ষ দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন,‏ 
গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্র,‏ 
আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন ।!‏ 
عَنْ اي گثبر GES AMEE ও ৩০‏ ابو এ ও ATES I GA‏ 
الاسلام ও‏ مُشرگف 88555005865 ০50‏ الله صل الله SE‏ 
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ماوع و تا الله صل الله عليه লও নিও‏ لت با 

سول এ] ১১4৫ Bal‏ الا ) شلام IES‏ عل ৪০ ০৩‏ 
فيك SKU‏ ماد غ الله أَنْ و ساد میس ی 
(6732৯ 47541 9‏ فخرجث ما مستبفرّا بدَعوة تي 0 


965০455৬৩5৭ লে‏ ہُو HELE‏ شف 


880 تال‎ E وسیفث‎ 8555 ON BIEL EE 
0 ےت‎ n 

৮8822154525 اه‎ MIAN 
462) ر‎ ৫:48: مہ‎ ১1৩9 الله صل الله عَلَيْه وس < تیه‎ 
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52804554৭২০‏ وتات ودی SE SEMA GR Gf‏ وال 
.105 قال فلك يا رول الله اذغ ال أن ৩৮৯৩ এট এ ভি‏ 
412 قال: IEE‏ رسوا ل اه صَلّ 5১৮ EEA iBT N‏ 
هذا - يعني ابا هُرَيْرَةَ - 414 عباوت ০ ৩৮১৭‏ 12519528081 
৩5৬৫‏ 3625 ولا ১৫০9‏ حبني 
টা EE I আমি আমার মাকে ইসলামের‏ 
দাওয়াত দিলাম । তিনি ছিলেন মুশরিক । একদিন আমি তাকে‏ 
মুসলিম হতে বললাম। কিন্তু তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করলেন যা ছিল‏ 
আমার জন্য অসহনীয়। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!‏ 
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আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম ١ কিন্তু তিনি 
আমার আহবান প্রত্যাখান করেই চলছেন। আজকেও আমি তাকে 
দাওয়াত দিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা 
শুনিয়ে দিলেন যা অত্যন্ত আপত্তিকর ۱ অতএব আপনি আল্লাহর কাছে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আবু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আয় খুশি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এসে 
দেখি আমাদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ١ আমার মা আমার 
পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং বলেন, অপেক্ষা কর। আমি 
বাইরে থেকে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। মা গোসল 
করেলন, জামা পড়লেন এবং ওড়না গায়ে দিলেন। অতঃপর দরজা 
কোনো ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল”। আবু হুরায়রা 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম। 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ৷ সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ 
তা'আলা আপনার দো'আ কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে 
হিদায়াত দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগাণ করলেন এবং ভাল কথা বললেন ۱ আমি 
যেন মুসলিমদের অন্তরে আমার এবং আমার মায়ের জন্য ভালবাসা 
সৃষ্টি করে দেন এবং আমাদের মধ্যেও যেন তাদের জন্য ভালবাসা 
সৃষ্টি করে দেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
হে আল্লাহ! আপনি আপনার এই বান্দাহ আবু হুরায়রা এবং তার 
মাকে মুমিনদের প্রিয়পাত্র করে দিন এবং মু্মিনদেরকেও তাদের 
প্রিয়পাত্র করে দিন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর 
এমন কোনো মুমিন পয়দা হয়নি- যে আমার কথা শুনেছে অথবা 
আমাকে দেখেছে- কিন্তু আমাকে ভালবাসেনি (প্রত্যেকেই আমাকে 
ভালবেসেছে)।! 
پستتابه‎ 505 fe الله‎ 4৩ الله‎ ৫১০ ও بن عَبًایں‎ HAE ৬৪ 
SIS إلى‎ AAA 25 255 عظیم البخرین‎ এ 5 ও 2৭5 ১৩০ 
الع نترب تال قتا انيم سول ال كل الا‎ ৩৫০০৪ 4 ৫ 
GE ENIS 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে 
পাঠালেন এবং তাকে বাহরাইনের গভর্নরের কাছে তা পৌঁছে দিতে 
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নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরাইনের গভর্নর তা কিসরা (পারস্য 
সম্রাট)-এর কাছে দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো 
করে ফেলল। [বর্ণনাকারী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন] আমার ধারনা 
ইবন মুসায়্যাব (রহ.) বলেছেন, (এ ঘটনার খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বদ-দু'আ করেন যে, 
তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।' 
الإشلآم‎ গল کال لم‎ 239 se عن اين عَم أن ول الله صل له‎ 
ی باي جَهْلٍ أَوْ 3528 امطاب قَالَ: ا نا‎ এ 95 ৩০ 
ا‎ 
ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করেছেন, হে আল্লাহ আপনি আবু 
জাহেল বা উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যাকে পছন্দ 
করেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। 
ওয়াসাল্লামের কাছে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিক প্রিয় ছিলেন। £ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৪। 
£ তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৮১। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ 
গরীব। 
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و 


0৯9 335 زجلا گل‎ এ ৫০৭ ৭925৬ E 
قَال: ا‎ » wl ১: ০0১১০ 13 J 430 92 446 صل الله‎ 
استطفت» ما 255 لا الین قال: تنا 11555 فیه.‎ 
সালামা ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, জনৈক 
ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাম হাতে 
আহার করছিল। তিনি বললেন, তুমি তোমার ডান হাতে আহার কর। 
সে বললো, আমি পারবো না। তিনি বললেন, তুমি যেন না-ই পার। 
একমাত্র অহঙ্কারই তাকে বাধা দিচ্ছে। সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন, সে আর তার ডান হাত মুখের কাছে তুলতে পারেনি।' 
SECS Sk SE KSC, ELSES IE آباهه‎ BH سَعْدِء‎ এই عَنْ عَائْمَةَ‎ 
Ids Sa م 43525 لٹ ا تي الله إن‎ 52৩ الله‎ ৬০ ال‎ 
এ ৩৭): الكُلْتَ؟‎ এ ار‎ 5 (৬৪৫ د إل ايند اد‎ 18 
لها الكُلكبْنِ؟‎ 8১89 shi টিতে (এ) قال:‎ LSE 2 راك‎ ০০৪১ 
عل وجهي‎ সত এল عل‎ ৫652 كيرا‎ ৬৪০, ln قَال:‎ 
زلف اچد بده عل‎ লে 4 ডি ৭25০০৪৭2800 في نم قال:‎ 257 
2540857014৩ - كيدي‎ 
আয়েশা বিনত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা 
বলেছেন, আমি যখন মক্কায় কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন নবী 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২০২১। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য আসেন ۱ আমি 
বললাম, হে আল্লার নবী! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি। আর আমার 
একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। এ অবস্থায় আমি কি আমার 
দু'তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করে এক-তৃতীয়াংশ রেখে 
যাব? তিনি উত্তর দিলেন, না। আমি বললামঃ তা হলে অর্ধেক রেখে 
দিয়ে আর অর্ধেকের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি। তিনি 
বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে দু'তৃতীয়াংশ রেখে দিয়ে এক- 
তৃতীয়াংশ এর ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি? তিনি উত্তর 
দিলেন, এক-তৃতীয়াংশের পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। 
তারপর তিনি আমার কপালের উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং 
আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, 
সা'দকে তুমি নিরাময় কর। তার হিজরত পুর্ন করতে দিন। আমি 
তার হাতের হিমেল পরশ এখনও পাচ্ছি এবং মনে করি আমি তা 
কিয়ামত পর্যন্ত পাব৷’ 
21450 এ وف جاء‎ GS FINE ِن مالك ر - ضي الله عَنْهُ: أن‎ dl عن‎ 
REN اق ی قدا کی افخ‎ 249 415 2801 (০ 
১58) كم شفع یف‎ ah تفآ ترزع انم‎ 
Lis وَلَوْ‎ sh: > قال سول اللّه 2015 عله وش‎ AS 


বুখারী, হাদীস নং ৫৬৫৯ ۱ 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বণিত যে, আবদুর 
ওয়াসাল্লামের নিকটে এমন অবস্থায় এলেন যে, তার সুফরার চিহ্ন 
বিদ্যমান ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিহ্ন 
সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আবদুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু 
আনহু তার উত্তরে বললেন, তিনি এক আনসারী নারীকে শাদী 
করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 
তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছে? তিনি বললেন, আমি 
তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর যদি একটি 
বকরী দিয়েও হয়।! 

আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ কবুল 
করেছেন। আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের 
মধ্যে অধিক সম্পদশালী ছিলেন। 
৬2 عليه‎ 1০ 44৮5০ الله عنها قالث:‎ ওল ক عن‎ 
se كان رشول الله صل الله‎ ওঁ কল بيد بی‎ এ জু ৬৬ 
৩53555৩860৬ فَعَلَهُه‎ UG ৪128 کات‎ ও প্র Ss 
دَعَا وَدَعَاء نم قال: "یا 8585 35820191555 فِيمًا‎ EST و عِنْدِيء‎ DS 


1 বুখারী, হাদীস নং ৫১৫৩। 
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9 م هو و 


SE fe Se IE ago 5০৬৫০ 5935 BO فيه‎ EEL 
قَال: مَنْ طب قَالَ: یبد بْنُ‎ 45554৩85291 25 ৩০৯১০ kis 
وَمُمَاطَةِء وج لع له گر قال:‎ Lid 3৬৪ Gl الأَعْصَمء قال: في‎ 
১৪০০৩ Sle رسو الله صل الله‎ ৬৪৪ 39১5 ও وین هو؟قال:‎ 
5552 ৬৫ الف آر‎ 85 ৬৪5 ৪৫ 4885 00 ৪৪০৪৬ 
dhl SEE ১3) اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قال:‎ IN قُلْتُ: یا 050 اللہ:‎ (৬৮৩ 958 


2 
ی 


فگرخث أَنْ IH‏ التاس فيه 75155 EIS‏ 

‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুরাইক 
গোত্রের লাবীদ ইবন ‘আসাম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করে।। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেয়াল হতো তিনি একটি কাজ করছেন, অথচ তা 
তিনি করেন নি। একদিন বা এক রাত্রি তিনি আমার কাছে ছিলেন। 
তিনি বার বার দো'আ করতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন, হে 
‘আয়েশা! তুমি কি উপলব্ধি করতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহর কাছে 
যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে 
দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক আসেন। তাদের একজন আমার 
মাথার কাছে এবং অপরজন দু'পায়ের কাছে বসেন। একজন তাঁর 
সঙ্গীকে বলেন, এ লোকটির কি ব্যথা (অসুখ)? তিনি বলেন, জাদু 
করা হয়েছে। প্রথম জন বলল, কে জাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বলেন, 
লাবীদ ইন আ'সাম। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করেন, কিসের মধ্যে? 
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দ্বিতীয়জন উত্তর দেন, চিরুনী, মাথা আচড়ানোর সময় উঠা চুল এবং 
এক পুং খেজুর গাছের 155-5 মধ্যে। প্রথম জন বলেন, তা 
কোথায়? দ্বিতীয় জন বলেন, ‘যারওয়ান’ নামক কুপের মধ্যে । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী সঙ্গে 
নিয়ে তথায় যান। পরে ফিরে এসে বলেন, হে আয়েশা! সে কুপের 
পানি মেহেদী পানির মত (লাল) এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের 
মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ 
আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে 
প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে। তারপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে সেগুলো 
মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়৷ 
نع وق رضي الله 54945555845( الله عَليْه‎ MLE عن‎ 
LAE ০9৬0 এ ৬০ عل‎ আসি 
SEA ০৪৮৯ اَم‎ 
ইবন আওযা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (খন্দকের যুদ্ধে) শত্রু বাহিনীর উপর বদ দো'আ 
করেছেন, ইয়া আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী! হে তরিৎ হিসাব 


বুখারী, হাদীস নং ৫৭৬৩, মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৯। 
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গ্রহণকারী! আপনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করুন৷ তাদের পরাজিত 
করুন এবং তাদের প্রকম্পিত করুন | 
আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দো'আ কবুল করেছেন। 
আল্লাহ বলেন: 
৫53৮4 এক সুতি HES SNL زین‎ ও 
১০ ترما رگن الله پتا تَعمَلُونَ بَصِيرًا © ا‎ SB ریخا‎ 5 
]٠١ ٩ [الاحزاب:‎ 4 © 65] 456 55857 
হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিআমতকে স্মরণ 
কর, যখন সেনাবাহিনী তোমাদের কাছে এসে গিয়েছিল, তখন আমি 
তাদের উপর প্রবল বায়ু ও সেনাদল প্রেরণ করলাম যা তোমরা 
দেখনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। যখন তারা 
তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে এবং 
তোমাদের নিচের দিক থেকে আর যখন চোখগুলো বাঁকা হয়ে 
পড়েছিল এবং প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর তোমরা আল্লাহ 
সম্পর্কে নানা রকম ধারণা পোষণ করছিলে ۱ [সূরা: আল্-আহ্যাব: 
৯-১০] এ আয়াতগুলো থেকে নিন্মোক্ত আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেন। 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৩৯২। 


2 اح 


৫১0৪ هم لع یلوا‎ bie SA الله‎ 9 
عَرِيرًا © [الاحزاب: 5؟]‎ ৩9 20 ৩৫ 
কোনো কল্যাণ লাভ করেনি যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। 
আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী”। [সূরা: আল্‌-আহ্যাব: ২৫] 
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ইসরা ও “মিরাজের রাত্রিতে আল্লাহ তাঁর নবীকে যা দেখিয়েছেন 
তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 
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নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদরষ্টা”। [সূরা আল- 
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° মিরাজের ۱ 
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যা আচ্ছাদিত করার তা আচ্ছাদিত করেছিল। তার দৃষ্টি এদিক- 
সেদিক যায়নি এবং সীমাও অতিক্রম করেনি। নিশ্চয় সে তার রবের 
বড় বড় নিদর্শনসমূহ থেকে দেখেছে”। [সুরা আন্-নাজম: ১৩-১৮] 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার ঘরের ছাদ খুলে 
দেওয়া হল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম ۱ তারপর জিবরীল আলাইহিস 
সালাম এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি 
দিয়ে ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার 
পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে 
দিলেন। তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে 
চললেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌঁছালাম, তখন জিবরীল 
আলাইহিস সালাম আসমানের রক্ষক কে বললেন, দরজা খোল। 
আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ۱ তিনি আবার বললেন, তাঁকে কি আহ্বান করা 
হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তারপর আসমান খোলা হলে 
আমরা প্রথম আসমানে উঠলাম ١ সেখানে দেখলাম, এক লোক বসে 
আছেন এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি তাঁর ডান পাশে রয়েছে 
এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি বাম পাশেও রয়েছে ۱ যখন তিনি 
ডান দিকে তাকাচ্ছেন, হাসছেন আর যখন তিনি বাম দিকে 
তাকাচ্ছেন, কাঁদছেন। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হে নেক সন্তান! আমি জিবরীল 


485 


আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, 
ইনি আদম আলাইহিস সালাম।। আর তাঁর ডানে ও বায়ে তাঁর 
সন্তানদের রুহ। ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বা দিকের 
লোকেরা জাহান্নামী ۱ এজন্য তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন আর 
বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন। তারপর জিবরীল আলাইহিস সালাম 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠলেন। সেখানে উঠে রক্ষক 
কে বললেন, দরজা খোল ۱ তখন রক্ষক প্রথম আসমানের রক্ষকের 
অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। তারপর দরজা খুলে দিলেন। আনাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসমানসমূহে আদম 
সালাম, “ঈসা আলাইহিস সালাম, ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে 
পেলেন। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের অবস্থান নির্দিষ্ট ভাবে 
বলেন নি। কেবল এতটুকু বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আদম আলাইহিস সালামকে প্রথম আসমানে এবং 
ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছেন। আনাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইদরীস আলাইহিস 
সালামের পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঈদরীস আলাইহিস 
সালাম বললেন, খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম ও নেক ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? জিবরীল 
আলাইহিস সালাম বললেন, ইনি ঈদরীস আলাইহিস সালাম। তারপর 
আমি মূসা আলাইহিস সালামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি 
বললেন, খোশ আমদেদ! পুণ্যবান রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও নেক ভাই। আমি বললাম ইনি কে? জিবরীল 
আলাইহিস সালাম বললেন, মূসা আলাইহিস সালাম। তারপর আমি 
ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 
খোশ আমদেদ! পুণ্যবান রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
নেক ভাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? জিবরীল আলাইহিস 
সালাম বললেন, ইনি ঈসা আলাইহিস সালাম। তারপর ইবরাহীম 
আলাইহিস সালামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, খোশ 
আমদেদ! পুণ্যবান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নেক 
সন্তান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? জিবরীল আলাইহিস সালাম 
বললেন, ইনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। ইবন শিহাব (রহ.) 
বলেন যে, ইবন হাযম আমাকে খবর দিয়েছেন ইবন ‘আব্বাস ও 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারপর আমাকে আরো 
উপরে উঠানো হ'ল, আমি এমন এক সমতল স্থানে উপনীত হলাম, 
যেখান থেকে কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম। ইবন হাযম 
(রহ.) ও আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা 
আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিলেন। আমি এ 
নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মুসা আলাইহিস সালামের নিকট দিয়ে 
যাচ্ছিলাম, তখন মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনার উম্মতের 
উপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত 
সালাত ফরয করেছেন৷ তিনি বললেন, আপনি আপনার রবের কাছে 
ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। 
আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ পাক কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি 
মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আবার গেলাম আর বললাম, কিছু 
অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার 
রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম 
হবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে 
দেওয়া হল। আবার মুসা আলাইহিস সালামের কাছে গেলাম, এবারো 
তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ 
আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি 
আবার গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন, এই পাঁচই (সওয়াবের দিক 
দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে)। আমার কথার কোনো পরিবর্তন নেই। 
আমি আবার মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলে তিনি আমাকে 
আবার আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তারপর 
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জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে 
গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে ঢাকা ছিল, যার তাৎপর্য আমার 
জানা ছিল না। তারপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া 53۱ আমি 
দেখলাম তাতে মুক্তার হার রয়েছে আর তাঁর মাটি ۳ 


"05452 قال: قال الک صل‎ 124০ DMG LoS ১১০৩০ 
০৩৫২০ ৩5 ১৩০ ৬৪ 55 7১৬ الا‎ ও Al يتا تا عند‎ 
49520 8155 এ التخر‎ 92 EES وایمائه‎ 8৩৩ 642 ০555 بطست من‎ ৬৪৪ 


وم 42 


لا خی ان 2৩040645592‏ 425 لیے তে‏ بیش دون 
চুল‏ وق SIND‏ قانطلفث مَعَ جنریل এ এ‏ 80 55 
تق গ‏ قال جنریل: فیل: من এ‏ لال বুকে‏ بل ود ازل ৫40‏ 
4০‏ قیل: مَرْحَبّا به E FANG 88 21 ০‏ 
৪৩০১০‏ ین 5 এডি‏ السّمَاءَ এ‏ قیل TENG ৩5‏ جنریل» قیل: 
ہز EGG‏ کته یل یل اه لق کھ يق نطاب زیت التو 
عد نيك عل «৪৯৮‏ 45 فَقَالاً: ৩৪০৮০‏ مِنْ اخ رن EG‏ الا 
الَا এ‏ مَنْ NS‏ قیل: جبریل قیل: مَنْ مَعَكَ؟ قیل: مد قیل: وَقَدْ 
ا إِلَيْهِ؟ قال: َعَم قیل: مَرْحَبًا به عم ডি il‏ عل ০০29‏ 
fe ৫০‏ قالَ: ৩৪০‏ من CAN এ ক El‏ 899 قیل: مَنْ 


দা বাঁ 


৭155‏ قال: جبریل» ف من ৫052‏ قیل عمد قیل: ود ازیل al‏ قیل: عم 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪৯। 
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قیل: 25205 الجيء BEG ও‏ دريس ale ৩০4‏ فقال: 
مَرْحَبّا بك من آخ ৪৪ ক‏ السَّمَاءَ LAE‏ قیل: مَنْ 95 قال: جبریل 
قیل: ومن ৮ ৭৩৩5‏ ۷ قیل: ১?‏ ال ِلَْه؟ قَالّ: ~~ قیل: = به 
عم المچيء جاء ৬‏ عل هازون فسلمث ate‏ فقال: مَرْحَبًا بك من أخ 
وی 45 AL sll‏ قیل: من 9055 قیل bs‏ قيل: من ৭15‏ 
قیل: পভ‏ قیل: وقَذ اریل إِلَيْهِ 215 হও ls‏ جاء EL‏ 
موی ale ELS‏ فَقَالَ: 655 بلق من اج وني ৩১9৩5‏ بَحی» 
ققیل: 5 এজ‏ قال: یا ০০‏ 94 الذي এ‏ بَعْدِي يَدْخُلُ الِنَةَ مِنْ 
امه انكل ما دل من آي فائیتا السَمَاء 82300 فيل من هدا قیل: 
جبریل» JS‏ مَنْ مَعَكَ؟ قیل: পে‏ قیل: وَقَدْ 450 ও‏ مَرْحَبًا به وَلَيعْمَ 
এ ৬57৯1 LSU sl হক‏ فقال: 45990192985 
এ‏ البَيْتُ المَعْمُونُ এ‏ جِبْرِيلَ» 5৮500 ৬1450‏ فيه 
کل یوم سَبْعُونَ ال مَلَكِء إِدَا رجوا لَمْيَعُودُوا یه ر ما عَلَيْهمْ JES;‏ 
EC CS BE ANE‏ قلال هَجَرَوَوَرَفُهَاء أنه آدَانُ SIZ‏ آضلها 
কা‏ انار IVE‏ باطتان» fs LES ০৬ IE‏ فَقَالَ: এ‏ 
এ এ & ৩৩৮৬‏ 31911 الیل SLE BLS SLAG‏ 
LINES‏ حى এই‏ مُوسَى» فَقَال: مَا صتَعت؟ فلث: رض ع ৩৯১৪‏ 
SUS‏ قال: اتا LET‏ بالتّاس منك ও ELE‏ إِسْرَائِيلَ এ IE‏ 319 
diy‏ کلائین ثم له ৬5 ০5‏ نم له এছ‏ عَشْرَاء ৬৭১৪৩‏ 
490 


۳ 


عبادي وجري 8:31 عفر 

মালিক ইবন সা“সা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কাবা ঘরের 
নিকট নিদ্রা ও জাগরণ-এ দু" অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। 
এরপর তিনি দু" ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা 
উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট স্বর্ণের একটি তশতরী নিয়ে 
আসা হল-যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তাপর আমার বুক 
থেকে পেটের নীচ পর্যমত্ম বিদীর্ণ করা হল। এরপর আমার পেটে 
যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হল। তারপর হিকমত ও ঈমান 
পরিপূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা চতুষ্পদ জন্ত আনা হল, 
যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা থেকে বড় অর্থাৎ বুরাক। এরপর 
তাতে আরোহণ করে আমি জিবরীল আলাইহিস সালামসহ চলতে 
চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা হল, 
এ কে? উত্তরে বলা হল, জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে 
আর কে? উত্তর দেওয়া হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 
প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, 
হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। 
তারপর আমি আদম আলাইহিস সালামের কাছে গেলাম। তাঁকে 
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সালাম করলাম ۱ তিনি বললেন, পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি ধন্যবাদ। 
এরপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম ۱ জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? 
তিনি বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে 
কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রশ্ন 
করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, 
হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। 
তারপর আমি ঈসা ও ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের নিকট 
আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি 
ধন্যবাদ। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা 
হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হল, 
আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? 
তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন 
কতই না উত্তম। তারপর আমি ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট 
গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! 
আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। 
জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা 
করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো 
হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর 
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শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইদ্রিস আলাইহিস সালামের 
নিকট গেলাম ৷ আমি তাঁকে সালাম করলাম ١ তিনি বললেন, ভাই ও 
নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম । 
জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা 
করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো 
হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর 
শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমরা হারুন আলাইহিস 
সালামের কাছে গেলাম ۱ আমি তাঁকে সালাম করলাম ١ তিনি বললেন, 
ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ ۱ তারপর ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম | 
জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল জিজ্ঞাসা 
করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৷ প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো 
হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর 
শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি মুসা আলাইহিস সালামের 
কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও 
নবী আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে 
অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি কেদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, 
আপনি কাঁধছেন কেন? তিনি বলেছেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার 
পপপ্রেরিত, তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে 
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বেহেশতে যাবে ۱ এরপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম ৷ জিজ্ঞাসা 
করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হল, 
আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? 
তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন 
কতই না উত্তম। তারপর আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে 
গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও 
নবী! আপনাকে ধন্যবাদ ۱ এরপর বায়তুল মায়মারকে আমার সামনে 
প্রকাশ করা হল। আমি জিবরীল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা 
করলাম ৷ তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামুর ۱ প্রতিদিন এখানে সত্তর 
হাজার ফিরিশতা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার 
বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসে না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। 
তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা দেখানো হল। দেখলাম, এর 
হাতীর কান। তার মূল দেশে চারটি ঝরনা প্রবাহিত" দুটি অভ্যন্তরে 
আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম। 
তিনি বললেন, অভ্যন্তরে দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের 
দু'টির একটি হল (ইরাকের) ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) 
নীল নদ) তারপর আমি প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। 
আমি তা গ্রহণ করে মুসা আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে এলাম। 
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তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ 
ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার 
চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের 
চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি আর আপনার উম্মাত এত 
(সালাত আদায়ে) সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট 
ফিরে যান এবং তা কমানোর অনুরোধ করুন। আমি ফিরে গেলাম 
এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম ۱ তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে 
দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটল। আর সালাতও ত্রিশ ওয়াক্ত করে 
দেওয়া হল। পুনরায় অনুরূপ ঘটলে তিনি সালাত বিশ ওয়াক্ত করে 
দিলেন। আবার অনুরূপ হল। তিনি সালাতকে দশ ওয়াক্ত করে 
দিলেন। এরপর আমি মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলাম। 
তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, এবার আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত 
ফরয করে দিলেন। আমি মুসা আলাইহিস সালামের নিকট 
আসলাম ۱ তিনি বললেন, কি করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ 
পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় 
বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছে। তখন আওয়ায 
এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের 
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চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ 
মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাইতুল 
মুকাদ্দাস পেশ করা ও তা দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা 
দেওয়া। 
سیع رشول اه صل الله ی‎ BALE الله‎ ও الله‎ এ جَاير ُن‎ ৩৪ 
০৮280 الله لي بَيْتَ‎ 9৩5 فرش فنث في الحِجْرء‎ SES dis 
عن آیایه نا آنظر اه‎ SS قطفثث‎ 
জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন 
(মিরাজের ব্যাপারে) কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি 
কা'বা শরীফের হিজর অংশের দাঁড়ালাম ۱ আল্লাহ তা'আলা তখন 
আমার সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রকাশ করে দিলেন, যার ফলে 
আমি দেখে দেখে বায়তুল মুকাদ্দাসেরসমূহ নিদর্শনগুলো তাদের 
কাছে বর্ণনা করছিলাম ۲ 
০৪13 ও وس «لقذ‎ পুতি عن ای 455 قال سول الله صل الله‎ 
3354205৭295" এও 48 مفله‎ ৩৪০৫ کرب کرب ما‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৮৮৬, মুসলিম: ১৭০। 
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تل کا تقل فلت جن که من رجال لو وإذا 40505558015 
LS SG SU‏ فرب الكاين 58( BIE‏ مَسْعُودٍ 91911954451 
عَلَيْهِ السام ০ 2৩‏ أَشْبَهُ الاس به صَاحِبكُمْ - يَعْني نَفْسَهُ - فَحَانَتِ 
اسلا LL‏ فلا 95৩৬০‏ 06750 قَاْلُ: يا مد هدا مالك صَاحِبُ 
SIG ad) এরও পভ LS এ৬।‏ بالسلام '. 

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি হাজরে আসৃওয়াদের 
কাছে ছিলাম। এ সময় কুরায়শরা আমাকে আমার মিরাজ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করতে শুরু করে ۱ তারা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের এমন সব 
বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল, যা আমি ভালভাবে দেখিনি | 
ফলে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন এবং আমি তা দেখছিলাম ١ তারা 
আমাকে যে প্রশ্ন করছিল, তার জবাব দিতে লাগলাম। এরপর 
নবীগণের এক জামাতেও আমি নিজেকে উদ্ভাসিত দেখলাম। মুসা 
আলাইহিস সালামকে সালাতে দণ্ডায়মান দেখলাম। তিনি শানুয়া 
গোত্রের লোকদের মত মধ্যমাকৃতির। তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো | 
হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেও সালাতে দাঁড়ানো দেখলাম। 
উরওয়া ইবন মাসউদ আস-সাকাফী হচ্ছেন তাঁর নিকটতম সদৃশ। 
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ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও সালাতে দাঁড়ান দেখলাম তিনি 
তোমাদের এ সাথীরই সদৃশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর সালাতের সময় হলো, আমি তাঁদের 
ইমামতি করলাম সালাত শেষে এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, হে 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনি জাহান্নামের 
তত্ত্বাবধায়ক ‘মালিক’, ওকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে 
তাকালাম ৷ তিনি আমাকে আগেই সালাম করলেন। ! 


* মুসলিম, হাদীস নং ১৭২। 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাকের দ্বারা কিছু 
সাহাবী বরকত গ্রহণ করেছেন। 

০৯০৬০‏ رضي الله عنه: ৩০৬ ধরন 5h‏ الكبيّ صل الله 4 وَمَلَمَ برک 
مَنْمُوجَة فیها 14295 SHH‏ ما 250 قَالرا: এ‏ قال: نَعَمْ EG‏ 
০০৪৪‏ قجثث SLE‏ 155 صل الله عَلَيْهِ EES Ts‏ 
1602৭‏ 010 فحستها فلا ققال: | کسنیهاه ما آخستهاء قال 
الع 5 LS ভু‏ الله 5৩ 75 পাও‏ 480 سا 
لمت BG SIH‏ الم SE SKI SC BAIN ডিএ‏ 

ال سیل فکائٹ کف 
সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একখানা বুরদাহ (চাদর)‏ 
নিয়ে এলেন যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল। সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু‏ 
বললেন, তোমরা জান, বুরদাহ কি? তারা বলল, চাদর । সাহল‏ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঠিকই। মহিলা বললেন, চাদরখানি আমি‏ 
নিজ হাতে বুনেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি।‏ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন এবং‏ 
তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি তাই যার রূপে‏ 
পরিধান করে আমাদের সামনে তাশরীফ আনেন। তখন জনৈক‏ 
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ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ! এ যে কত সুন্দর। 
আমাকে তা পড়ার জন্য দান করুন। সাহাবীগণ বললেন, তুমি ভাল 
করনি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাঁর প্রয়োজনে 
পরেছেন; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে অথচ তুমি জান যে, তিনি 
কাউকে বিমুখ করেন না। এ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা 
পাবার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা 
আমার কাফন হয়। সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শেষ পর্যন্ত তা 
তাঁর কাফনই হয়েছিল ।? 


1 বুখারী, হাদীস নং ২০৯৩। 
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ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফিরিশতাগনের 
জিহাদে শরিক হওয়া। 
وَسَلَّمَ مِنَ‎ HE الي صل الله‎ ESS رضي الله عنهاه قالث: نا‎ Le ৬৪ 
فقال: ' قذ وضفت‎ SNE جنریل‎ ৬4501 وضع‎ GH 
JIE أَيْنَ؟ قَالَ: ها هتاہ‎ এ قاخرخ هم قال:‎ এ ৩4০ ESL 
سم لیم‎ পরত الله‎ AES LS ss 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমরাস্ত্র 
রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে জিবরীল 
আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র খুলে) রেখে 
দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা এখনও তা খুলিনি। চলুন তাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বনু কুরায়যা গোত্রের 
প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে ۱ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।! 


বুখারী, হাদীস নং ৪১১৭ । 
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2ه 


عن of‏ رضي الله عَنُْ قال: (گأئی ار এ‏ الفبار سَاطِعًا في قاق بي عنم 
AMIS SE MSS hs ও‏ الله এ পুতি‏ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু কুরায়যার মহল্লার দিকে‏ 
যাচ্ছিলেন তখন [জিবরীল আলাইহিস সালামের অধীন] ফেরেশতা‏ 
বাহিনীও তাঁর সংগে যাচ্ছিলেন, এমনকি (পথিমধ্যে) বনু গানম‏ 
গোত্রের গলিতে জিবরীল আলাইহিস সালামের বাহিনীর গমনে ওড়া‏ 

ধূলারাশি এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি ।' 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪১১৮। 
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সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 
আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বিশুদ্ধভাষা ও বাগ্মিতা দান করেছেন। 
৯১৪ رات یر من‎ 2:5১ ان من‎ SG قَدِمَ‎ 194৪ ৩ 4৪৩০ عن ابن‎ 


এ 3197045104৩ OKT এ من‎ NL میع‎ 5 3 


18140 JE فَلَقِيْه‎ EK 2৯ 45352001650 ENS 
الله‎ fe نیج ہج نے تد شول الله‎ 
من يَهُیو الله فلا 4042 وَمَنْ‎ sis یگ 2 ده‎ 35871 81) নি 


0 5 


4 


يُضْلِلُ فلا 3১5‏ له وآشهد أَنْ لا إل ! 
قزل موه کاٹ ال قال: أ icf:‏ عل Ns DUK‏ فان 405 
ول الل ed‏ 2( 0 فقال: لد 28৮2‏ 0 
ا 587 ث0 الكُعَرَاء 5 NE 3৫ এ ৩৪৮০‏ وَلَقَدْ 
ও?‏ تاغوس ৪৬৫ 35:08:06 AL‏ عَلَ الاسلام قال: 45205 
০৮১ রন‏ الله صل الله عَلَيْهِ و ل : وکل قو 4৬‏ قَال: HES রে‏ قَالّ: 
قَبَعَتَ ৯০‏ الله ০‏ الله SE‏ که در ككثرا 408 ৫945‏ 
ره نی عل سب ین عمش فا লি‏ 
SF ৬১৩৩৪ 855‏ 9385 قَوْمُ ضِمَادٍ. 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। দিমাদ মক্কায়‏ 
আগমন করলেন ۱ তিনি আযদ শানুআ গোত্রের সদস্য। তিনি বাতাস‏ 
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লাগার ঝারফুঁক করতেন। তিনি মক্কার কতক নির্বোধকে বলতে 
শুনেছেন, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই উন্মাদ। দিমাদ বলেন, আমি যদি 
লোকটিকে দেখতাম তাহলে আল্লাহ হয়ত আমার হাতে তাকে 
আরোগ্য দান করতেন রাবী বলেন, তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে 
বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি এসব বাতাস লাগার ঝাড়ফুঁক করি। 
আল্লাহ যাকে চান তাকে আমার হাতে আরোগ্য দান করেন। আপনি 
কি ঝড়ফুঁক করাতে চান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ۱ আমি তাঁর প্রশংসা করি, 
তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, কেউ 
তাকে বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী 
করেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারেন না। আমি সাক্ষ্য 
দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর 
কোনো শরীক নাই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। 
অতঃপর রাবী বলেন, দিমাদ বললেন, আপনার এই কথাগুলো 
আমাকে পুনরায় শুনান। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেই কথাগুলো তাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করে শুনান। 
রাবী বলেন, দিমাদ বললো, আমি অনেক গণক ও জাদুকরের কথা 
শুনেছি, কিন্ত আপনার এই কথাগুলোর অনুরূপ কথা আমি শুনিনি। 
এই কথাগুলো সমুদ্রের গভীরে পৌঁছে গেছে। রাবী বলেন, দিমাদ 
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ইসলামের বাই'আত গ্রহণ করবো। তিনি তাকে বাই'আত করালেন 
(ইসলাম গ্রহণ করালেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কি (বাই‘আত প্রযোজ্য)? 
দিমাদ বলেন, আমার সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র সামরিক বাহিনী (সারিয়্যা) 
প্রেরণ করলে তারা তার সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করে। 
তখন বাহিনী প্রধান সৈন্যবাহিনীকে বলেন, তোমরা কি এদের থেকে 
কিছু গ্রহণ করেছ? দলের একজন বললো, আমি তাদের থেকে 
একটি পানির পাত্র নিয়েছি। সেনানায়ক বলেন, তোমরা সেটি ফেরত 
দাও। কারণ তারা দিমাদের সম্প্রদায় । * 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৮। 
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অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে রহমত নাধিল 
হয়েছে। 
রর أَنا وصاجبّان لي و الو‎ এএ قَالَ:‎ oll عن‎ 
۳ 1 شول اناف الله غه‎ ৮০৩০ ০৯১ USS A 
এ] SEG 25 sed مهم یله داي سل‎ ৪821 
60৫29 وم : «احتلبوا هَذَا اللّکَ‎ ale صل الله عَلَيه‎ ঠা ا خا ال‎ 1৬ 
ale الله‎ 4০ 2৫135 das 3০0 & ৩০৬৫০ الق‎ 


۳ 


৮২94৩ بوط‎ 3০03 DLS J ۂ مِنَ‎ ১ قال:‎ 4০৪55 
SEE کا ین کرات یشرب نان‎ 4৮০৪ ي الْمَسْجِدّ‎ e 
شتے‎ Er تصيي فقال:‎ 4325 5 মু SS 
85955 HUD RS تاتا‎ a SEIS HE تام ی‎ 
৩০৫০ ৫ SEEN এ قال:‎ এ لَيْسَ‎ 42155 
دیا‎ ৬৪১৩ 415 DUE BIG قلا ده‎ 2 9৫৫ ریت شراب‎ 
رد رازن زب‎ 
০৩25৫ الوم وَأَمّا صَاحِبَايَ فَتَامَا وَلَمْ‎ জল وَجَعَلَ لا‎ GUS ج‎ 
مق‎ ৭0366 ৩৫75 وس‎ le صل الله‎ EMS قال:‎ dio 

Jad‏ ثم أ راب گس 43০‏ َم ذ فيه BG Es‏ ره إل 
১৪ EN‏ الآ dL ESE‏ تقال «اللهُم اطم مَنْ পনি‏ 
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ৰ 


مَنْ آسقانی» قال: এ ০০‏ الشَّمْلَةِ EIS ১5‏ الشَّفْرَةَ قَانْطَلَفْتُ 


এ‏ الخ 15481৯59৯5৬‏ الله عليه (৯15 cls‏ حالف 


۳ 


৪৬ 


ع وم 2 


1615 اللا عليه وسلم‎ (০ ৯ شتل گی 4 إلى زکار لال‎ SA 


لله صل GES SS 201525525৪৩ ও ০৯‏ سول 
৭‏ فرب كُمَ اون فقلث: یا EES SATS‏ 


5 


Wz دى‎ বডি الله عَليْه‎ (০০1 فقال‎ 6০৭ Ll Es 
JE ৪9154 مر ي گذا‎ ১৪৩৬ الله‎ (550 ৫:48 Ske 
5556 ওত ره ین الب آلا کنت‎ ৯1৯5 ilo صل الله عَلَيْهِ‎ ভগ 
شاک کون وم تال کے وای بت رال تا أبال ہے ا‎ 

ANE Pe 
۳۳م‎ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও 
আমার দুই সাথী সামনে অগ্রসর হলাম এমন অবস্থায় প্রচণ্ড 
খাদ্যাভাবে আমার ও আমার দু সঙ্গীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি লোপ 
পাচ্ছিল। পরে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাহাবীদের কাছে নিজেদের পেশ করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁদের 
কেউ আমাদেরকে গ্রহণ করলেন না। অবশেষে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর 
পরিবারের কাছে গেলেন। সেখানে তিনটি মেষ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ 
আমরা ভাগ করে পান করব। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ 
দোহন করতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করতো | 
আর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার অংশ 
তুলে রাখতাম। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাতে আসতেন 
এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয় 
আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মসজিদে 
এসে সালাত আদায় করতেন ও ফিরে এসে দুধপান করতেন। এক 
রাতে আমার কাছে শয়তান আসলো। আমি তো আমার অংশ পান 
করে ফেলেছিলাম। সে বললো মুহাম্মাদ আননারীদের কাছে গেলে 
তারা তাঁকে তোহফা (উপটোৌকন) দিবে এবং তাদের কাছে তাঁর এ 
সামান্য দুধের প্রয়োজনীয়তাও মিটে যাবে। এরপর আমি এসে 
সেটুকুও পান করে ফেললাম ৷ দুধ যখন ভালভাবে আমার পেটে 
প্রবেশ করলো এবং আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোন 
উপায় নেই, তখন শয়তান আমার থেকে দূর সরে গিয়ে বললো, 
তোমার সর্বনাশ হোক তুমি কি কাণ্ড করলে! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধপান করে ফেলেছ? তিনি এসে যখন তা 
পাবেন না, তখন তোমার উপর বদ-দু'আ করবেন। তাতে তুমি 
ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে 
যাবে। আমার গায়ে ছিল একটা চাদর। যদি আমি তা আমার 
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পদযুগলের উপর রাখি তাহলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর 
যদি আমি তা আমার মাথার উপর রাখি তাহলে আমার পদযুগল 
বেরিয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসছিলো না। আমার সঙ্গীদ্বয় তো 
ঘুমাচ্ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি। তিনি বলেন, 
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে যেভাবে সালাম 
দিতেন সেভাবেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে 
সালাত আদায় করলেন। এরপর দুধের কাছে এসে ঢাকনা খুলে 
সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি স্বীয় মাথা আসমানের 
দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই তিনি 
আমার ওপর বদ-দু'আ করবেন, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি 
বললেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমাকে আহার করায়, তাকে তুমি 
আহার করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান 
করাও | মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ সময় আমি চাদরটি 
নিয়ে শরীরে বাধলাম, আর একটি ছুরি নিলাম, তারপর (এই ভেবে) 
মেষগুলির কাছে গেলাম যে, এগুলোর মাঝে যেটি সবচেয়ে বেশি 
মোটাতাজা, আমি সেটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
জন্য যবেহ করবো। গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য 
সব মেষও দুধে পরিপূর্ণ। এরপর আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পরিবারের একটি পাত্র নিয়ে এলাম যাতে তাঁরা দুধ 
দোহাতেন না। তিনি মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাতেই 
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দুধ দোহন করলাম, এমনকি পাত্রের উপরিভাগে ফেলা ভেসে 
উঠলো। এরপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি রাতের দুধ পান 
করেছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি পান 
করুন। তিনি পান করলেন, এরপর আমাকে দিলেন। আমি বললাম, 
ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি পান করুন। 
তিনি পান করে আবার আমাকে দিলেন ۱ যখন আমি বুঝতে পারলাম 
যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং 
আমি তাঁর দো'আ পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে যমীনে 
পড়ে গেলাম। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হে মিকদাদ! তুমি কি কোনো অপকর্ম করেছেন? তখন 
আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার 
এ ই কাণ্ড ঘটে গেছে। অথবা তিনি বলেছেন, আমি এরূপ কাজ 
করে ফেলেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
এটা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানী! তুমি কেন আমাকে অবহিত 
করলে না? আমরা আমাদের সাথীদ্বয়কে জাগ্রত করতাম, তাহলে 
তারাও এর ভাগ পেত! তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, যে মহান 
স্বত্বা আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আপনি যখন 
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পেয়েছেন, অথবা বলেছেন, আমি যখন আপনার সাথে ভাগ পেয়েছি, 
তখন অন্য কোন লোক পাওয়া না পাওয়ার আমি পরওয়া করি না 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৫। 
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উনব্রিশতম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত পানি ও চুলের 
দ্বারা সাহাবীগণের বরকত লাভ। 
الْعَدَاۃ‎ LS cs ول اللہ صل الله عَلَيْهِ‎ 68750615০১০ عَنْ‎ 
54592525২5৮ SF قَمَا‎ ANS LEST جاء حَدَم الْمَدِيئةِ‎ 
فِيهًاا.‎ 243০৪ 2৩ في الْعَدَاۃ‎ ১৮ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরের সালাত 
আদায় করতেন তখন মদীনার খাদিমরা তাদের পাত্রে করে পানি 
নিয়ে আসত। তাঁর কাছে কোনো পাত্র আনা হলে তিনি তাতে হাত 
ডুবিয়ে দিতেন। আর শীতের দিনেও কখনো কখনো তিনি হাত 
ডুবিয়ে দিতেন। 
4816 الا 205 05 وفادل‎ (৩ এ یک رل‎ এপ قال:‎ E 
4205৫ 33155 SE يُرِيدُونَ أَنْ‎ এস به‎ I 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি 
ক্ষোরকার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুড়াচ্ছে 
আর সাহাবীরা তার চারপাশ ঘিরে রেখেছেন তাঁরা চাইতেন যে, 


মুসলিম, হাদীস নং ২৩২৪। 
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কোনো চুল যেন মাটিতে না পড়ে যায়, যেন কারো না কারো হাতে 
পড়ে 1 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৩২৫। 
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ব্রিশতম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘামের 7۴۹ 
455১5 فقال‎ 255 ade الله‎ ৫০ (9105 655 قال:‎ 5 ৬ ای‎ ৬০ 
(০ فیهاه فَاسْتَيْقَظ ای‎ GAELS فَجَعَلَتْ‎ DHE S| ০৪৩০ ১ 


5 
ا = 


الله عَلَيْهِ وس ও এ GAL fl TES‏ تضتمین؟» قالث: دا عرفات 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসলেন‏ 
এবং বিশ্রাম নিলেন। তিনি ঘামছিলেন আর আমার মা একটি শিশি‏ 
নিয়ে তা মুছে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম জেগে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে‏ 
সুলাইম! একি করছ? আমার মা বললেন, এ আপনার ঘাম, যা‏ 
আমরা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করি, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা‏ 

সুগন্ধি । 
9০745425505 صل الله عكر‎ উপ کات‎ 415০ dl ৬০ 
৬456 ود لال تجاه لكريم قار‎ ৬4455 61 
SES 03515 54495373055 Sle BM صَنَّ‎ ৪৩5 I 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩১। 
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5556 ৬০ ৭৯০9) عل‎ কস LES je واستنقع‎ ৪ وَكَدْ‎ 
422 صل الله‎ EES EE في‎ 0০ الْعَرَقَ‎ ৩15 LES ৬০০৭ 
24850 فقالت: یا زسول الله ترجو‎ el fl ৫9526 5) খে 

05০০) قال:‎ ৭222 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইমের ঘরে যেতেন 
এবং তার বিছানায় ঘুমাতেন আর উম্মে সুলাইম তখন ঘরে থাকতেন 
না। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন তিনি এলেন এবং 
তার বিছানায় ঘুমালেন। অতঃপর তিনি (উম্মে সুলাইম) এলে তাকে 
বলা হল, ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার ঘরে, 
তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
উম্মে সুলাইম ঘরে এলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 
ঘেমেছিলেন, আর তাঁর ঘাম চামড়ার বিছানার উপর জমেছিল। উম্মে 
সুলাইম তার কৌটা খুললেন এবং সে ঘাম মুছে মুছে শিশিতে ভরতে 
লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে তাকে 
বললেন, তুমি কি করছ, হে উম্মে সুলাইম! তিনি বললেন, ইয়া 
রাসুলুল্লাহ! আমাদের শিশুদের বরকতের উদ্দেশ্যে নিচ্ছি। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাল করেছ।! 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩১। 
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1:55 335 وس 3858 قیقیل‎ le الله‎ 4০ الي‎ 8955 
عرقه 285 في الظیب‎ EE LISS GAS ৩৩ ae قیقیل‎ এ৪ 
DESI يا ام سُلَیْم ما هدا۳»‎ 5 Sle الوا ره 45 لت صل الله‎ 
دوف به طبي.‎ 
উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। 
উম্মে সুলাইম তার জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দিলে তিনি তার উপর 
“কায়লুলা- করতেন। তিনি খুব ঘামতেন আর উম্মে সুলায়ম তা জমা 
করতেন এবং সুগন্ধির শিশিতে তা রাখতেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে উম্মে সুলাইম! এ কী করছ? তিনি 
বললেন, আপনার ঘাম, আমি তা সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে IR 


মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩২। 
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একব্রিশতম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত পানি দ্বারা 
বরকত হাসিল। 
SLU রি عند الى صل الله عليه وسا‎ ৩৫৫, 3$৭9 عَنْ اي‎ 
اناد عات دک ٹل‎ Sl يق مَکة والتييقق وغه يلاله تق‎ 
الله‎ (০4৩৮5 ৩৩ ০ ألا تنجژلی» یامد ما‎ ৫5 ৭০ 
ع3 3 من 06153 )52 ل الله‎ 55 ৮4051081055 she 
فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا قَدْ‎ 5৬204 SL ১৪০৯ dl El xe ص الله‎ 
2181 20 ٦ 15544893555 
ثم قال: شرب‎ ০৪059 وَوَجْهَهُ فیه‎ পু LD 25 فيه‎ ও SS le 
5৩১০৭৩১৪৭০9 و ورک‎ ০৪৯১১৪০৫94৪ 
NEN نا ین‎ OSE ES 
طاق‎ Ee Lb ৫৬৩) 
আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম । তিনি মক্কা 
ও মদীনার মাঝখানে জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন ۱ তাঁর 
সাথে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করবেন না? 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সুসংবাদ 
গ্রহণ কর বা খুশি হয়ে যাও। বেদুঈন তাঁকে বলল, আপনি আমাকে 
বহুত বলেছেন খুশি হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে আবু মূসা ও বিলালের রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমার দিকে ফিরলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এই লোকটি 
সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা উভয়ে তা গ্রহণ কর। তারা 
উভয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা গ্রহণ করলাম। অতঃপর 
তিনি এক পেয়ালা পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তাতে দুই হাত ও 
মুখ ধুলেন এবং কুলি করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা 
উভয়ে এই পানি থেকে পান কর এবং নিজেদের মুখমন্ডল ও 
বক্ষদেশে তা প্রবাহিত কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা উভয়ে 
পেয়ালা তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নির্দেশমত কাজ করলেন। পর্দার আড়াল থেকে উম্মু সালামা 
জন্যও তোমাদের পাত্রের কিছু পানি লও। তারা তাকেও অবশিষ্ট 
পানির কিছু দিলেন। : 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯৭। 
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বত্রিশতম পরিচ্ছেদ 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মানুষের 
শুনতে পান। 

عَنْ عبد ক 3৩০ ০৪‏ قال: CES‏ رسول اف ما الله علہہ وت 
تن ہیی 47৩53 ৬৪ ৩৯5৩৩ ৭১৩০ ৩৯৪৪‏ قطفق 
Ge ti ily‏ تار قوع এপ‏ تاه تع قَالَ: 1 
ادف م مَر الما جرین 81095 RE TE‏ بر EE ee‏ 
وَرَاءِ الْمَسْجِيِء ثم 4% الاس 30524 
আবদুর রহমান ইবন মু'আয আত-তায়মী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদান করেন।‏ 
এসময় আমাদের শ্রবণ শক্তি প্রখর হয় এবং তাঁর বক্তব্য আমরা‏ 
(স্প্টরূপে) শুনতে পাই। এ সময় আমরা‏ 
আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে‏ 
হজ্জের আহকাম সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং নিক্ষেপ করা‏ 
পর্যন্ত পৌঁছান। তিনি তাঁর 'হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধ অঙ্গুলীকে‏ 
স্বীয় কান পর্যন্ত উঠান, অতঃপর কংকর‏ 
নিক্ষেপের নিয়ম প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি মুহাজিরদেকে তাদের‏ 
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জন্য নির্ধারিত স্থানে গমণ করতে বললে তারা মসজিদের পশ্চাতে 
আসন গ্রহণ করেন। এদের পর অন্য লোকেরা স্ব-স্ব 
স্থানে অবস্থান গ্রহণ ۱ 7 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ১৯৫৭। 
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তেত্রিশতম পরিচ্ছেদ 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা আহলে 
কিতাবদের মুখোশ উম্মোচণ করেছেন। ۱ 


£ 


E E E كن الى غا‎ 


53 1 


তি‏ رجلا منهم وار رتا فقا آم 29155 ل الله 45 وع تا 
993৩‏ في الكَْرَاةٍ في 9$ الڑتا؟ە HE‏ : تَفْصَحْهُمْ ون GLE I‏ 
4১:১০‏ إن فيا 91 গাও‏ فَتَشَرُومَا فَجَعَلَ BEG AIS‏ 
آي انی ا 00 کا ও‏ وما تما كقال BARE‏ سلام: ازقغ 
سور لت E‏ گلا ار 
170 ل الله (৩‏ الله عليه وسل کن چاه قال 555 الله ৩১‏ 25:25 
৬৪ 549‏ عل BEd Es dl‏ 

আবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ইয়াহুদীগণ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে 
জানাল তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন 
যে, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কি পাচ্ছ? তারা বলল, 
তাদেরকে অপমান ও কশাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার মিথ্যে বলেছ। তাওরাতে অবশ্যই 
রজমের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এল এবং তা খুলল। 
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আর তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে তার 
আগপিছ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ্‌ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, 
সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের আয়াত সত্যই 
বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদের উভয় সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে রজম 
করা হল। আমি দেখলাম, পুরুষটি নারীটির ওপর উপুড় হয়ে আছে। 
সে তাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা PACE ।' 


বুখারী, হাদীস নং ৬৮৪১। 
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চৌত্রিশতম পরিচ্ছেদ 
আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মধ্যে যে বরকত দান করেছেন তা 
وَمَلَمَ ان‎ ade الله‎ 4০ ي الله‎ ও 5 ماب‎ ৬ এ তা কও ৩০ 
482১ یسم‎ 355৯ الواجدت وله‎ গু 44৩05 ০১৮০) 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই রাতে পর্যায়ক্রমে 
তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।! 


বুখারী, হাদীস নং ২৮৪। 
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পয়ত্রিশতম পরিচ্ছেদ 
কা'ব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদ্বয়ের তাওবার 
ঘটনা এবং এ থেকে শিক্ষা। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ। 
البق گفب تن‎ এ SAN ৬ اللہ ی گفب‎ ৮৪ ৬ ৩৯ ৮৪৬৪ 
৩5 بْنَ‎ এ قال: سَمِعْتُ‎ ৪ حِينَ‎ পি گي من‎ BE SE DL 


৫০ عَنْ سول الله‎ HEIL قال‎ ৭095 25 ০৪ AL جين‎ LiL 


৫ 2 
9, 
বা 


الله عليه 05 في 226 عَڑاھا إلا في 276 تبرت 996 كنك ৬৫‏ في 
29280 یعایب أَحَدَا تلف ৫2914০414৮5 EF Be‏ 
وسلم رید عبر فرش ی جع له ১898৬৮৪০61০ TG FES‏ 
৬০৬৪‏ مََ ৯০‏ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَلَع LEIS‏ حِينَ توائفتا عل 
الاسلام وما a‏ لي بها مَشهّه با وان کاتث بدن اذ كر ن القایں نيه 
৩৫‏ من خبري: তা‏ لع اکن LE‏ أفوى ولا 23 84১০ ৬৪ এ‏ تِلْكَ 
)219 وله ما LAE‏ عثیي قَبْلَهُ ৭85 I‏ حى SUE‏ یل 
০ Bl ০৯০ ৬৫ 2 553%‏ الله عليه 25 22 89১০‏ إلا 9 
4424৭ ৮1০1৯ নী‏ لیس E‏ رکا خلفتا غی اكز 
ما هو ৬০ ওল 25 ও ৪‏ لف لَه ২4155‏ فقبل من 

আবদুল্লাহ ইবন কা'আব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, কা'আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানদের 
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মধ্যে থেক যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি 
(আবদুল্লাহ্‌) বলেন, আমি কা'আব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে 
বলতে শুনেছি, যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান 
ওয়াসাল্লাম যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ 
ছাড়া আমি কোনো যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বদর 
1۳79 অংশগ্রহন করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যারা পেছনে পড়ে 
গেছেন, তাদের কাউকে ভৎসনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল কুরাইশ দলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। 
অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের এবং তাঁদের শত্রুবাহিনীর মধ্যে 
অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আকাবা রজনীতে যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে ইসলামের 
উপর অঙ্গীকার গ্রহন করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে 
বদর প্রান্তরের উপস্থিতিকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা 
করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বদরের 
ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরন এই- তাবুক 
যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, 
শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে আল্লাহর কসম, আমার কাছে কখনো 
ইতোপূর্বে কোনো যুদ্ধে একই সাথে দু'টো যানবাহন সংগ্রহ করা 
সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অভিযান পরিচালনার 
সংকল্প গ্রহন করতেন, দৃশ্যত তার বিপরীত ভাব দেখাতেন। এ যুদ্ধ 
ছিল ভীষন উত্তাপের সময়, অতি দূরের সফর, বিশাল মরুভূমি এবং 
অধিক সংখ্যক শক্রসেনার মুকাবিলা করার। কাজেই রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অভিযানের অবস্থা মুসলিমদের 
কাছে প্রকাশ করে দেন যেন তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ 
করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী 
লোক সংখ্যা ছিল অধিক যাদের হিসাব কোনো 88۳ লিখিত 
ছিলনা ۱ 5۳55 রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, যার ফলে যেকোনো 
লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই 
করতে পারত এবং অহী মারফত এ খবর পরিজ্ঞাত না করা পর্যন্ত 
তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারনা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় 
যখন ফল-ফলাদি পাকার ও গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী 
মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহন করে ফেলেন । আমিও 
প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহন করতে 
থাকি কিন্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি ۱ মনে মনে ধারনা 
করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা যেতে সক্ষম। এই ANAT 
আমার সময় কেটে যেতে লাগল । এদিকে অন্য লোকেরা পুরাপুরি 
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প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথী মুসলিমগন রওয়ানা করলেন অথচ আমি 
কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলামনা ١ আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা 
ঠিক আছে, এক দুদিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে 
মিলিত হব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন 
করার মানসে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি । আবার 
বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী 
অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের 
সাথে পথে মিলে যাবার ইচ্ছা পোষন করতে থাকলাম। আফসোস 
যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার পর আমি 
লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরন করতাম। একথা 
আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং 
দুর্বল ও অক্ষম লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। 
এদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক পৌঁছার পূর্ব 
পর্যন্ত আমার কথা আলোচনা করেননি । অনন্তর তাবুকে একথা 
জনতার মধ্যে উপঝিষ্টাবস্থায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কা'আব কি 
করল? বনী সালমা গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ধন-সম্পদ ও আত্মগরিমা তাকে 
আসতে দেয়নি ۱ একথা শুনে মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
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বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে 
জানি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব 
রইলেন ৷ কা'আব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন আমি যখন 
অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার 
দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন আমি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং 
মিথ্যার বাহানা খুজতে থাকলাম মনে স্থির করলাম, আগামীকাল 
এমন কথা বলব, যাতে করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারি। আর এ সম্পর্কে 
আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুনীদের থেকে পরামর্শ গ্রহন করতে থাকি। 
এরপর যখন প্রচারিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে 
মিথ্যা তিরোহিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো যে, এমন 
কোনো পন্থা অবলম্বন করে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে 
সক্ষম হবোনা, যাতে মিথ্যার নামগন্ধ থাকে ۱ অতএব আমি মনে মনে 
সিদ্ধান্ত গ্রহন করলাম যে, আমি সত্যই বলব। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাতে মদীনায় পদার্পন করলেন। তিনি সফর 
থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুপ্রাকাত সালাত 
আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করলেন, তখন যারা 
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পশ্চাদপদ ছিলেন তারা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অক্ষমতা 
ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। 
অনন্তর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিকভাবে 
তাদের ওযর-আপত্তি গ্রহন করলেন, তাদের বায়আত করলেন এবং 
তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা 
আল্লাহর হাওয়ালা করে দিলেন ۱ [কা“আব রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন] 
আমিও এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমতে 
উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি 
রাগান্বিত চেহেরায় মুচকি হাসি হাসলেন তারপর বললেন, ۱ 
আমি সে অনুসারে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। 
তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারনে তুমি অংশগ্রহন 
করলেনা? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, 
করেছি। আল্লাহর কসম, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি 
তাঁর অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশমিত করার 
প্রয়াস চালাতাম। আর আমি তর্কে সিদ্ধহস্ত । কিন্তু আল্লাহর কসম, 
আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলে 
পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি, যাতে আপনি 
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আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালার 
ক্ষমা পাওয়ার নির্ঘাত আশা রাখি। না, আল্লাহর কসম, আমার 
কোনো ওযর ছিলনা ١ আল্লাহর কসম, সেই অভিযানে আপনার সাথে 
না যাওয়াকালীন সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান 
ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে 
সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে 
গেলাম। তখন বনী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল | 
তারা আমাকে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি ইতোপূর্বে কোনো গুনাহ্‌ 
করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি অন্যান্য পশ্চাদগামীর 
মতো তোমার অক্ষমতার একটি ওযর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করে দিতে পারতেনা? আর তোমার এ 
অপরাধের কারনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম, তারা 
আমাকে অনবরত কঠিনভাবে ভৎর্সনা করতে থাকে ۱ ফলে আমি পূর্ব 
স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে 
চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মতো এ 
কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন 
তোমার মতো বলেছে। এবং তাদের ক্ষেত্রেও তোমার মতো একই 
রূপ ব্যাবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 
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তারা কে কে? তারা বললো, একজন মুরারা ইবন রবী আমরী এবং 
অপরজন হলেন হিলাল ইবন উমায়্যা ওয়াকিফী। এরপর তারা 
আমাকে অবহিত করল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা 
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন। সেজন্য উভয়ে আদর্শবান। যখন 
তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল 
রইলাম এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
মধ্যকার যে তিনজন তাবুকে অংশগ্রহন হতে বিরত ছিল তাদের 
সাথে কথা বলতে মুসলিমদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে 
আচরন পরিবর্তন করে নিল। এমনকি এদেশ যেন আমাদের কাছে 
অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত 
করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় 
নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে কাঁদতে থাকেন। আর 
আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের 
হয়ে আসতাম, মুসলিমদের জামাআতে সালাত আদায় করতাম । এবং 
বাজারে চলাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতনা। 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির 
হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি সালাত শেষে মজলিসে 
বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ করতাম, তিনি 
আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কিনা? তারপর 
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আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে সালাত আদায় করতাম এবং গোপন 
দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন সালাতে মগ্ন হতাম 
তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে 
তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি 
লোকদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলার আচরন দীর্ঘকাল ধরে 
বিরাজমান থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু 
কাতাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাগানের প্রাচীর টপকে প্রবেশ করে 
তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম, তিনি আমার সালামের 
জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে আবু কাতাদা, 
জানেন যে, আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। 
আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এবারও 
কোনো জবাব দিলেন না। আমি পুনরায় (তৃতীয়বারও) তাঁকে কসম 
দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভালো জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় 
থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। অগত্যা আমি পুনরায় প্রাচীর টপকে 
ফিরে এলাম। কা'আব রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, একদা আমি 
মদীনার বাজারে বিচরন করছিলাম। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক 
কৃষক বনিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে 
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এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কা*আব ইবন মালিককে কেউ পরিচয় 
দেখাচ্ছিল। তখন সে এসে গাসসানি বাদশার একটি পত্র আমার 
কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি 
জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি জুলুম করেছে। 
আর আল্লাহ্‌ আপনাকে মর্যাদাহীন ও আশ্রয়হীন করে সৃষ্টি করেননি। 
সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম, তখন আমি বললাম, 
এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খোঁজ করে তার মধ্যে 
পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম ۱ এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ 
দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার কাছে 
এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু 
করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে 
পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেননা। আমার অপর দু'জন 
সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে 
বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও ۱ আমার এ ব্যাপারে মহান 
আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি তথায় অবস্থান কর। 
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কা'আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবন 7٤ 
স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত 
হিলাল ইবন উমায়্যা অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোনো খাদিম 
নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি অপছন্দ করেন? রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না তবে সে তোমার বিছানায় 
আসতে পারবেনা। সে বলল, আল্লাহর কসম, এ সম্পর্কে তার 
কোনো অনুভূতিই নেই। আল্লাহর কসম, তিনি এ নির্দেশ পাওয়া 
অবধি সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কা*আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন] 
আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি 
আপনার স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ওয়াসাল্লাম হিলাল ইবন উমায়্যার স্ত্রীকে তাঁর (স্বামীর) খেদমত করার 
অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি কখনো তার 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি 
চাইবো না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অনুমতি চাই, তবে তিনি কি বলবেন, তা আমার জানা 
নেই। আমি তো নিজেই আমার খেদমতে সক্ষম। এরপর আরও 
দশরাত অতিবাহিত করলাম। এভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন 
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তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ন হলো। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত 
শেষে ফজরের সালাত আদায় করলাম এবং আমাদের ঘরের ছাদে 
এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যা আল্লাহ্‌ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা 
করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগতটা যেন আমার 
জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ন হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় শুনতে 
পেলাম এক চীৎকার কারীর চীৎকার ۱ সে সালা পাহাড়ের উপর চড়ে 
উচ্চস্বরে ঘোষনা করছে, হে কা'আব ইবন মালিক! সুসংবাদ গ্রহন 
করুন। কা'আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এ শব্দ আমার কানে 
পৌঁছামাত্র আমি সিজদায় লুটে পড়লাম ١ আর আমি অনুভব করলাম 
যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায়ের পর আল্লাহ্‌ তায়ালার 
পক্ষ হতে আমাদের তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। 
তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্ধয়ের কাছে সুসংবাদ 
পরিবেশন করতে থাকে ۱ এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী লোক 
আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত 
আগমন করে পাহাড়ের উপর আরোহন করত চীৎকার দিতে থাকে। 
তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল । যার শব্দ আমি 
শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, 
আমি তখন আমার নিজের পরিধেয় দুটো কাপড় তাকে সুসংবাদ 
দেওয়ার জন্য দান করলাম ۱ আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি 
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যে, এ সময় সেই দুটো কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোনো 
কাপড় ছিলোনা ۱ আমি দুটো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রওয়ানা হলাম। 
লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল ١ তারা 
তাওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে 
মুবারকবাদ যে মহান আল্লাহ্‌ রাববুল আলামিন তোমার তাওবা কবুল 
করেছেন। কা'আব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, অবশেষে আমি 
মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর ۲۳ জনতার 
সমাবেশ ছিল। তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দ্রুত 
উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। 
দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারবোনা। ۹ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা 
আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, 
তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর 
অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহন 
কর। কা'আব রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কি আপনার পক্ষ 
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থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে 
নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক এতো 
উজ্জ্বল ও প্রোজ্ল হতো যেন পূর্নিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা 
তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম ۱ আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন 
আমার তাওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌ ও 
তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে দান করতে চাই। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কিছু মাল 
তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, 
খাইবরে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম ١ আমি আরয 
আমার তাওবা কবুলের নিদর্শন অক্ষুন্ন রাখতে আমার অবশিষ্ট 
জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য 
বলার কথা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোনো 
মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরুপ নিয়ামত আল্লাহ্‌ দান 
করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কা'আব রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন] যেদিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
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সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা 
বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষন করি যে, বাকী জীবনও 
আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে মিথ্যা থেকে হিফাজত করবেন। এরপর 
আল্লাহ্‌ তাআলা, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি...... 
এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও”। [সূরা আত-তাওবা: ১১১- 
১১৯]। [কা'আব রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন] আল্লাহর শপথ, ইসলাম 
গ্রহনের পর থেকে কখনো আমার উপর এতো উৎকৃষ্ট নিয়ামত 
আল্লাহ্‌ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হলো 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার সত্য বলা 
ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাবাদীদের 
মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাবাদিদের সম্পর্কে যখন 
ওহী নাযিল হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে 


প্রতি তুষ্ট হবেন না”। [সূরা আত-তাওবা: ৯৫-৯৬]। ۱ 5 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমাদের তিনজনের তাওবা কবুল করতে 
বিলম্ব করা হয়েছে--- যাদের তাওবা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কবুল করেছেন যখন তারা তাঁর কাছে শপথ করেছে, 
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তিনি তাদের বাই'আত গ্রহন করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া 
পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থগিত রেখেছেন। 
এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌ বলেন--- “সেই তিনজনের প্রতিও যাদের 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল”। [সূরা তাওবা: ১১৮]। 
কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক 
যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওযর- আপত্তি পেশ 
করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তা গ্রহন 
করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 
আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত দেওয়া স্থগিত 
রাখা হয়েছিল।! 


বুখারী, হাদীস নং ৪৪১৮, মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৯। 
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ছত্রিশতম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণের মধ্যে 
আরেকটি হলো তিনি সালাতে তাঁর পিছনের দিকের অবস্থা 
দেখতে পেতেন। 
3908 49০09 se الله‎ LS ভু ও JS SS 4০৩ ০১ ০ ৬৪ 
44006 209 مِنْ‎ LTS SES IN في الصَّلاةِ نی‎ 06525 
আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত 
আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে উঠলেন এবং বললেন, 
“তোমাদের সালাতে রুকুতে আমি অবশ্যই তোমাদের আমার পেছন 
থেকে দেখি, যেমন এখন তোমাদের দেখছি”।! 
4351 3135 الله صل الله 45501045425 ترزن‎ 4৮ Sash df عن‎ 
15785 909 ین‎ LN الما بی عي خشوغستم ولا زکرغخم ِي‎ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কি মনে কর যে, আমার 
দৃষ্টি কেবল কিবলার দিকে? আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের 


বুখারী, হাদীস নং ৪১৯। 
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খুশু বিনয়) ও রুকু কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার 
পেছন থেকেও তোমাদের দেখি ۳۰ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪১৮। 
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সীইত্রিশতম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের কিছু 
কারামত তাঁর নবুওয়তের প্রমাণের মধ্যে অন্যতম। 

এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 
হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত কাউকে কারামত দান করা হয় না। 
আর সবচেয়ে বড় কারামত হলো বান্দাহকে কিতাব ও সুন্নাহ 
মোতাবেক আমল করার তাওফিক দান করা ও শেষ পরিণাম ভাল 
হওয়া। 

ڪن ای 21088 AE‏ قال: 2355 5502152414৮.‏ 72 
ےی می مس کر 
ْنِ ا ES ASG ৭০১৬৫‏ ذا HE‏ ال 545 9৬০৫ G5‏ 4450 دروا 
এ‏ و تیان ৪৩৬০০০৪৭৪০৪‏ 08423 
Sl ৮৯১৩৯ 55 ও‏ کنر وه ین 35501 10 ০5155‏ 
০৪‏ فَافتضوا ارم فَلَما رهم ا 4০০৮‏ به وا إلى كَدْقَد BEG‏ % 
HES 450‏ هم 5৭6৩5859199‏ هد BE YG SEG‏ 
نسم 4 ক ৬৮৩৪‏ اس ما ও‏ 940% رل الوم في 
2 گيل رتیت নি‏ پل পাস‏ 15449 
7 95 تة ৯‏ بالعهد 3৬3‏ مِنْهُمْ ৩213 ১০০৩ এ জি‏ یت ১5‏ 
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کیا 


آحَز فلا اسکنکلوا ینیم لوا آزتز هم BEN‏ 900 الاك 
৭4174210915‏ #۳ إن لی في ولاء لاو يُرِيدُ القل؛ جر 


٥ 2‏ ے2 


১১১৩৪৪35979 41580534955 ৫৮৪০০ آن‎ এ ১5 
EE 08 005 ৩১ ৮৪৩ ৩ الحارِثِ‎ ৮৩ ০ ৯6৬৬ ০): بَعْدَ وَفْعَةٍ‎ SL; 


১১০৩ iS এ টি متا وگن 2 سو وت‎ 
৩ 2৮841 ث‎ 5) এই أذ‎ ৯ 847 325 586 بیع‎ 


৯2388 00155048760 کی نع اه تا‎ NLD 
555 855 ৬৪৪ بيده‎ ৩০৩ عل فدہ‎ এড BIGGS أنه َالّث:‎ 


PAE ۵ 


سو وی এ 59৭৭ ৩৪ এষ উজ‏ 
জপ‏ قط کنر من api‏ واللہ لد BIG‏ یرما َكل ین ৩5‏ في يِه 
ون موق في الحیییه SIU‏ من ৩৩৪ এ‏ تفول: هرق من الله )35 

1৯৯০৮ CB ৭৪০‏ مِنَ الحرم لِيَفْثُلُوهُ في الل قال لَهُمْ ৩‏ کن لئ 
৬৪‏ « کترکوه فرگع رکعتین» ثُمٌ قال: للا آن توا أن 48155165215 


ال و سے سے اگ 


مم أَخْصِهمْ عدا 
ا لاما ৪ ule‏ کان % ৬৪০০০‏ 
৩5‏ في اتِ لاله وان یا .. EDC‏ أَوْصَالٍ شِلو مُمَرّعِ 
4586 اه بْنُ ا حارثِ IES) ৩5৯ ৩ ৩৪৩‏ لل مر مُسلم 45 
০৪‏ الله 3৮লএ‏ ابت بوم ctl‏ خر الي صل الله 25405 
৭১০০ ৩০০‏ وَمَا EI dint‏ تاش من ১৩৫‏ رش ৩ ৮০০ এ‏ 
خدثوا তি‏ 05591 4553 36 55 قل رجلا من خظمانهم یرم 
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১৯৪০৩ ৭8৮০ ین‎ BS ভা من‎ মু عاصم مثل‎ এ ৬৪ بذ‎ 
185 یه‎ ০৪65 ৩1 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে সং 
সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং আসিম ইবন সাবিত আল- 
আনসারীকে তাদের দলপতি নিযুক্ত করেন৷ যিনি আসিম ইবন উমর 
ইবন খাত্তাবের মাতামহ ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন, যখন 
তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদআত নামক স্থানে পৌঁছেন, 
তখন হুযায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয় 
তাদের কাছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত 
তীরন্দাজ ব্যক্তিকে তাদের পশ্চাদপনে প্রেরণ করে। এরা তাঁদের 5 
অনুসরণ করে চলতে থাকে । সাহাবীগণ মদীনা থেকে সাথে নিয়ে 
আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের 
সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াসরিবের খেজুর এরপর 
এরা তাঁতের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগল ۱ যখন আসিম ও 
এ সাথীগণ তাদের দেখলেন, তখন তাঁর একটি উচু স্থানে আশ্রয় 
গ্রহণ করলেন। আর কাফিরগণ তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে 
বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। 
আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিযে, তোমাদের মধ্য 
থেকে কাউকে আমরা হতা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা 
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আসিম ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম! 
আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো না। হে 
আল্লাহ! আমাদের পক্ষআলতে আপনার নবীকে সংবাদ পৌঁছিয়ে 
দিন’ অবশেষে কাফিরগণ তীর নিক্ষপ করতে শুরু করল আর তারা 
আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সাতজনকে শহীদ করল। এরপর 
আনহু ও অপর একজন তাদের দেয় প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর 
নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা 
তাদেরকে 57 নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে 
ফেলে (সেই রশি দিয়ে) তাঁদের বেধে ফেললো। তখন তৃতীয়জন 
বলে উঠলেন, 'সুচনাতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি 
তোমাদের সাথে যাবো না, আমি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব, 
যারা শাহাদাত বরণ করেছে।' কাফিরগণ তাঁকে তাদের সঙ্গে টেনে 
নিয়ে যেতে চেষ্টা یم‎ কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন 
তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাই ও ইবন দাসিনাকে 
নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে 
ফেলে। এ বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা। তখন খুবাইবকে 
হারিস ইবন আমিরের পুন্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের 
করেছিলেন। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী 
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থাকেন। ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবন 
আয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানিয়ে যে, যখন 
হারিসের পুত্রগণ খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু ।কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
নিল, তখন তিনি তাঁর নিকট থেকে ক্ষৌর কাট সম্পন্ন করার 
উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে এক 
খানা ক্ষুর ধার দির। (সে বলেছে) সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক 
ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি 
দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং 
খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম ৷ 5 
আমার চেহেরা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন 
তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা 
করে ফেলব? কখনোমি তা করবো না। (হারিসের কন্যা বলল) 
আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের ন্যায় উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। 
আল্লাহর শপথ! আমি একদিন দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ 
অবস্থায় আঙ্গুর ছড়া থেকে খাচ্ছেন, যা তার হাতেই ছিল। অথচ এ 
সময় মক্কায় কোনো ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিসের কন্যা 
বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা 
তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। এরপর তারা খুবাইবকে শহীদ 
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দু'রাকাআত সালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি 
দান করল। তিনি দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নিলেন। তারপর 
তিনি বললেন, “তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে 
ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি সালাতকে দীর্ঘায়িত করতাম । হে 
আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধবংশ করুন ” তারপর তিনি এ 
কবিতা দুটি আবৃত্তি করলেন, 

“যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোনরূপ ভয় 
করি না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা 
হোক না কেন, (তাতে আমার কিছু যায় আসে না)। আমার এ মৃত্যু 
আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার 
দেহের প্রতিটি খন্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।” 
অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম 
বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাকাত সালাত আদায়ের 
এ রীতি খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুই প্রবর্তন করে গেছেন। যেদিন 
আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাগণকে তাঁদের সংবাদ ও 
তাঁদের উপর যা’ যা’ আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। 
আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানে হয় যে, 
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নিকট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর মরদেহ থেকে 
কিছু অংশ কেটে নিয়োসে। যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। 
জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আসিমের মরদেহের 
(হেফাজতের জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিক হল (এই মৌমাছিরা) 
তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত ۱ 
ফলে তারা তাঁর দেহে হতে কোনো এক টোকরা গোশত কেটে নিতে 
সক্ষম হয়নি৷! 

SIE AMS 401০ ৩০‏ وَقف DEAE SES FHS IDM‏ جنبه 
ققال: ' يا ২9 FL ৭ EG‏ الم از مَلُوم» এ ৭ do‏ لا سافتل 
اليَْمَ مَظلُومَاء SY‏ ین JE ৩ 53583 SGA ৫৪ Bl‏ 
এড ১5৫ ৩৪ এ 4৪458275819)‏ قضل بَعْدَ 2৩৬ BILGE‏ 
এও‏ لرك ও ৩৯ ৩৪৭‏ بَعْضُ وا এ৪‏ الله قذ 59 ৬০৪০‏ 
قَالّ: HE PEC TU‏ أنه 25815 :5400 0 


LASS ও 405‏ في B55‏ من 31455 قُلْتُ: یا 01475 اف عَنْهُ 4555 


* বুখারী, হাদীস নং ৩০৪৫। 
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قیقضیه 088 II‏ رضي الله dE‏ ولم ES‏ دیتازا ولا 4১০) 59১‏ 
مها لاب ০০1‏ عَشْرَةَ دار sb ১৯0 4০১‏ ودارا SSI‏ ودارا 
قال: sal 42566 C5);‏ 59405 التجل کان 5 JUN,‏ فَيَسْتَوْوِعْهُ 

54g; 94252902005 56455 115 এ) یاه 452 اللو‎ 

এ 8‏ َا جما راچ ول MEHL SSIES‏ صل 4০ Sed‏ 
ت0 ৩৩৩০ ০০ ০৬৫69‏ ري الله 1৮৪‏ قال علد الله ده 

ان ৩1৩৫৪০০৩০০০‏ سر ہی EME‏ 


من جزام J. ADS MLE‏ :يا ابق یہ کم عل أجی ین ان 
گت تقال: يال آلف تقال SS‏ اللہ تا اَی راطم كسم لهذ J‏ 
এ‏ الله: এর‏ ٍن ৪৬০ BA কি‏ ق الے؛ قال: مراکم تُطِيقُونَ 
ہو ست قن شیم এও‏ قَاسْتَعِينُوا بي» قال: ون LEN 5781 ৮59)‏ 


46 02৩ ৬০ BAL DLE الف قباعَها‎ ৩৭ 


تن كك له عل ds Ath‏ یات الاب او ون (4৩৫ ০৮ ৬১ 4014০‏ 
ان 401532056৬৫)‏ مه غد ا 


5 
3 


০‏ ی Pel)‏ نَقَال 4৫০‏ الّه: থে‏ قال: قَالَ: 

এ ss ৬৯২১৩‏ عَبْدُ اللّهِ: AG ৩০ এ‏ ال هاه 

৩৩৪‏ دَيْتَهُ 4050 وق ১৪45 | 257৩৪‏ #9 ین 

০০০৬৫ IE - وَابْنُ‎ AR وَالمُنْذِرٌبْْ‎ SUE bo 

৯8:42 গড়ে ৭৩ iz EE ৩)‏ وَنِضْفٌء قَالَ 

৬০৬১5৫৬৭299 CL أَحَدْتُ‎ 2581 4533 
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পর্ণ‏ ع 


১৮581 قرغ ان‎ I 
০০৯৭ قال: ل ال‎ ৭০ এড ر‎ 953054854০৩ 
৫০ SL 825 ألا مَنْ كن له عل این‎ :َ ৩3565) hod is 
سم ی قال:‎ ৩১০৪) م؛ فنا می‎ ১5১৭৬ ৪১৩ HL کل‎ ৫5 قال:‎ 
«30855 كل انرا الف الى‎ ৬০৪? E55 ذِسُوَة‎ 551 ASL ان‎ 

৬৩০ أل‎ SLE َجَمِيعُ مَاله‎ 
আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
925۳95 দিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ 
করে আমাকে ডাকলেন ۱ আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম । তিনি 
আমাকে বললেন, হে পুত্র! আজকের দিন জালিম অথবা মাজলুম 
ব্যতীত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাজলুম 
হিসেবে নিহত হব। আর আমি আমার খণ সম্পর্কে বেশি চিন্তিত। 
তুমি কি মনে কর যে, আমার খণ আদায় করার পর আমার সম্পদে 
কিছু অবশিষ্ট থাকবে? তারপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার 
সম্পদ বিক্রয় করে আমার খন পরিশোধ করে দিও ١ তিনি এক 
তৃতীয়াংশের ওসীয়্যাত করেন। আর সেই এক তৃতীয়াংশের এক 
তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করেন তাঁর (আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের) পুত্রদের 
জন্য তাঁর অর্থাৎ আবদুল্লাহ, তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশকে এক 
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তৃতীয়াংশে বিভক্ত করবে খণ পরিশোধ করার পর যদি আমার 
সম্পদের কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার 
পুত্রদের TTI হিশাম (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর 
পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন খুবায়েদ ও আববাদ। আর 
মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন, তিনি আমাকে তাঁর খণ সম্পর্কে ওসীয়্যাত করেছিলেন 
এবং বলৌছলেন, হে পুত্র! যদি এ সবের কোনো বিষয়ে তুমি অক্ষম 
হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে ۱ তিনি বলেন, 
আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারি নি যে, তিনি মাওলা দ্বারা 
কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে 
পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ । আবদুল্লাহ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যখনই তাঁর খণ 
আদায়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে 
যুবাইরের মাওলা! তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর খণ আদায় করে দিন। আর 
তাঁর করয শোধ হয়ে যেত। এরপর যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ 
হলেন এভং তিনি নগদ কোনো দীনার রেখে যাননি আর না কোনো 
দিরহাম। তিনি কিছু জমি রেখে যান যার মধ্যে একটি হল গাবা। 
আরো রেখে যান মদীনায় এগারোটি বাড়ী, বসরায় দু'টি, কৃফায় 
একটি ও মিসরে একটি। আবুদল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
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বলেন, যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুর খণ থাকার কারণ এই ছিল যে, 
তাঁর নিকট কেউ যখন কোনো মাল আমানত রাখতে আসতো তখন 
যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, না, এভাবে নয়’ তুমি তা আমার 
কাছে খণ হিসাবে রেখে যাও। কেননা, আমি ভয় করছি যে, তোমার 
মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে ۱ যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো কোনো 
প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোনো কাজের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেননি ١ অবশ্যই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে অথবা আবু বকর, উমর ও উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। 
খণের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং দেখলাম তাঁর খণের পরিমাণ 
বাইশ লাখ পেলাম। রাবী বলেন, সাহাবী হাকিম ইবন হিযাম 
সাক্ষাত করে বলেন, হে ভাতিজা ۱ বল তো আমার ভাইয়ের কত ۹ 
আছে? তিনি তা প্রকাশ না বললেন, এক লাখ। তখন হাকিম ইবন 
হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ 
পরিমাণ খণ শোধ হতে পারে, আমি এরূপ মনে করি না। তখন 
আবুদল্লাহ ইব্ন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, যদি খণের 
পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কি ধারণা করেন? হাকীম ইবন হিযাম 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এ সামর্থ 
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রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে সক্ষম হও, তবে আমার সহযোগীতা 
গ্রহণ করবে। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু গাবাস্থিত ভূমিটি এক লাখ সত্তর হাজারে 
কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা ষোল 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কারা পাওনাদার রয়েছে, তারা আমার 
সঙ্গে গাবায় এসে মিলিত হবে। তখন আবদুল্লাহ ইবন জাফর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট এলেন। যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর 
নিকট তাঁর চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের 
জন্য ছেড়ে দিব৷ আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 
না। আবদুল্লাহ ইবন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তোমরা 
তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অমত্ুর্ভুক্ত করতে 
পার। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না। তখন 
এক টুকরা ভূমি দাও। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, এখান থেকে ওখান পর্যাপ্ত জমি আপনার। রাবী বলেন, 
তারপর আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু গাবার জমি থেকে 
বিক্রয় করে সম্পূর্ণ খণ পরিশোধ করেন৷ তখনও তাঁর নিকট গাবার 
জমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। তারপর তিনি মু'আবিয়া 
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রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলেন। সে সময় তাঁর কাছে আমরা ইবন 
উসমান, মুনযির ইবন যুবাইর ও আবদুল্লাহ ইবন যাম"আ রাদিয়াল্লাহু 
আনহুম উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে 
বললেন, গাবার মুল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক 
অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত অবশিষ্ট আছে? 
আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন 
মুনযির ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি এক অংশ 
এক লাখে নিলাম ۱ আমর ইবন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 
আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর আবদুল্লাহ ইবন اد‎ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন 
মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আর কি পরিমাণ অবশিষ্ট 
আছে? আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, দেড় 
অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি 
তা দেড় লাখে নিলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জাফর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অংশ মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট 
ছয় লাখে বিক্রয় করেন। তারপর যখন ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু তাঁর পিতার খণ পরিশোধ করে সারলেন, তখন যুবাইর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাস ভাগ করে দিন। 
তখন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না, 
আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি 
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চারটি হজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করি যে, যদি কেউ যুবাইর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে খণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের 
কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব রাবী বলেন, তিনি প্রতি 
হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা প্রচার করেন। তারপর যখন চার বছর 
অতিবাহিত হল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। 
রাবী বলেন, যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চার স্ত্রী ছিলেন। এক 
তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হল। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে 
পেলেন। আর যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি 
দু'লাখ ছিল।! 

عن اي 551৬০০০৭৪০৭‏ قارب رَضِي له চি ৩‏ 5 لیف 
ون অজ IDM‏ کلین Ges HAS SY বা‏ 4355 گن 
fo sl‏ الله পভ‏ وس এড SHG IG‏ السّكيتةُ HD IS‏ 
বার'আ ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
এক সাহাবী (উসায়দ ইবন হুযায়ব রাদিয়াল্লাহু আনহু) (রাত্রি কালে)‏ 
‘সূরা আল-কাহফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটি‏ 
ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন (আতঙ্কিত হয়ে) লাফালাফি করতে‏ 
লাগল ۱ তখন এ সাহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে‏ 
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দো'আ করলেন। তারপর তিনি দেখতে পেলেন, একখন্ড মেঘ এসে 
তাকে ঢেকে ফেলেছে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দরবারে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি 
এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকবে ইহা তো সাকীনা (প্রশান্তি) ছিল, 
যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল।! 

SIF FE Dae BENE SED عنه قال: الم‎ 1৩৯ عَنْ عمر‎ 
بُ القایم» عَنْ‎ CH عن‎ ৬১ ৪ 539 420 le ب رولك صل الله‎ 
৬১০৬৪৪৬৪৩০৯ ند نم عن أيه عن حَفْصَة نت‎ 
سیفث مر رضي ال‎ ২০০ ري عَنْ أيه عَنْ‎ ৬৪ ক نوا وقال‎ ৮৪ 
“উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এ বলে দো'আ 
করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত বরন করার 
সুযোগ দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রাসূলের শহরে দাও ۱ 
ইবন যুরায়”ই (রহ.)... হাফসা বিনত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি “উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরূপ 
বর্ণনা করতে শুনেছি। হিশাম (রহ.) বলেন, যাইদ তাঁর পিতার সুত্রে 
হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 
“উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি। £ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৪। 
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৩ ৭3৩৩6 الله صل الله عَلَيْهِ سل وان‎ ৫৯০ بَعَتَ‎ ৬৫৬৪ هو‎ ৯০ 
الله عَلَيْهِ 53 اقُومُوا إل سیم‎ 4০2 485 دا قال‎ CLE عل‎ 
BUG AF IA IS وسلّم»‎ পভ الله ص الله‎ ১৯০ এ এ ০৩০ 
قال لال آخصم أن 426 )2352 وأن 23 ارب قال: امد‎ 4৪৫৩ 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 
বনী কুরাইযার ইয়াহুদীরা সা'দ ইবন মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহুর 
মীমাংসায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তখন তিনি 
ঘটনাস্থলের নিকটই ছিলেন। তখন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি 
গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন ۱ যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন, 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা, 
তোমাদের নেতার প্রতি দন্ডায়মান 56۱ তিনি এসে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসলেন। তখন তাঁকে 
বললেন, “এরা তোমার মীমাংসায় সম্মত হয়েছে। (কাজেই তুমিই 
তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কর) সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
‘আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতে 
সক্ষমদেরকে হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা 
5۳٩ ۲ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি 
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তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই 
করেছ। 

425 ماه‎ 31 25 এগ الف‎ এড وين الا‎ E 
295০১০৪০৬০৮ ৬ ৩৬৪9 العرقة‎ ৬৩৩ فرش یال‎ 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে 
সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান 
ইবন ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর 
বিদ্ধ করেছিল। কাছে থেকে তার ON করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে একটি খিমা তৈরি 
করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধ 
থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন 
তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর মাথার ধূলোবালি ঝাড়তে 
ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত 
হলেন এবং বললেন, আপনি তো হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু 
আল্লাহর কসম! আমি এখনও তা রেখে দেই নি। চলুন তাঁদের 
প্রতি ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 
কোথায়? তিনি বনী কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন 
এলেন। পরিশেষে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি 
ফয়সালার ভার সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অর্পণ করলেন। 
তখন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই 
রায় দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও 
সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ (মুসলিমদের 
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মধ্যে) বন্টন করে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী হিশাম (রহ.) বলেন, 
আমার পিতা [উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু (বনু 
কুরায়যার ঘটনার পর) আল্লাহর কাছে এ বলে দো'আ করছিলেন, হে 
আল্লাহ! আপনি তো জানেন, যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে 
মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে আপনার 
আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমি মনে করি (খন্দক 
যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান 
ঘটিয়েছেন তবে এখনো যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ বাকী 
থেকে থাকে তাহলে আমাকে সে জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, যেন আমি 
অবসান ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করুন 
এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটান। এরপর তাঁর ক্ষত স্থান থেকে 
রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনী গিফার 
গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে 
দেখে তারা ভীত হয়ে বললেন, হে তাঁবুবাসীগণ আপনাদের দিক 
থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে আসছে? পরে তাঁরা দেখলেন 
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যে, সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। 
অবশেষে এ জখমের কারণেই মারা যান ৷" 

سابع 4১৩ ES SS EE‏ تلو إلا العفو ০06‏ نزو 
ال موه نا ول اكد نل الله علیه 62214148525 
۵ 0 يخ 6০ 3৬1‏ ال 
২৪:০০‏ اي ১9৬০১ ও‏ 41517547554 
৮০৪. 1৩০০৩ তি, 55554202281 1০‏ الوم فقو فقال 
4৯‏ لق ضل الا ও খু‏ زا من عباد 854 পতি‏ اللہ পে‏ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আনাসের ফুফু রুবাঈ জনৈক‏ 
বাঁদির সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলে ١ এরপর বাঁদির কাছে রুবাঈয়ের‏ 
লোকেরা ক্ষমা প্রার্থী হলে বাঁদির লোকেরা অস্বীকার করে। তখন‏ 
তাদের কাছে দীয়াত পেশ করা হল, তখন তা তারা গ্রহণ করল না।‏ 
অগত্যা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে এসে‏ 
ঘটনা জানাল ۱ কিন্তু বাঁদির লোকেরা কিসাস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ‏ 
করতে অস্বীকার করল। রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
কিসাসের নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবন নযর রাদিয়াল্লাহু‏ 
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দেওয়া হবে? না যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন 
তাঁর শপথ, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবই 
কিসাসের নির্দেশ দেয়। এরপর বাঁদির সম্প্রদায় রাষী হয়ে যায় এবং 
রুবাঈকে ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে 
যিনি আল্লাহর নামে শপথ করেন, আল্লাহ তা পূরণ করেন।! 
LLNS رضي الله عن كن‎ SUE SS FE SIL أي بن‎ ৬০ 
৭8355 (9 DL LS ناک‎ 2480) এ LE 9 ০০৫৬ 
فَيُسْقَوْنَ.‎ dE এ ০ এএ। وا ول‎ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উমর ইবন 
করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্‌! (প্রথমে) আমরা আমাদের 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা দিয়ে দো'আ 
করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার উসিলা দিয়ে 
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দো'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী 
বলেন, দু'আর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো ৷ ' 
ভে ডি এ ؛ کنو سا‎ ০০০1০ ৬৪ أبي‎ ৯৬৯৪ ৯৪৬০ 


صل الله عليه و নি মানে‏ 91 


یی 
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یں می 


3৩৫091946৭5 ناش الله آغلم کم مَعَ کل‎ 5৪ 
আবদুর-রাহমান ইবন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, 
আসহাবে সুফফা ছিলেন খুবই দরিদ্র। (একদা) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে 
যেন (তাঁদের থেকে) তৃতীয়জনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর যার 
কাছে চারজনের আহারের সংস্থান আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজন 
সঙ্গে নিয়ে যায়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনজন সাথে নিয়ে 
আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজন নিয়ে 
আসেন। আবদুর রাহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের ঘরে 
এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে আমি, আমার পিতা ও 
মাতা (এই তিনজন সদস্য) ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জানি না, 
তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম একথা বলেছিলেন কি না? আবু বাকর 
রাতের আহার করেন এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান 
করেন। ইশার সালাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে) ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই 
অবস্থান করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর 
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কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল? কিংবা তিনি বলেছিলেন, 
(বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মেহমান থেকে ۱ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি? তিনি বললেন, আপনি না 
হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) 
বললেন, ওরে বোকা এবং ভৎসনা করলেন। আর (মেহমানদের) 
বললেন, খেয়ে নিন। আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। এরপর তিনি 
বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কখনই খাব না। আবদুর রাহমান 
নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, 
সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ আগের চাইতে অধিক খাবার রয়ে 
গেল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখেতে 
পেলেন তা আগের সমপরিমাণ কিংবা তার চাইতেও বেশী। তিনি 
তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বনু ফিরাসের বোন। এ কি? তিনি বললেন, 
আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন আগের চাইতে তিনগুন 
বেশী! আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তা থেকে আহার করলেন 
এবং বললেন, আমার সে শপথ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। 
এরপর তিনি আরও লুকমা মুখে দিলেন এবং অবশিষ্ট খাবার নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত 
সে খাদ্য রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেখানেই ۱ 
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এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে সে সন্ধি ছিল তার 
সময়সীমা পূর্ন হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে) আমরা তাদের 
বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যকের সংগেই কিছু 
কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যকের সঙ্গে কতজন ছিল তা আল্লাহই 
জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য থেকে আহার করেন। (রাবী 
বলেন) কিংবা আবদুর রাহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ভাবে বর্ণনা 


عَنْ اي MLE‏ بن 055 1 تا 25420521541 بارس 
০০৩৪৯ ০০৬৫ ৬০৬‏ جنع ৪9 ২৬৮০০‏ 4519 ييل SUAS‏ 
এ 8‏ 
قال এস অর্জ‏ غق ও‏ هو یر من ৬৭৫৪ ৭915‏ لم یق ال تنا 
تَقُولٌ: الله এর‏ الله اح الله کب ادكه أبن ও‏ لا এ‏ لا اللہ 9 
তর‏ له هد EG ও‏ سول ال 8 HEE তা‏ رسول ডে এ‏ 
رر ی 9ر و 0 
৯৪95 ৩৪5০0 $:0$ 4‏ كم قال: ২১‏ ات 
الصا চা 7৮64 ডি‏ 
بر مین لس ۱ سس ۲ لَه کر 
الآ لا له إلا ات كلكا آضبِخث 4৫‏ تقول الله صل اللا عليه وت 
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1 বুখারী, হাদীস নং ৬০২। 
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এত HEIL اء الله شم مع‎ YE VI ها‎ এ Sh CG 
القیہ‎ ৩৫০৩ ০১০644৫5৭৩০ ৩১০ SHBG به‎ SEL ریت‎ এ 
JE «ওটি Fe এও بالق با 455 ال قذ‎ DGS وَالّذِي‎ 5805 499) 
SAIN SEI قال ابو‎ AS له‎ ডি الله عَلَيْہِ‎ (০ سول اللہ‎ 
১৪ SE فيه ابْنُ‎ EG ی‎ ও عبد الله‎ ৩৪ El ৬ এ ن‎ 
عن‎ 59385 626 955 ST الله‎ এরা الله‎ এর الله‎ ST الله‎ i A$) 
میا‎ 81 Ho পা فیه: الله‎ ১৯ 
বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিংগা ধ্বনি 
করে লোকদের সালাতের জন্য একত্র করার নির্দেশ প্রদান করেন। 
তখন একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে 
যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় 
বরবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বললাম, আমি 
তার সাহায্যে সালাতের জামা'আতে লোকদের ডাকব। সে বলল, 
আমি কি এর চেয়ে উত্তম কোনো সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি 
বললাম, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ 
উচ্চারণ করবে, 
“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু 
আকবার; 


568 


আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; 
রাসূলুল্লাহ্‌; 

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।” 

রাবী রলেন! অতঃপর এঁ স্থান হতে এ ব্যক্তি একটু দুরে সরে গিয়ে 
দাঁড়ায় এবং বলে- তুমি যখন সালাত পড়তে দাঁড়াবে তখন বলবে, 
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌; 
হাইয়া আলাসসালাহ; হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌; 

কাদ কামাতিসসালাহ; কাদ কামাতিসসালাহ, 

আলাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; 

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌”। 

অতঃপর ভোর বেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর নিকট আমার স্বপ্নের বর্ণনা 
করি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এটা অবশ্যই সত্য 
স্বপ্ন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে 
নাও এবং তুমি যেরূপ স্বপ্ন দেখেছ- তদ্রুপ তাকে শিক্ষা দাও যাতে 
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সে (বিলাল) এরূপে-আযান দিতে পারে। কেননা তাঁর কন্ঠস্বর 
তোমার স্বরের চাইতে অধিক উচ্চ। অতঃপর আমি বিলাল 
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াই এবং তাকে আযানের 
শব্দগুলি শিক্ষা দিতে থাকি এবং তিনি উচ্চারণ পূর্বক আযান দিতে 
থাকেন। বিলালের এই আযান ধ্বনি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 
আনহু নিজ আবাসে বসে শুনতে পান। তা শুনে উমার রাদিয়াল্লাহু 
আনহু এত দ্ৰুত পদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
খিদ্মতে আগমন করেন যে, তাঁর গায়ের চাদর মাটিতে হেচড়িয়ে 
যাচ্ছিলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
উপস্হিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! যে মহান 
সত্তা আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমিও এরূপ 
স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ অন্যরা দেখেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য- (ইবন মাজাহ, 
তিরমিযী, মুসলিম)। 

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন যায়েদের সুত্রে ইমাম যুহুরী (রহ.) হতেও এইরূপ 
হাদীস বর্ণিত আছে। যুহরী থেকে ইবন ইসহাকের সুত্রে “আল্লাহু 
আকবার, চারবার উল্লেখ আছ। যুহরী থেকে ۳5 ও ইউনুসের 
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সূত্রে “আল্লাহু আকবার” দুই বার উল্লেখ আছে, তাঁরা চারবার উল্লেখ 
করেননি ।! 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৯। 
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হকের উপর কায়েম থাকা সবচেয়ে বড় কারামত এটা অলীদের 
কারামতের মধ্যে শামিল করার কারণ | 

6 اللہ ص الله‎ ৯ ال ال‎ ৭৬ رضي الله‎ LE بن‎ DAE ৩০ 
اك‎ i فَقَالَ و‎ CDG পু خبلاه لم بلظر الله‎ বন دمن‎ 7০ 
US TE O00 OT Vk OE 
1 لك خيلا گال مُوتی: كلت لالم گرب‎ ES لشت‎ SY: 3 ەا‎ 

CGD گر‎ LNT قال:‎ G5) الله " من جر‎ 
আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গর্বের 
সাথে পরিহিত কাপড় টাকনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফিরা করে, 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহমতের নযর করবেন না। এ 
কাপড়ের একপাশ কোনো কোন সময় নীচে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তো গর্বের সাথে তা 
করছ না। মুসা (রহ.) বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কি ‘যে ব্যক্তি তার লুঙ্গী ঝুলিয়ে চলল’ 
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বলেছেন? সালিম (রহ.) বললেন, আমি তাকে শুধু কাপড়ের কথা 

উল্লেখ করতে ہت‎ 

এটা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার 

কারামত। 

SE ৬০‏ رضي الله 445 زج ال صل الله এ 9 05 axle‏ أَبُو 

৮০0‏ الئاس HE ISS ও‏ رَضِيَ الله GALLE 4৬৪‏ صل الله 

এ এত তি عَنْ وجهه‎ ক ৯৪ ৩9৪ নি সত 

23521105855 DE اله‎ ৫ ৭ يا تی الله‎ এ GO IG ৭৮ 
8555 ৩০০ ৩3৫ ও 


a we tt 


قال أَيُوسَلَمَة: فَأَخْيرَن ابْنْ کاش رضي الله EE‏ 


کو مهو 


J EE ০0৮৯ فَقَالَ:‎ ০৬) وس رض 2 عَنْهُ یکلم‎ E> 
إِلَيْهِ لاش وتركوا ع‎ IG عله‎ 4010১০০5595 9 ০0১৯0) 


5 


তা 


৩ 


E ১৩০০১৩৩৫১৪০ এ" এ‏ & قله لہ نان مدا 


صل الله পভ‏ وَمَلَمَ قذ এও‏ وَمَنْ Bol SY AIAG SE‏ ی لا 66০১০‏ 
لت كمال 2৫৫ ৩০)‏ الا وقول قد خلت ৫1175511৮০5 SUMS‏ 


۳9 


(الشَّاكِرِينَ) [آل عمران: ৪৫ lg" Det‏ الئاس لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أنَّ الله 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৬৫। 
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نها ৮৬ ৮৬১৩ এ‏ رضي له عنه WU‏ مِنْهُ الئاس قَمَا PS LES‏ 
لا یلو 

আবু সালামা (র.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সহধর্মিণী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা আমাকে বলেছেন, [রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর খবর পেয়ে] আবূ বকৃর 
চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে 
লোকদের সাথে কোনো কথা না বলে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু “আনহার 
ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে 
অগ্রসর হলেন। তখন তিনি একখানি 'হিবারাহ' ইয়ামানী চাদর দ্বারা 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করে তাঁর উপর ঝুকে 
পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 
ইয়া নবী আল্লাহ্‌! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক । আল্লাহ্‌ 
আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার 
জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবুল করেছেন। আবু সালামা 
(র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকে 
খবর দিয়েছেন যে, (তারপর) আবু 555 রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বেরিয়ে 
এলেন। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু লোকদের সাথে কথা 
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পড়ন। তিনি তা মানলেন না। আবূ বক্র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে 
বললেন, বসে পড়ুন, তিনি তা মানলেন না। তখন আবু বক্র 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কালিমা-ই-শাহাদাতের দ্বারা (বক্তব্য) 98 


নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ চিরঞ্জিব, অমর ١ মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন, 
“মুহাম্মদ একজন রাসূল 5... শাকিরীন” পর্যন্ত। [সূরা আলে 
ইমরান: ১৪৪] আল্লাহ্‌র কসম, মনে হচ্ছিল যেন আবূ বক্র 
ছিল না যে, আল্লাহ্‌ এ আয়াত নাযিল করেছেন। এখনই যেন 
লোকেরা আয়াতখানি তার কাছ থেকে পেলেন। প্রতিটি মানুষকেই 
তখন ق‎ আয়াত তিলাওয়াত করতে শোনা গেল * 

عن إِبْرَاهِيمَ ভি‏ عَنْ KI eal‏ عند 4554 04 رجل: 4৬‏ 
ناو رما للا تم و لات ھا اف لاق لازنا af‏ کات 
تفعل ১৮০ E Eb এ ৩‏ الله صل الله عليه وم ৮৮3 ধুর‏ 


বুখারী, হাদীস নং ১২৪১। 
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ر و 8 


Bs دا الا‎ E الا‎ 52085706408 ০১ 3:41 
25450 ধুর ডি لا م2 قسکنتا‎ ৩০ الله‎ এ انی رازم‎ 
এর 05154551885 ال يم الا‎ এ جل این بت الوم‎ বা): 
48242010534 جَعَلَهُ الله‎ 7520 5৩ یت‎ 625 খু متا سے قال:‎ 
Fie و یں‎ JE SELF BESS 
০ ۷13 7১21৩ EE ৩৪১0) ৪৭৮৬ ৬০৬ ৩৩5 ১] 
9৫85 آبا‎ ৬৫ HE في عنام حَق‎ ৩৭ ৬ ৬০৯৯৩ من‎ ৬৪ 
قوس رت‎ ৩৩০৬০ یصلي هره بالتّاره‎ 
BES 35554461855 Js: 5468০ (০০০৮৪ 

EE; بر امه‎ 376 LS এ الام‎ 4৪ سس‎ 1 
০০৩ کاتث‎ ৮৩ شول الله صل الله عَلَيِْ وم من قضل‎ 28 
455 ماع 22518885825 قال: «قُمْ یا‎ ৩49 
ইবরাহীম তায়মী রহ .তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন ,তিনি বলেন: 
যে, আমরা হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে ছিলাম। তখন এক 
ব্যক্তি বলে উঠলো, হায়, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে পেতাম, তবে তাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম 
এবং-তাতে কোনরূপ পিছপা হতাম না।” হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, হয়তো তা তুমি তাই করতে কিন্তু আমি তো 5 
রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (-সে 
রাতে”) প্রচন্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। 
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এমনি সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা 
করলেন, ও হে! এমন কেউ আছে কি? যে আমাকে শত্রুর খবর 
এনে দেবে আল্লাহর তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে 
(মর্যাদার আসনে) রাখবেন?- আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং 
আমাদের মধ্যে কেউ তার সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার 
বললেন, “ও হে! এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি” যে আমাকে 
শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন 
আমার সঙ্গে রাখবেন” এবারও আমরা চুপ রইলাম আর আমাদের 
মধ্যে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার ঘোষণা 
করলেন, ওহে! এমন কেউ আছে কি যে আমাকে শক্র পক্ষের খবর 
এনে দেবে , আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাকে আমার 
সঙ্গে রাখবেন এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের কেউ 
তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এবার তিনি বললেন, হে হুযায়ফা ওঠো 
এবং তুমি শত্রু পক্ষের খবর আমাদের এনে দাও। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এবারা আমার নাম ধরেই ডাক 
দিলেন, তাই উঠা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলনা। এবার 
তিনি বললেন, “শত্রুপক্ষের খবর আমাকে এনে দাও, কিন্তু সাবধান 
তাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করোনা ۱ তারপর আমি যখন তাঁর 
নিকট থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে মনে আমি যেন উষ্ণ 
আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলেছি। এভাবে আমি তাদের (শৈক্রপক্ষের) 
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নিকটে পৌছে গেলাম। তখন আমি লক্ষ্য করলাম আবু সুফিয়ান 
আগুনের দ্বারা তাঁর পিঠে ছেক দিচ্ছেন। আমি তখন একটি তীর 
ভুলে ধনুকে সংযোজন করলাম এবং তা নিক্ষেপ করতে মনস্হ 
করলাম এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
ক্ষেপিয়ে-তুলোনা ।.....আমি যদি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম তবে 
তীর নির্ঘাৎ লক্ষ্যভেদ করতো ١ অগত্যা আমি ফিরে আসলাম এবং 
ফিরে আসার সময়ও উষ্ণতার মধ্য দিয়ে অতিক্রমের মতো উষ্ণতা 
“অনুভব করলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন প্রতিপক্ষের 
খবর তাঁকে প্রদান করলাম ١ আমার দায়িত্ব পালন, করে অবসর 
হতেই আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করলাম। তখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অতিরিক্ত একটি জামা 
দিয়ে আমাকে আবৃত করে দিলেন যা তিনি সাধারণত সালাত 
আদায়ের সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন রইলাম। যখন ভোর হল তখন তিনি বললেন, হে 
গভীর নিদ্রামগ্ন! এখন উঠে ۱۳ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮৮। 
578 


আটব্রিশতম পরিচ্ছেদ 
সালেহীন তথা নেকবান্দাহদের স্বপ্ন 
ی م قَالَ: «رُؤْا المُؤْمِنِ جُزْءٌ‎ লি 
151 جُرًْا ین‎ এডি Ko من‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: মুমিনের স্বপ্ন 
নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ সাবিত, হুমাইদ, ইসহাক 
ইবন আবদুল্লাহ্‌ ও শুআইব (রহ.) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা 
حي‎ 
اللہ صل الله عله رش قال: در‎ ৫৮5 ও الله‎ ৫৪ igh عن أي‎ 
رت ای د‎ ০৩০১৯ ৩৯৭। 
055 এ الله‎ LS عن آئیں عن ال‎ ১9 عبد اال‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ 
ভাগের এক ভাগ।£ 


বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৭ | 


2 বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৮। 
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غا ات Sls‏ ای رت مایا 
2৮৩৩‏ 2 مِنْ ب ورین NE‏ 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, ভাল স্বপ্ন‏ 
ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ ।*‏ و 
OF‏ ای ی ا رت اف ضل الا هلو َم LYNG: IE‏ ین 
591 ااصَالج 2 من ৩9 Bo‏ 95154 او 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেককার লোকের ভাল স্বপ্ন‏ 
নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ ۴‏ 
عن أي 2:25 28 )29 عله قال ৩৩০০‏ شرل اف 45 الله 405 5 
Ss ES 04৮5‏ اوه إلا AG এ‏ وَمَا المبَشّرَاتُ؟ قال: )69 
)8305( 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সু-‏ 
সংবাদবাহী বিষয়াদি ছাড়া নবুওয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই।।‏ 


বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৯। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৩। 
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সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সু-সংবাদবাহী বিষয়াদি কি? তিনি 
বললেন, ভাল স্বপ্ন ৷ 
في الوم أنه لقي رجلا ِن‎ এ ৩৮৫৭] زجلا ین‎ Sagal ৪৮০৬৪ 
تفولون: ما 25 الله‎ SAE آنشم ولا کم‎ ডে 2 هل الکتاب فقال:‎ 
এব صل الله عَلَيْهِ وس 50" وله ان‎ S05 وه ود گر‎ 
একে فولوا: ما اء اللہ کم مَاء‎ aid CSS 
হুযাইফাহ ইবন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক 
মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, আহলে কিতাবের এক ব্যক্তির সাথে 
তার সাক্ষাৎ হলে সে বললো, তোমরা কতই না উত্তম জাতি, যদি 
তোমরা শির্ক না করতে। তোমরা বলে থাকো, “আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা 
করেন এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন”। অতঃপর সে স্বপ্নের কথাটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলো। 
তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! শোনো, আমি তো তোমাদের এরূপ 
কিছু বলতে শিখাইনি। তোমরা বলবে, “আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন, 
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান”।£ 
5455 SSG SENS کل‎ ৭31৮৬ یروا‎ TS عَنْ زند بن گیب‎ 
3১ NG کل‎ 531১8 آن‎ 05 পভ الله‎ 4০ الله‎ 4৮5 SA 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৯৯০। 


£ সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১১৮। হাদীসটি 5۱ 
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০23 135৯60509০5 ও SSE ১৫ SS‏ قال: 

44445 15545 لَه IEG‏ «اجعلوها كَدَلِكَ). 
যায়দ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,‏ 
(একদা) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করা হলো- তারা যেন প্রত্যেক‏ 
সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং‏ 
৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলে। তারপর যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ)‏ 
এর স্বপ্নে এক আনসারী সাহাবী উপনীত হলে যায়দ রাদিয়াল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের‏ 
পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার‏ 
আল্লাহু আকবার বলবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন এ আনসারী‏ 
বললেন, তোমরা এ তাসবীহপগ্তলোকে ২৫ বার করে পড়বে এবং‏ 
তাতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কেও অন্তর্ভূক্ত করে নিবে। যখন সকাল‏ 
হল তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে‏ 
স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করাতে তিনি বললেন, তোমরা তাসবীহগুলোকে‏ 
অনুরূপভাবেই পড়বে ৷‏ 


1 সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৫০ ۱ হাদীসটি সহীহ। 
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205381454৯0 رجالا من أضحاب‎ II LE BS BEES 
৬৮০৪৪ عليه وم‎ 91৩৫4০১৮০৯৪ کنو رون الرژیا ل‎ দি 
22540584০49 فیها زشول‎ 45 বি الله له‎ ৮০১৮০ عل‎ 
SEES السجد قَبْلَ آن اٺڪ‎ GHG لام حَییث الس‎ ও ما اء له‎ 
LSE CALL ৬5 ৩5 ৩ ৩৪ এত فيك عبر‎ SK تفيي: لو‎ 
১০৬ إِذْ‎ DISS এ ৫৩ ও) BE GE GS للم إن كنت‎ এ 


E53 ও‏ واجد 4০‏ 885 ین حَدِينِ :3958 এ‏ 4 وأا 
ESN এ‏ الهم ৪ এ‏ ك من ও 90 2 বি‏ 52805 


۶ 


مِفْمَعَةٌ ین ০০০‏ تقال: لن فراع نفم 0201 ئت و ES‏ سیر 9501 
৪159৬‏ حى وَقَمُوا بي عل 4555 38190 45555 کظی 41 398 


৩ 99‏ و 
8 


3913 کل قرتین 45 بیده 88 مِنْ حَدِيد وَأَرَى‎ এ 2 ৩০৪৫ 


2 


STB زونه م نله غرفث فیها 355 من‎ SL Sie 
95820 دات‎ 0০ 

قال 455 اللہ صل الله عَلَيْهِ ও ও‏ عَبْد اللہ 5 Lc‏ أو ০৩৫‏ 
من 0:01 ও J‏ )5 يول كمه تلق يكذ 19511 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কয়েকজন সাহাবী রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্বপ্ন দেখতেন ١ অত:পর তারা 
রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা বর্ণনা 
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করতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা 
দিতেন যা আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। আমি তখন অল্প বয়স্ক যুবক। 
আর বিয়ের আগে মসজিদই ছিল আমার ঘর। আমি মনে মনে 
নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, যদি তোমার মধ্যে কল্যাণ থাকত 
তাহলে তুমি তাদের ন্যায় স্বপ্ন দেখতে আমি এক রাতে বিছানায় 
শুয়ে শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, আমার মধ্যে 
কোনো কল্যাণ নিহিত আছে তাহলে আমাকে কোনো একটি স্বপ্ন 
দেখান আমি এ অবস্থায়ই (ঘুমিয়ে) রইলাম ۱ দেখলাম আমার কাছে 
দু'জন ফেরেশতা এসেছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই লোহার 
একটি করে হাতুড়ি। তারা আমাকে নিয়ে (জাহান্নামের দিকে) 
অগ্রসর হচ্ছেন। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে থেকে 
আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নাম থেকে 
আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর আমাকে দেখান হল যে, 
একজন ফেরেশতা আমার কাছে এসেছেন। তাঁর হাতে লোহার 
একটি হাতুড়ি। সে আমাকে বলল, তোমার অবশ্যই কোনো ভয় 
নেই। তুমি খুবই ভালো লোক। যদি বেশীকরে সালাত আদায় 
করতে | তারা আমাকে নিয়ে চলল, অবশেষে তারা আমাকে 
জাহান্নামের (তীরে এনে) দাঁড় করাল, (যা দেখতে) কৃপের ন্যায় 
গোলাকার আর কূপের ন্যায় এরও রয়েছে অনেক শিং। আর ۰ 
এর মাঝখানে একজন ফেরেশতা, যার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। 
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আর আমি এতে কিছু লোককে (জাহান্নামে) শিকল পরিহিত 
দেখলাম। তাদের মাথা ছিল নিচের দিকে। কুরাইশের কতক 
ব্যক্তিকে তথায় আমি চিনে ফেললাম। অত:পর তারা আমাকে 
ডানদিকে নিয়ে ফিরল। এ ঘটনা স্বপ্ন) আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু 
“আনহার নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলেন: 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবদুল্লাহ 
তো সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। নাফি (রহ.) বলেন, এরপর থেকে তিনি 
সর্বদা বেশী করে (নফল) সালাত আদায় করতেন ' 
صل الله عَليْهِ وس‎ ৫155 309০ BE USE کنث‎ 0528 ও) عن‎ 
SE Bl To ای‎ BLS متام‎ এ آپیث في السنجی وق من‎ ৬৪ 
454013৮5458 05393 GE كان لي عند‎ I 045 ৭55 
তা DEER এও আআ SSS এড قینثه‎ পাও পাত الله‎ 
BH 855528196০৩ এ GEG YS SS HELGE 91১৩৩ 
৬০০০ دَاتَ اليّمِينِ‎ GMS بَعْضَهُمْء‎ ৩৪০৪ SG 150 البره‎ 
oid BS ESS 


` বুখারী, হাদীস নং ৭০২৮-৭০২৯ ۱ 
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فَرَعَمَتْ ও dois‏ عل الك ৩‏ الله Sle‏ وم SIE‏ 335 
এ‏ رل صا ز کان بسن الصّلة ین YM‏ قال 56:8১‏ 49335 

(4501 مِنَ‎ BL RES ৩১০০ 
ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। 
আমি মজদিদেই রাত্রি যাপন করতাম ۱ আর যারাই স্বপ্নে কিছু দেখত 
তারা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করত। 
আমি বললাম, হে আল্লাহ! যদি তোমার নিকট আমার জন্য কোনো 
কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে আমাকে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে, 
তাহলে আমাকে কোনো স্বপ্ন দেখাও, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমি নিদ্রা 
গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে দু'জন ফেরেশতা আমার কাছে 
এসে আমাকে নিয়ে চলল, এরপর তাদের সাথে অপর একজন 
ফেরেশতার সাক্ষাত ঘটল সে আমাকে বলল, তোমার কোনো ভয়ের 
কারণ নেই। তুমি তো একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক। এরপর তারা 
আমকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলল, যেন কূপের ন্যায় গোলাকার 
নির্মিত। আর এর মধ্যে বেশ কিছু লোক রয়েছে। এদের কতককে 
আমি চিনতে পারলাম ١ এরপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে চলল। 
যখন সকাল হল, আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার নিকট সব ঘটনা 
উল্লেখ করলাম ۱ পরে হাফসা রাদিয়াল্লাহু “আনহা বললেন যে, তিনি 
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তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করেছেন। 
আর তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোক। (তিনি আরও 
বলেছেন) যদি সে রাতে বেশী করে সালাত আদায় করত। যুহরী 


(রহ.) বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ (ইবন উমর) রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু রাতে বেশী করে সালাত আদায় করতে ۲ 


* বুখারী, হাদীস নং ৭০৩০-৭০৩১। 
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উনচল্লিশতম পরিচ্ছেদ 
কাসাসুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ঘটনা 
এটা নবুওয়তের প্রমানের সাথে এজন্য সম্পৃক্ত যে, 
একজন উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে 
সংবাদ দিতেন, তারা কেউ এর প্রতিবাদ বা প্রত্যাখ্যান করতে 
সক্ষম হয়নি। 
কাসাসুল 518: শুধু কুরআন ও হাদীসের থেকেই গ্রহণ 
করা হবে। হাদীসের তুলনায় কুরআনেই নবীগণের ঘটনা বেশি ও 
অধিক ۱ 
আমি এখানে নবীগণের ঘটনা সম্পৃক্ত কিছু আয়াত 
উল্লেখ করেছি যেগুলো দালায়েনুন নুবুওয়াহ এর সাথে সম্পৃক্ত, 
এগুলো আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ বহন করে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
৩০৫ سول اللہ‎ ও] 95৮0 يِب‎ 2 ৩7৯৪ قال‎ 3 ¥ 
CS IRL So bo نبیر برئول يأ‎ BIA من‎ GS تلق‎ 
]1 [الصف:‎ 4 © 635৮2৮51358 cl جَآءَهُم‎ 
“আর যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল, “হে বনী ইসরাঈল, 
নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল। আমার পূর্ববর্তী 
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তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা 
যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম 51557 | অতঃপর সে যখন 
সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, 
‘এটাতো স্পষ্ট জাদু”। [সুরা আস্-সাফ: ৬] 
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আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের ঘটনা 

আল্লাহ তা “আলা বলেছেন, 
os MES وان‎ © ১৯৮০ لانشن من صَلْصَلٍ من عم‎ এ 15; ( 
َلصل ین‎ FTE ৬৬ ثار الوم © و قال رب تیک نی‎ ৬৪ 
® سيين‎ A 9 تفخث فیه من وی‎ AIS BY © ১৮৪ 
© آلسجیین‎ ES NT نليس‎ ও ওক নি KI এও 
০14০৬ 5 © or ESSN لَك‎ ৩০:0০ قال‎ 

[rv ء٤٢ [الحجر:‎ ধ 9৯:2৮ ৩৪ ০১০০৩ من‎ এ 
কাদামাটি থেকে। আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত 
অগ্িশিখা থেকে ۱ আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের 
বললেন, ‘আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে 
কালচে মাটি থেকে'। 'অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব 
এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য 
সিজদাবনত হও" | অতঃপর, ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল | 
ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল। 
তিনি বললেন, ‘হে ইবলীস, তোমার কী হল যে, তুমি 
সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না”? সে বলল, ‘আমি তো এমন নই যে, 
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একজন মানুষকে আমি সিজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন 
শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে”। [সুরা: আল-হিজর: ২৬-৩৩] 
তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছি 
শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। সুতরাং আমরা 
দারউইনের মতামত প্রত্যাখ্যান করি। যারা মানব জাতির আদি 
পিতা আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা করে 
এবং কুরআনকে মিথ্যারোপ করে। অথচ অনেক মুসলিমই একথা 
জানে ۱ 
WEBS" ৬, ول‎ se الٿ صل الله‎ ৩৪ 4২521 350 8:58 ৪৬০ 
(5764৩3931৬5 ওরস BALI LAB: وی دوع کل‎ 
de سیت 1915 :السَلام‎ 45 এর এক ما 40352 تی‎ 
১% ৩ ضوره آَم‎ এ انه‎ 555 5 ও اله‎ ই ১ এ 82 
لاق۶‎ (০০8: ও 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস 
সালামকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। এরপর তিনি 
(আল্লাহ্‌) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও এ ফিরিশতা দলের প্রতি 
সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের উত্তর কিরূপে দেয় তা 
মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা এটাই হবে তোমার এবং তোমার 
সন্তানদের সালামের রীতি। তারপর আদম আদম আলাইহিস 
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সালাম (ফিরিশতাদের) বললেন, “আস্সালামু আলাইকুম”। 
ফিরিশতাগণ তার উত্তরে “আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহামাতুল্লাহ” 
বললেন। ফিরিশতারা সালামের জওয়াবে “ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ” 
শব্দটি বাড়িয়ে বললেন ৷ যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম 
আদম আলাইহিস সালামের আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম 
সন্তানদের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ 
পর্যন্ত পোঁছেছে।? 
39) 3৯ পু الله عليه وس‎ Lo Af رضي اه له‎ Si عن آي‎ 
1295 ی‎ ৩৪ 2255 এ لحم‎ ES نو إِسْرَائِيلَ‎ 
ওয়াসাল্লাম صما ست ليسي‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে 
গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হতো না। আর যদি হাওয়া আলাইহাস সালাম না 
হতেন তবে কোনো নারীই তাঁর স্বামীর খেয়ানত করত না।; 
EBL Gs sled اللہ صل‎ ৫৯5 ও HG HA عَنْ اي‎ 
الگایں يَوْمَ‎ 2০ أنا‎ এও 2 2 قتهش نها‎ এ وگاکٹ‎ 25 এ 
وَهَلْ 353 5 905 8 ال اگاس 5091 والاخرین في صَعِيدٍ‎ SSD 
BG البَصَنٌ وتو الشنش» یلم الاس‎ ১৯১৫৩ الدّاعِي‎ ৮৪৯১৫ واجیٍ‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩২৬। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩০। 
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والکوب ما لا )35845 ولا تيلوت فيفر - اقاشن آلاً کرو ماقد 5 که الا 


تَنظرُونَ مَنْ HS‏ کم إلى ০৪০৫ ৫9৩ দি‏ الئاس لِبَعْضٍ: ১০৩‏ 
১৮ SL,‏ آم غاد الشاك فر رة ওকি‏ بالق SES‏ الله بيده 
DS FSS‏ من 401১০594050)‏ ِل رَبّكَه أا تزی 
إل ما کک SHIA SU dN‏ رق كذ خضت ات 
০০৪৪ ০196‏ 20545 وَلَنْ يَغْصَبَ ৮‏ مله وله قذ ARSE‏ 
০৪‏ فص کا یی ی اذْهَبُوا یل غَيْرِي» 1১‏ إل وج یاون وتا 
قارف 1 ان ال ৩:‏ لل أَهْلٍ 0550 وق IE BLE‏ 
129৫5‏ اہ 4165 ہرم ৩৩ এ SS‏ فیه؟ 51585 | 299 كذ 
nt‏ اليَوْمَ Ae এ LLNS I USE‏ ولن এ 5 এ‏ وه قد 
كانت لی PUES ES‏ قوي تفيي تفيي تفيي 1৮৯১৪ ৩11৮৯‏ 
১5445 ডি SNE Pt ক Ee ৯9 এ‏ 
১০১‏ شتآ یل و تلك থাঁ‏ وی إل 821৩‏ فیه : يول قم دعل قد 
০০৪৪‏ الوم BASLE ANALOGS a SUSE CEE‏ 


۶ھ" - قد ره ن بُو حي في الحییثِ - ৮৭০ ৮০‏ 
সা‏ إلى ری اقب ০৯৩১৪ ১৪০১ এ‏ وی 
দিসি টি‏ 4 قیفر کان رق کڈ 25৩৪৩ (০5‏ 


& ےہ 


নানা‏ 0 مَز ৬৬‏ تفيي 


৬৮‏ تفيي» 15:৯১ SLE J 15:5১‏ لل ৯৪‏ ابن مریم 5 عیسی» 
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৩৪০4৪653505 JESS এ 5 اک‎ ৬৪ ৫৩১১৪ 
مَا خن فیه؟ قیقول عِيسَى:‎ এ آلا ری‎ ওঠ এ لا‎ NLS SING اگاس‎ 


5475 رو 


১5০ ون یفضب‎ ০55 قَبْلَهُ مِثْلَهُ‎ ৩০৪৪ I ULE غضت اليم‎ ও ري‎ জু 
با ان تیه‎ 15১18 إل‎ 1৯৯) تفيي تفيي‎ ৩৯ 4১৪৬ وم‎ এ 


এ 


4 ۔ وه 1 


201556355৩9 055 ৩৮5 SLE ৪ ৩৯ SH 
فيه‎ 855 এ) এ إلى رل ألا كر‎ এ وما تی امع‎ ৩৪০ ین‎ SES لَكَ مَا‎ 
ود سی تب رت ينم اه عم‎ 
৫ يا‎ ৩৪ 25১5 عل أَحَد‎ ০ هيه لع‎ তি القتاء‎ ৩:০০ ৯৮৬ 
পা ارْقَعْ اک سل ثفظۂ واشتغ مغ رتم ريي‎ 
SE ৩০৯৭ من‎ এ من‎ উঠ এক رب امي یا 055 ا‎ 
وزو سض‎ HAG الاب الاين م‎ 
ও من مَضاریع ان گا‎ 95020 HU نَفْيِي بيده إن‎ SH: 0৬2 
۳- ورن‎ রিও باق‎ ৫4 وجیر - آز‎ SS 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গোশত আনা হল এবং 
তাকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ 
করতেন। তিনি তার থেকে কামড় দিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, 
আমি হব কিয়ামতের দিন মানবকুলের সরদার ۱ তোমাদের কি জানা 
আছে তা কেন? কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ 
এমন এক ময়দানে সমবেত হবে, যেখানে একজন আহ্বানকারীর 
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আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর 
হবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট ক্লেশের সম্মুখিন 
হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে ۱ তখন লোকেরা বলবে, 
তোমরা কি বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা কি দেখতে পাচ্ছনা? তোমরা 
কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবেনা যিনি তোমাদের রবের কাছে 
তোমাদের জন্য সুপারিশকারি হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, 
আদম আলাইহিস সালামের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে 
এসে তাকে বলবে, আপনি আবুল বাশার (মানবজাতির পিতা)। 
আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন 
এবং তার রুহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের 
নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেন। আপনি আপনার রবের 
কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, 
আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কি 
অবস্থায় পৌঁছেছি? তখন আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, আজ 
আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কনদিন এরূপ 
রাগান্বিত হননি, আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি 
আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি 
অমান্য করেছি। নফসি, নফসি, নফসি (আমি নিজেই সুপারিশ 
প্রার্থী, তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা নূহ আলাইহিস সালামের 
কাছে যাও। তখন সকলে নূহ আলাইহিস সালামের কাছে এসে 
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বলবে, হে নূহ আলাইহিস সালাম! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের 
জন্য প্রথম রাসুল। আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ 
বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের 
কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে 
আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এত 
রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হন নি আর 
পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণীয় দো'আ ছিল 
যা আমি আমার কওমের ব্যপারে করে ফেলেছি। (এখন) নফসি, 
নফসি, নফসি। তোমরা অন্যের কাছে যাও। যাও তোমরা ইব্রাহিম 
আলাইহিস সালামের কাছে। তখন তারা ইব্রাহিম আলাইহিস 
সালামের কাছে এসে বলবে, হে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম! আপনি 
আল্লাহর নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহর বন্ধু ৷ 
আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন আপনি 
কি দেখছেন না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ 
আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনদিন এরূপ 
রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি 
তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম ١ রাবি আবু হাইয়ান তার বর্ণনায় 
এগুলোর উল্লেখ করেছেন। (এখন) নফসি, নফসি, নফসি। তোমরা 
অন্যের কাছে যাও। যাও তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে। 
তারা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, হে মুসা 
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আলাইহিস সালাম! আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ আপনাকে 
রিসালাত এর সম্মান দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে 
সমগ্র মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার 
রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না 
যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এত 
রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর 
পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমিতো এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করে ফেলেছিলাম ١ যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়নি। (এখন) নফসি, নফসি, নফসি। তোমরা অন্যের কাছে যাও। 
যাও তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে। তারা ঈসা আলাইহিস 
সালামের কাছে এসে বলবে, হে ঈসা আলাইহিস সালাম! আপনি 
আল্লাহর রাসুল এবং কালেমা, যা তিনি মরিয়ম আলাইহিস সালামের 
উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি 55 আপনি দোলনায় থেকে 
মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আজ আপনি আপনার রবের কাছে 
আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে আমরা 
কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত 
হয়েছেন যার আগে কনদিন এরূপ রাগান্বিত হন নি আর পরেও 
এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কন গুনাহের কথা বলবেন 
না। নফসি, নফসি, নফসি। তোমরা অন্যের কাছে যাও। যাও তোমরা 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তারা মুহাম্মদ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী 
আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের, পরের সব গুনাহ মাফ করে 
দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ 
করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন 
আমি আরশের নীচে এসে আমার রবের সামনে সিজদা দিয়ে পড়ব। 
তারপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রশংসা এবং গুণগানের এমন সুন্দর 
পদ্ধতি আমার সামনে খুলে দিবেন যা এর আগে অন্য কারও জন্য 
খুলেন নি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি 
যা চাও তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ 
কবুল করা হবে। এরপর আমি মাথা উঠিয়ে বলব, “হে আমার রব! 
আমার উম্মত! হে আমার রব! আমার উম্মত! হে আমার রব! আমার 
উম্মত! তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের 
ডান পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া 
অন্যদের সাথে অন্য দরজায় ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। 
তারপর তিনি বলবেন, যার হাতে আমার প্রান সে সত্তার শপথ! 
বেহেশতের এক দরজার দুই পাশের মধ্যবর্তী ٥ যেমন মক্কা 


598 


ও হামিরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কী ও বসরার মাঝখানের দুরত্ব | 
1 
ME LE BE وَمَلَمَ: الا‎ ale الله‎ ৫০ عن عَبْدِ الله قَالَ: قال رَسُولُ الله‎ 
এও ৩০ এ کات‎ EY من تیه‎ LS INET اہن‎ EE الا کات‎ 
আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি 
অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়, তবে সেই খুনের একাংশ (পাপ) আদম 
আলাইহিস সালামের প্রথম পুত্র (কাবিল) এর উপর বর্তায়। কেননা, 
সেই সর্বপ্রথম খুনের প্রথা প্রচলন করেছিল ٠“ 
£4 قال: الا 28755 دم في‎ 0 ale الله صل الله‎ 1৯5 ও দর عن‎ 
12555105858 نول‎ RL الات‎ 
(4002 خلق 8 لا‎ Hf عرق‎ ছি 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 
জান্নাতে যখন আদম আলাইহিস সালামের আকৃতি দান করেন তখন 
তিনি তাকে তাঁর ইচ্ছা ছেড়ে দিলেন। আর ইবলীস তার চতুর্দিকে 
ঘোরাফেরা করতে এবং দেখতে লাগল যে, জিনিসটি কি? সে যখন 


* বুখারী, হাদীস নং ৪৭১২। 


£ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৭ । 
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দেখতে পেল, তা শূন্য পাত্র তখন বুঝল যে, (আল্লাহ) তাকে এমন 
এক মাখলুক রূপে করেছেন, যে নিজেকে বশে রাখতে পারে ۳۳ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৬১১। 
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নূহ আলাইহিস সালাম 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
اه غیرد‎ ৩2০৫5 এ سلتا نیت ال 5 قال یوم عدوا آله‎ ৯ 
ا بن سرن کرت د‎ 068 ৯5 ع عات ور‎ del) 
حر اسآ«‎ 
نسم درکن ولا‎ 5 ৬ کم‎ ৩2৫১০ El 
টি ০ এও 455৩2 এ 6৩3 © ৪১৮ 
[75০০৭ [الاعراف:‎ ও عَمِينَ چ‎ ৬১96 ِنَّهُمْ‎ 
“আমি তো নৃহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে 
বলেছে, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি 
ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের 
মহাদিনের আযাবের ভয় করছি'। তার কওম থেকে নেতৃবর্গ বলল, 
‘নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি'। সে বলল, 
“হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই; কিন্তু আমি সকল 


সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রাসূল'। আমি তোমাদের নিকট 

পৌঁছাচ্ছি আমার রবের রিসালাতসমূহ এবং তোমাদের 

কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে 

এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না"।“তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, 
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তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির 
নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, আর 
যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত 
হও”? অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে আমি তাকে ও 
তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম; আর যারা 
দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ কওম”। [সূরা আল-আ “রাফ: ৫৯- 
৬৪] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
ও عائق كلا نيش‎ এ دن ويك إا من‎ ও ل وأو إل توج أ 4 آن‎ 
ان ان‎ ৬৯৫৭ "9 7 
৩৬13515৯০45 من‎ ১5 এত مت ما مر‎ MILES © هم مُغْرَقُونَ‎ 
سی سور رو شش تہ‎ 
১7০35 ৩৮৭ গত গু 2৫৩০৩ পরত ৬০ ০৯ ৬৩০ 
05৬০৫ لقول ومن‎ ale الا من سبق‎ এসিড GE ৬৪১5৬ ৬০৩৪ ال‎ 
৫০ 405 BE ءامن 95 یل © موقال أركبُوأ فیها الله‎ 
ও 58 ASE ৬9৩ ICL لَعَفُورٌ 5 © وهی ری بو فى مج‎ 
FE এ 3৬০ تکن مُم آلگفرین © قال‎ 9৩ آزگب‎ 25 J 


یعصمق مِنَ ال لا عا اليو هن أت ر اه لا من رجم ০5‏ 8 
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نٹ এ 05 এনএ 5৩55৬‏ وغیض 
oes মনা‏ ار GATE ৬৭‏ وقیل ৫৮406211353‏ © 369 
وح وه فال رت إن نیم من ال وان وغد لق ওত ও‏ 
1১2৩৪‏ هه لیس من A এস‏ عمل ১৫163১35৬85‏ 
ق ہو۔ এএল Y lo‏ أن تسغون من ৩4৮৫0‏ © قال رب لو بلك أن 
এ‏ ما لَيْسَ 25০8 এ‏ ولا تفیزلی وتزعنی ৩৪‏ من آلخدیرین © 
قبل یشوخ أخبظ بسكي ৯৯৪০ ও‏ غیت وك ی এ ৩৩‏ وم 


# 


Lite‏ ا غات ا بم 8 یلق یز Be গজ‏ ار لیف کا 
كنت تفلنها آدت ولا ৫৪‏ ين بل هتا تأضيرإنَّ এনা‏ نتفي © € 
[هود: ۰۳۰ [5৭‏ 

“আর নূহের কাছে ওহী পাঠানো হল যে, ‘যারা ঈমান এনেছে, তারা 
ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা 
করে সে জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না"।“আর তুমি আমার চোখের 
সামনে ও আমার ওহী অনুসারে নৌকা তৈরী FF | আর যারা যুলম 
করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোনো আবেদন করো 
না। নিশ্চয় তাদেরকে ডুবানো হবে'।আর সে নৌকা তৈরী করতে 
লাগল এবং যখনই তার কওমের নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি তার পাশ 
দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত। সে বলল, ‘যদি তোমরা 
আমাদের নিয়ে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস 
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করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ'। অতএব, শীঘ্রই তোমরা 
জানতে পারবে, কার উপর সে আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্চিত 
করবে এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী আযাব অবশেষে যখন 
আমার আদেশ আসল এবং চুলা উথলে উঠল’, আমি বললাম, “তুমি 
তাতে তুলে নাও প্রত্যেক শ্রেণী থেকে জোড়া জোড়া এবং যাদের 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাদের ছাড়া তোমার পরিবারকে এবং 
যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ۱ আর তার সাথে অল্পসংখ্কই ঈমান 
এনেছিল ۱ আর সে বলল, “তোমরা এতে আরোহণ কর। এর চলা ও 
থামা হবে আল্লাহর নামে নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। আর তা পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে চলছিল 
এবং নূহ তার পুত্রকে ডাক দিল, আর সে ছিল আলাদা স্থানে- ‘হে 
আমার পুত্র, আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সাথে 
থেকো না”।সে বলল, ‘অচিরেই আমি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা 
আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে'। সে (নূহ) বলল, “যার প্রতি 
আল্লাহ দয়া করেছেন সে ছাড়া আজ আল্লাহর আদেশ থেকে কোনো 
রক্ষাকারী 5 ۱ এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে ঢেউ অন্তরায় হয়ে 
গেল। অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল ١ আর বলা 


! التنور‎ এর আরেকটি অর্থ হল ভূপৃষ্ঠ। প্লাবন শুরু হওয়ার আগে ভূপৃষ্ঠের সবখান 
দিয়ে পানি উৎসারিত হতে ۱ 


£ অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একটি নর ও একটি মাদী। 
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হল, “হে যমীন, তুমি তোমার পানি চুষে নাও, আর হে আসমান, 
বিরত হও'। অতঃপর পানি কমে গেল এবং (আল্লাহর) সিদ্ধান্ত 
বাস্তবায়িত হল, আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর উঠল এবং ঘোষণা 
করা হল, ‘ধ্বংস যালিম কওমের জন্য'। আর নূহ তার রবকে ডাকল 
এবং বলল, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সন্তান আমার 
পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য। আর আপনি 
বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক'। তিনি বললেন, “হে নূহ, সে নিশ্চয় 
তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে 
বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, আমার কাছে তা চেয়ো না। আমি 
তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না 56 | সে বলল, 
“হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি 
অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না 
করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে যাব" ।বলা হল, “হে নূহ, তোমার ও তোমার সাথে যে 
উম্মত রয়েছে তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকতসহ 
অবতরণ কর। আর আরো অনেক উম্মতকে আমি জীবন উপভোগ 
করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে 
যন্ত্রণাদায়ক 513۳5 ۱ এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর 
মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতঃপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার 
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কওম। সুতরাং তুমি সবর কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল 
মুত্তাকীদের জন্য” । [সুরা: হুদ: ৩৬-৪৯] 
الله 12885 قا ول ده سل الله نون قاس‎ ০০22 20 
ی لد کو وتاین تِيّ‎ ৪৩৬০1558455 
SAE لك ول کم فیه قولا‎ 4 5৯ در‎ 4258 
15950 له لیس‎ 3949৮ SSIS لَِوِْه:‎ 
ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর 
যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, তারপর দাজ্জালের উল্লখ করে বললেন, 
আমি তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করছি আর প্রত্যেক নবীই 
নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নূহ 
আলাইহি সালাম ও নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জাল থেকে সতর্ক 
করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা 
বলছি, যা কোনো নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি ۱ তা হলো তোমরা 
জেনে রেখ, سرمي‎ আর আল্লাহ কানা ۲ 
Bl Lo قال: قال 650 الله‎ 4২০ 4৩9 ٤ و‎ দা 
کا مت ا‎ 


کت 


মিল‏ 4: له 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩৭। 
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২৩14৮ SNAG AYE tas 39491‏ جي الئان ون 

82155812228 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি 
তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা 
কোনো নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি? তা হলো, নিশ্চয়ই সে 
হবে কানা, সে সাথে করে জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'টি কৃত্রিম ছবি 
নিয়ে আসবে ۱ অতএব যাকে সে বলবে যে এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে 
সেটি হবে জাহান্নাম । আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের ঠিক 
সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩৮। 
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হুদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায় 'আদ 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
রদ এ) آجخر ین‎ 2 20155158595 ৯৯০১৬ ১ ৫০০ 
8৮৭ 72555 تردق فى‎ 0145 ০18 জী تون © قال الملا‎ 
۵ ৫০৫০ من الکذبیت تل وت لیس 15503509453 ین کب‎ 
۳ ৪১:০৩ এ © ওলি لُڪ رست‎ 
৪ ১০৫ ০৪ ৫৬ 2০ UH 46৯4 زج تسم‎ ৬ کم‎ 
تاليا‎ ৪ ১4৬ এ وھ اھ‎ ডি ০৮ افو‎ ও 95 وج‎ 
৩৪৩8 ہت‎ 
টি রাবার এ 
FRSC ১5 من‎ A رل‎ ৬১৪৪ ০১ و شی‎ 
জো নিবি? 225 55 والذيخ‎ 25৫0 © পির 

[Ve ۰70 وَمَا 055521%6 © [الاعراف:‎ 90৬ یئ‎ 
“আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই CT সে 
বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত 55 ۱ তিনি ছাড়া 
তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন 
করবে না"? তার কওমের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, “নিশ্চয় আমরা 


তোমাকে নির্বৃদ্ধিতায় দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে 


১৩ 


یی 
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মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি'। সে বলল, “হে আমার কওম, 
আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই; কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের 
পক্ষ থেকে রাসূল'।আমি তোমাদের নিকট আমার রবের 
রিসালাতসমূহ পৌঁছাচ্ছি, আর আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী 
বিশ্বস্ত'।“তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে 
তোমাদেরকে সতর্ক করে? আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তিনি 
তোমাদেরকে নৃহের কওমের পর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং 
সৃষ্টিতে তোমাদেরকে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। 
সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর নিআমতসমূহকে, যাতে তোমরা 
সফলকাম হও" ।তারা বলল, “তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ 
যে, আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি এবং ত্যাগ করি আমাদের 
পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদাত করত? সুতরাং তুমি আমাদেরকে যে 
ওয়াদা দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী 
59 ۱ সে বলল, ‘নিশ্চয় তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ 
থেকে আযাব ও ক্রোধ পতিত হয়েছে। তোমরা কি এমন নামসমূহের 
ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছ, যার নামকরণ করেছ তোমরা ও 
তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ 7 
করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে 
অপেক্ষা করছি'। অতঃপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা ছিল, 
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তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা রক্ষা করেছি এবং তাদের 
আর তারা মুমিন ছিল না”। [সূরা আল-আ “রাফ: ৬৫-৭২] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
IL ৩৫ من‎ ঠা ভি ولا‎ ৭0 45 انکر‎ মু آعا غاد‎ 25৬) 
9৩ © غذاب بو عظبر‎ nile آحاف‎ ধা وین خلیه- آلا تعبدوا لا‎ 
109 © 53521 کنت من‎ ৩1 এড gh ৩5৫০ এল 
55 بو کی نس قا ون‎ এট لغ جنة له سک‎ 
Ne EET GN 3 
| یر‎ ১1০৪ رها‎ ৮: یم 53 كل‎ ০০০৩ فیها‎ ০১ 
[৫০:৬০] © ৩০৪০] ঠা SE ذلك‎ 5৮ 
আর স্মরণ কর 5۳۲ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যখন সে 
আহকাফের স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল। আর এমন 
সতর্ককারীরা তার পূর্বে এবং তার পরেও গত হয়েছে যে, ‘তোমরা 
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর 
এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'। তারা বলল, ‘তুমি কি 
আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে নিবৃত্ত করতে আমাদের 
নিকট এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে 
আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে ITT | সে বলল, ‘এ জ্ঞান 


একমাত্র আল্লাহর কাছে। আর যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, 
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২৪৮‏ کے 


এক মূর্খ সম্প্রদায়'। অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে 
মেঘমালা দেখল তখন তারা বলল, “এ মেঘমালা আমাদেরকে বৃষ্টি 
দেবে'। (হুদ বলল,) বরং এটি তা-ই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে 
চেয়েছিলে। এ এক ঝড়, যাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে'। এটা 
তার রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে'। ফলে তারা এমন 
(ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা 
যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। 
[সূরা আল্‌-আহকাফ: ২১-২৫] 
وس قَالّ: انُصِرْتُ‎ le الل‎ ৫৩ GA ৩৪ ULE BGS ০৪৩৪ ابن‎ ০ 
OPAL عاد‎ 81 ৭2১ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে ভোরের বায়ু (পুবালি বাতাস) 
দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে আর ‘আদ জাতিকে দাবুর বা পশ্চিমের 
(এক প্রকার মারাত্মক) বায়ু দ্বারা ধংস করা হয়েছে।' 
الله‎ 4০ ال‎ 6:44 ও দি পুতি الله‎ ৫৩ ভগ رؤج‎ LE عن‎ 
85125 31 عو ول زک عضي اغ ال «اللهُمَ‎ 
৭2505015580 بت ین قفا رتم ما ياء‎ ৪9 په‎ ৩৫০ کر ما‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪৩। 
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2 


ক‏ وا تیلب FE ACN‏ له وعرج IES‏ وأفبل ودب BY‏ مرت 
dis ৩০‏ فعرفث هلت في 5 قالث SEGA I AS LIE‏ 
৩৬৬৫‏ قَوْمُ عَادِ: ও‏ )205 عارضا EI‏ م الوا مدا عارض (Ube‏ 
حر ہم 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত 
হত সে দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! 
আমি মেঘের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর মধ্যে যে সব কল্যাণ 
রয়েছে এবং যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তাও এবং আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি এর ক্ষতি, ধ্বংস থেকে এবং যে মন্দ কাজের জন্য 
পাঠান হয়েছে তা থেকে ١ আকাশে যখন বিজলী চমকায়, TET 
বিকট গর্জন হয়, তখন তাঁর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে যেত, রং 
পরিবর্তন হয়ে যেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন 
আবার বের হতেন এবং আগে বাড়তেন ও পিছনে হটে যেতেন। 
যখন বর্ষণ হয়ে যেত তখন তার চেহারায় আনন্দ ফুটে উঠত। 
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তা অনুভব করতে পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, এতে তিনি উত্তর দিলেন হে আয়িশা! আমার আশংকা হয়, 
এমন হতে পারে যেমন হুদ আলাইহিস সালামের কাওম বলেছিল, 
যখন তারা মেঘমালাকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, 
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তখন তারা বলতে লাগল, এ প্রসারিত মেঘমালা, আমাদের উপর 
ভারি বর্ষণ FAC 


AEH LSE ৮৮০ ও এ ৩১৪৬৬ ৬৪‏ صل الله عَلَيْهِ سل 
تفول: ৩৫‏ سول الله صل الله mA 20189619175 এড‏ غرف DS‏ 
তি‏ ال )3 3৯8 এ 13 4 ৩15 ৩৮ ঠা ৩৪৯৫‏ 19 م5 

(20) الَْطر:‎ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 
“আনহা বলেন, যে দিন আকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকত, ঝড়ো হাওয়া 
প্রবাহিত হত তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
চেহারায় তা প্রকাশ পেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে আসতেন, 
বাহিরে যেতেন ١ যখন বর্ষণ হয়ে যেত তখন তার চেহরায় আনন্দের 
আভা বয়ে যেত, চিন্তা ও পেরেশানী ভাব কেটে যেত। আয়িশা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, 
তিনি বললেন, আমার আশংকা হয়ে যেত, এতে আমার উম্মাতের 
উপর প্রেরিত কোনো আযাব রয়েছে এবং তিনি যখন বৃষ্টি দেখতেন 


তখন বলতেন, এত আল্লাহর রহমত ۳ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৮৯৯। 


2 মুসলিম, হাদীস নং ৮৯৯। 
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35 55 ما لم تن له‎ পাটা صلخا تال‎ Sy 5 ل وال‎ 
EAE. 1402 3৯4০ 92 280 اء نکم‎ 
جعلم خلفاء‎ ৮6৩০৩০০৪৪৪৪ ا‎ এ 
71৩৯ 355 من سُهُولِهَا قضورا‎ ৪১১০৫ ৩০৪ من دعر وتران ف‎ 
SMI لاس میم ۵ ٹل‎ ও 5 اه ولا‎ বুক کہ تكبا‎ 
৬০ TSA te ءامن‎ ৩৭৮৮০ জি من قزیه.‎ ie 
(10527 জে قال‎ © ৫১2০৪ ۳ ৩193 ০50 ৩৩ 422 
(১০০98 رتهم‎ A وعتوا عن‎ ৪৫195 © ৩১১৯০০৪০৪৪০ GH 
৪ كُنت من 3 © 8 سی‎ ৩1৬ এ آفتتا‎ 
[va ۸۷۳ [الاعراف:‎ 4 © ৩০০০৪] 554 تحن لا‎ 
“আর সামুদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে 
বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া 
তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর 
,اوت‎ তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে 


মাটি 


= 


0 
2 
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দাও, সে আল্লাহর যমীনে আহার করুক। আর তোমরা তাকে মন্দ 
দ্বারা স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব 
পাকড়াও করবে ।আর স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি 
তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে যমীনে আবাস 
দিলেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং 
পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর 
নিআমতসমূহকে স্মরণ কর এবং যমীনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে 
বেড়িয়ো না। তার কওমের অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ তাদের সেই 
যে, সালিহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত”? তারা বলল, “নিশ্চয় সে 
যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী'। যারা অহঙ্কার 
করেছিল তারা বলল, ‘নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা 
তার প্রতি অস্বীকারকারী'। অতঃপর তারা উন্ত্রীকে যবেহ করল এবং 
তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, 
যদি তুমি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক'। ফলে তাদেরকে 
ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় 
হয়ে মরে রইল। অতঃপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং 
বলল, “হে আমার কওম, আমি তো তোমাদের নিকট আমার রবের 
রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি; 
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কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না”। [সুরা আল- 
আ “রাফ: ৭৩-৭৯] 
৮:35 ০৪3 065৫ তত الخ‎ AT ৩১৯ চপ) ১ 
وی لو مه‎ ০4১০ এ Ul جاء‎ এও ৩০০5৪ ও ذلك‎ 
925 ও ডি © By رت هو القوق‎ ৫1১৪ وین خزي‎ ও 2 
فا آلآ إل کنو‎ Bs گان لع‎ © ৩৪৫ ০০ ও aioli এ 
[WALCO TE مرو ریم ألا‎ 
‘আর হে আমার কওম, এটি আল্লাহর উট, তোমাদের জন্য 
নিদর্শনস্বরূপ। তাই তোমরা একে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে 
(বিচরণ করে) খাবে এবং কোনরূপ মন্দভাবে তাকে স্পর্শ করো 
না, তাহলে তোমাদেরকে আশু আযাব পাকড়াও করবে, | অতঃপর 
তারা তাকে হত্যা করল। তাই সে বলল, “তোমরা তিন দিন নিজ 
নিজ গৃহে আনন্দে কাটাও। এ এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা হবার 
নয়'। অতঃপর যখন আমার আদেশ এল, তখন সালিহ ও তার 
সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত 
দ্বারা নাজাত দিলাম এবং (নাজাত দিলাম) সেই দিনের 21 
থেকে ۱ নিশ্চয় তোমার রব, তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী । আর 


যারা যুলম করেছিল, বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল, 
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ফলে তারা নিজদের গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল। যেন তারা 
সেগুলোতে বসবাসই করেনি। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি 
তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য 
রয়েছে ধ্বংস। [সূরা: হুদ: ৬৪-৬৮] 
ول ودگر الدِي‎ ৮৩ صل الله‎ ভর ৬৯৮০ قال:‎ ৪5 الله ہي‎ ৪ ৬০ 
رمع‎ BE ৮৯ 355955১১৩০৩ قال: دب‎ এ عفر‎ 
আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম থেকে শুনেছি এবং 
তিনি যে লোক (সালিহ আলাইহিস সালামের) উঠনী যখম করেছিল 
তাঁর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, উটনীকে হত্যা করার জন্য 
এমন এক লোক তৈরি হয়েছিল যে তাঁর গোত্রের মধ্যে প্রবল ও 
শক্তিশালী ছিল, যেমন ছিল আবু যাম'আ।' 
BENS LLL 20 ےوہ‎ CUE APA 
1৬ এ 8)" বড یه‎ Led فقال طرل‎ ke ودای‎ 
رَمْعَةَ ' وذ گر‎ 000007 PSU [الشمس: ؟1] انْبَعَتَ‎ 
৮5 মি ডিন lois ১০) النَّسَاءَء فقال:‎ 
> 11৬০০ এও آخر يَوْمِها ثُمَّ وَعَكَلهُمْ في ضحکهم مِنَ الضَّرْطَةِء وَقَالَ‎ 


5 


۲ ۳ As las 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭৭ | 
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আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম কে খুতবা দিতে শুনেছেন, যেখানে তিনি 
সামুদ গোত্রের কাছে প্রেরিত উটনী ও তার পা কাটার কথা বললেন। 
তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আল্লাহর এ বানী বলেন, 
“অতএব তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগা, সে যখন ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠলো” [সূরা শামস: আয়াত ১২] - এর ব্যাখ্যায় বললেন, এ 
উটনীটিকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগা শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর 
হয়ে উঠলো যে সে সমাজের মধ্যে আবু যাম'আতের মত প্রভাবশালী 
ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল। এই খুতবায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কেও 
আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন 
লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারে, কিন্তু এ দিন 
শেষেই সে আবার তার সাথে একই বিছানায় মিলিত হয়। এরপর 
তিনি বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেওয়া সম্পর্কে উপদেশ দিলেন, 
কোনো ব্যক্তি সেই কাজটির জন্য কেন হাসে যে কাজটি সে নিজেও 
করে?! 

E115 SEN HE এও Hl ৫৮ LE ৬ أَنَّ عَبْدَ ال‎ ৩ ৬৪ 
توت اليجْرَ قاستقوا من برا‎ B55 الله صل الله عَلَيْهِ‎ ১৯9 


وَاعْتَجَنُوا 84০414৯5১8৭‏ عَلَيْهِ 805 بهریشوا ما سفوا ین 
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5555 36 ও 00019515825 020৭5 يَعْلُِوا الابل العجیت.‎ SG اہ‎ 
عَنْ تافع.‎ এ تَابَعَهُ‎ IU) 
আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সংগে সামুদ 
জাতির আবাসস্থল ‘হিজর’ নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন 
তাঁরা এক কূপের পানি মশক ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা 
আটা গুলে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাদের 
হুকুম দিলেন, তারা এঁ কূপ থেকে যে পানি ভরে রেখেছে, তা জেন 
ফেলে দেয় আর পানিতে গোলা আটা যেন উঠগুলোকে খাওয়ায় আর 
তিনি তাদের হুকুম করলেন তারা যেন এ কূপ থেকে মশক ভরে 
নেয় যেখান থেকে (সালিহ আলাইহিস সালামের উটনীটি পানি পান 
করত । উসামা (রহ.) নাফি (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ 
(রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন।' 
SEE الله‎ G35 عن أيه‎ XE قال: 05953 بن‎ GG ৩০ 
ذخا مان الَذِينَ‎ থু) لا 55 بجر قال:‎ os fe الله‎ ৫০ ال‎ 
Sp EES EU id آن تکونوا با کیت آن‎ ২8098 
“১৯91০ 
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আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহিস সালাম (তাবুকের পথে) যখন ‘হিজর’ নামক স্থান 
অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন লোকদের 
আবাসস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম 
প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি অনুরূপ বিপদ না আসে। 
তারপর রাসূলুল্ললাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বাহনের উপর বসা 
অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা মোবারক ঢেকে নিলেন।! 
19405 heals داب 9 لال كال وغول ادهل الله غاب‎ 05৩০ 
251০9 SST اسهم أن ڪور‎ ও اڪن‎ 

sl 
আলাইহিস সালাম (তাবুকের পথে সাহাবাদেরকে) নির্দেশ দিয়েছেন, 
তোমরা একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায় এমন লোকদের আবাস্থালে 
প্রবেশ করবে যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছে। তাদের 
উপর যে মুসিবত এসেছে তোমাদের উপরও যেন সে মুসীবত না 
আসে।£ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৮০। 
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ইবরাহীম আলাহিস সালামের ঘটনা 
আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন, 
23 ذ ال‎ E زشد‎ ০ ৫ Ie ৯ 
لها‎ ৪৪6 0345 آنشم لها عَکِفُونَ  الوا‎ ডো এরা 9৬ ৩০৪ 
১5৩ ٹین‎ 206২ کنشم آنشم وءاباژکم‎ এপ قال‎ © ৩১১৫০ 


نتم ৬ ৩৪৩ ও‏ ریم رب এয oN SA‏ قرف 
৫১১ FU‏ آلشهدین © SY LE‏ أضتتکم بَعدَ أن EE‏ 
৬৮৩‏ © فَجَعَلَهُم ২9‏ كبيرا (5৩০৬ © S423 SLL‏ 
دا EDL‏ لین ধর 55536৩০০৮৩৩ ৩৬]‏ ابرهیم © 
الوأ اوا ہو এঞা এত Be‏ للم 5545 © HE‏ عآنت 26 3 
০৯95 ৩৪৪‏ © قال بل قعل ,یرهم SASK BIS‏ ا 
َو ال ضيه 0 ৩৮‏ © م نجسو عل 2৮5৮‏ 
4 عَلِمَت ما গঠিত‏ 53853 © قال SAAS‏ 93395 أله ما لا ینعم 
ভে‏ ولا E এপ‏ تعبدوت من ذون اله للا 6595 تہ 
৯০০৩‏ ;155 لس م إن ES‏ قلي © IEE‏ کونی برا ون 
ع ০৯০‏ 15739 به (2533৫‏ ےک © [الانبیاء: ۰۵۱ ۷۰] 
“আর আমি তো ইতঃপূর্বে ইবরাহীমকে সঠিক পথের জ্ঞান‏ 
দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন‏ 
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সে তার পিতা ও তার কওমকে বলল, “এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর 
পূজায় তোমরা রত রয়েছ"? তারা বলল, ‘আমরা আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি'। সে বলল, “তোমরা 
নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে | 
তারা বলল, “তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছ, নাকি তুমি 
খেল-তামাশা করছ”? সে বলল, ‘না, বরং তোমাদের রব তো 
আসমানসমূহ ও যমীনের রব; যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর 
এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী”। আর আল্লাহর কসম, তোমরা চলে 
যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল 
অবলম্বন করব'। অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিল 
‘আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে কে এমনটি করল? নিশ্চয় সে 
যালিম’। তাদের কেউ কেউ বলল, ‘আমরা শুনেছি এক যুবক এই 
মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরাহীম'। তারা 
বলল, “তাহলে তাকে লোকজনের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা 
দেখতে পারে'। তারা বলল, “হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের 
দেবদেবীগুলোর সাথে এরূপ করেছ”? সে বলল, ‘বরং তাদের এ 
বড়টিই একাজ করেছে। তাই এদেরকেই জিজ্ঞাসা কর, যদি এরা 
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কথা বলতে ۶۳5 ۱ তখন তারা নিজদের দিকে ফিরে গেল+ এবং 
একে অন্যকে বলতে লাগল, “তোমরাই তো যালিম'। অতঃপর তাদের 
মাথা অবনত হয়ে গেল এবং বলল, “তুমি তো জানই যে, এরা কথা 
বলতে পারে 5۳۲۱ সে (ইবরাহীম) বলল, ‘তাহলে কি তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত কর, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে 
পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না” ‘ধিক তোমাদেরকে এবং 
আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদেরকে! “তবুও কি 
তোমরা বুঝবে না”? তারা বলল, “তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং 
তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে 
5۳6 ۱ আমি বললাম, “হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও 
আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম”। [সূরা আল- 
আম্বিয়া; ৫১-৭০] 

৩155 (‏ من شیعته- ء نهیم ৩3 ৩:৮৮ 45 গজ সুভ‏ لأبيه 
55155619545 © نذا ৩০১ ৪৪‏ له 394৯‏ © فَمَا ০০৪3‏ 
BENE © 5 BIE © pd 5556 955 © এগ‏ مُدْبرِينَ 
IE ced তু! 65 ©‏ ألا ৫৮৫০৮‏ © ما لَك لا 5১8৮5‏ © فراع 


1, এ বাক্যের অর্থ “তারা মনে মনে চিন্তা করল তারা বিবেক বুদ্ধি খাটাল” ও হতে 
পারে। 
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© Sie ৩ دون‎ ৩ ® رون‎ 00 © একটি ৬১৩ rele 
© آججیم‎ ও £ بنیتا نان‎ এ 2195 2 9৯255 خَلَقَكُمْ وَمَا‎ এ 
© ১১৪০3 إل‎ ৩৯৩ BIE © এব گیدا تجعلکهم‎ ৪ 95০6 
ود سو تر سے فلت سس‎ 
ا آفقل ع‎ 19৬ 23 এ اَلمتام أن‎ ও إل أَرَى‎ 56 
ও 3550) AE এ فلا‎ ۵ 9৮৩] ئا الا ین‎ ৩] مر ستجدن‎ 
IO ৩১০০০) এ] Yi صَدَّفْت‎ HO ০৯9৮ 053 
]۱۰۷ ۰۸۳ آلمبین © $9 5258 38( عظیم © 4 [الصافات:‎ পুলা ها له‎ 
“আর নিশ্চয় ইবরাহীম তার দীনের অনুসারীদের TEYE ۱ সে 
বিশুদ্ধচিত্তে তার রবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। যখন সে তার পিতা 
ও তার কওমকে বলেছিল, “তোমরা কিসের ইবাদত কর’? তোমরা 
কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা উপাস্যগুলোকে চাও”? “তাহলে সকল 
সৃষ্টির রব সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী”? অতঃপর সে 
তারকারাজির মধ্যে একবার দৃষ্টি দিল। তারপর বলল, 'আমি তো 
অসুস্থ'। অতঃপর তারা পৃষ্টপ্রদর্শন করে তার কাছ থেকে চলে গেল। 
তারপর চুপে চুপে সে তাদের দেবতাদের কাছে গেল এবং বলল, 
“তোমরা কি খাবে না?’ তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছ 
না”? অতঃপর সে তাদের উপর সজোরে আঘাত হানল। তখন 
লোকেরা তার দিকে ছুটে আসল। সে বলল, “তোমরা নিজেরা 


খোদাই করে যেগুলো বানাও, তোমরা কি সেগুলোর উপাসনা কর’, 
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অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি 
করেছেন”? তারা বলল, “তার জন্য একটি স্থাপনা তৈরী কর, তারপর 
তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর, ۱ আর তারা তার ব্যাপারে একটা 
দিলাম। আর সে বলল, 'আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনি 
অবশ্যই আমাকে হিদায়াত করবেন مہ‎ আমার রব, আমাকে 
সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন’। অতঃপর তাকে আমি পরম 
ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম ۱ অতঃপর যখন সে 
তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, “হে প্রিয় 
বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব 
দেখ তোমার কী অভিমত”; সে বলল, “হে আমার পিতা, আপনাকে 
যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ 
আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'। অতঃপর তারা 
উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে; কাত করে শুইয়ে দিল 
তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, “হে ইবরাহীম, তুমি তো 
স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের 
পুরস্কৃত করে ٩ ۱۳۳ এটা সুস্পষ্ট ۶۹۳۳۲ | আর আমি এক 
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মহান যবেহের! বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম”। [সুরা আস- 
সাফফাত: ৮৩-১০৭] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
FEES এ ৩ 2 Cals এনা وذ قال برهم زب أجل‎ « 
من کی بواد 25 ذی تزع عبد ينيك‎ এ ركذا إل‎ © (32৮5 
SBI آلقاس تهوت ليم‎ ও ও টি সিল এ pj 
راهم ۳۷ا‎ ) © ৩১৯4 ات‎ 
“আর স্মরণ কর ‘যখন ইবরাহীম বলল, ‘হে আমার রব, আপনি এ 
শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি 
পূজা থেকে দূরে রাখুন'। হে আমার রব, নিশ্চয় এসব মূর্তি অনেক 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করেছে, 
নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হয়েছে, তবে 
নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" ।হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি 
আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার 5 
সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের 
দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি 


` তা ছিল একটি জান্নাতী ۱ 
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থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে”। [সুরা: 
ইবরাহীম: ৩৫-৩৭] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 


( وذ قال بحم رب ری كنيف فخي الَو ا ل الم ین قال ب لسن 
এও জন‏ قال BIS‏ من ভা‏ َصْرْهنَ لت ثم اجعل ১৬ ৬‏ 
Ss‏ من یبلق Cc‏ غلم HT‏ غریژ كي © ) [البقرة: 


[f° 
“আর যখন ইবরাহীম বলল “হে, আমার রব, আমাকে দেখান, 
কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি বললেন, তুমি কি 
বিশ্বাস করনি”? সে বলল, “অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার অন্তর যাতে 
প্রশান্ত হয়”। তিনি বললেন, “তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও ৷ তারপর 
সেগুলোকে তোমার প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ে 
সেগুলোর টুকরো অংশ রেখে আস। তারপর সেগুলোকে ডাক, 
সেগুলো দৌড়ে আসবে তোমার নিকট। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আল-বাকারা: ২৬০] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
جاء‎ 0৬০৪5৪০৬০৬৪ تا رهيم‎ ৫25 এ এপ) 
Ls منهم‎ ৩১১৮ لا كيل ليه‎ সাও © সে بیج‎ 


ক 


الوأ لا تتف تا أزيلتا ال فزم رط © ১5৩ ৩৫০০৩ ই দে‏ رها 


মন 


1589১ را‎ Hl: 39 قالت‎ © ০১৫ ০155০ ৬০১ 
627 


سے 2 ی وب در 2 کک ا و مسق کے توت برد 01 
bi‏ إِنْ هذا ৬‏ عَحِيبٌ ও)‏ قالوا اتعجبین من Al‏ الله رَحمَث الله 


و ام وو 


০০৯০: ৩০ CRS LO Lf تفر ید‎ 


[২ 


2c 4 ৮5‏ کے کے Al‏ اا 
ار وجاعته ও এড ST‏ قوم رط © ৫৫৪9 দে লি‏ © 


عد 


۳ َو 


HE এ آغرض عَنْ هدا در قد جا أَمْرُ 450 217 ءايه‎ ক 
]۷٦ ٣٦۹ [ھود:‎ 4 © ৯৯১৮ 

আসল, তারা বলল, “সালাম'। সেও বলল, “সালাম | বিলম্ব না করে 
সে একটি ভুনা গো বাছুর নিয়ে আসল। অতঃপর যখন সে দেখতে 
পেল, তাদের হাত এর প্রতি পৌঁছছে না, তখন তাদেরকে 
অস্বাভাবিক মনে করল এবং সে তাদের থেকে ভীতি অনুভব করল | 
তারা বলল, ‘ভয় করো না, নিশ্চয় আমরা লূতের কওমের কাছে 
প্রেরিত হয়েছি'। আর তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, সে হেসে উঠল। 
অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের ও ইসহাকের পরে 
ইয়া'কৃবের। সে বলল, “হায়, কী আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করব, 
অথচ আমি বৃদ্ধা, আর এ আমার স্বামী, বৃদ্ধ? এটা তো অবশ্যই এক 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার”! তারা বলল, ‘আল্লাহর সিদ্ধান্তে তুমি আশ্চর্য 
হচ্ছ? হে নবী পরিবার, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর 
বরকত । নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত সম্মানিত” | অতঃপর যখন ইবরাহীম 
থেকে ভয় দূর হল এবং তার কাছে সুসংবাদ এল, তখন সে 5 
কওম সম্পর্কে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। নিশ্চয় 
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۱ 


ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, অধিক অনুনয় বিনয়কারী, আল্লাহমুখী। 
হে ইবরাহীম, তুমি এ থেকে বিরত হও। নিশ্চয় তোমার রবের 
সিদ্ধান্ত এসে গেছে এবং নিশ্চয় তাদের উপর আসবে আযাব, যা 
প্রতিহত হবার নয়”। [সূরা: হুদ: ৬৯-৭৬] 

عن آي GGA‏ رق الله 4৩‏ قال: قال رَسُول الله صل الله দি ade‏ ية 


চন 


০৯০ ০০2৯১ - ELS - 25 BY AGE موی قال:‎ একই 3৮০ 


الراس» BO‏ من ৪০:59‏ قال: ৩:৯০ ৩৪৪?‏ 45545 الى ০‏ الله عَلَيْهِ 
۶ سے ہی 


৬3০9 ০71 مِنْ دیماس - يَعْني‎ EF অত এল শি - وَمَلمَ فقال:‎ 


ছি 


0 


39591 لی: میت‎ JE AEBS HM ৬১৪৪ یفته‎ এ لي: خذ‎ Sa 

01 لجع الفظره آتا رک 2 العاف نات غوث‎ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মিরাজ রজনীতি আমি মূসা 
আলাইহিস সালামের দেখা পেয়েছি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসা আলাইহিস সালামের 
আকৃতি বর্ণনা করেছেন। মুসা আলাইহিস সালাম একজন দীর্ঘদেহী, 
মাথায় কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট, যেন শানুআ গোত্রের একজন লোক। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ঈসা আলাইহিস 
সালামের দেখা পেয়েছি। এরপর তিনি তাঁর আকৃতি বর্ণনা করে 
বলেছেন, তিনি হলেন মাঝারি গড়নের গৌর বর্ণবিশিষ্ট, যেন তিনি 
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এই মাত্র হাম্মামখানা হত বেরিয়ে এসেছেন। আর আমি ইব্রাহীম 
আলাইহিস সালামকেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আকৃতিতে 
আমিই তার বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, তারপর আমার সামনে দু’টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে 
দুধ, অপরটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ 
করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম এবং তা পান 
করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি ফিত্রাত বা স্বাভাবিকেই 
গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেখুন! আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, 
তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। ! 
قال: کم‎ xed عن ال صل‎ 4:০4 رضي‎ ০৪৩০ عن ابن‎ 
Ge یه وغذا‎ Gs درل‎ SS) GENE NE ME فوزون‎ 
এ 819 ৭৮919 LIDS یکی‎ ১5৫95৭৭5195 
Td ০৮০৮৪০০০4১9 CEN يُفْكَدُ 2 ات‎ get من‎ 
"dl 41 8 J ০80৬ 35৮৩৮ ڪل‎ 05 1919 
- [المائدة: 174 قَوْلِهِ‎ (S525 فیهم کل‎ ৩৩০15 5 (وکنث‎ 
LNG [البقرة:‎ (25৩1 (العَرِیژ‎ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর ময়দানে খালি 


* বুখারী, হাদীস নং ৩৪৩৭। 
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পা, বিবস্ত্র এবং খাতনাবিহীন অবস্তায় উপস্থিত করা হবে। এরপর 
তিনি (এ কথার সমর্থনে) পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত 
করলেন, “যে ভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সুচনা করেছিলাম, সেভাবে 
পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রুতি। এর বাস্তবায়ন আমি 
করবই”। [আম্বিয়া : ১০৪] আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে 
কাপর পরানো হবে তিনি হবেন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। আর 
(সে দিন) আমার অনুসারীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে পাকড়াও 
করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । তখন 
আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী, এরা তো আমার অনুসারী! এ 
সময় আল্লাহবলবেন, যখন আপনি এদের থেকে বিদায় নেন, তখন 
তারা পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। কাজেই তারা আপনার সাহাবী নয়। 
তখন আল্লাহ্র নেক বান্দা ঈসা আলাইহিস সালাম যেমন 
বলেছিলেন; তেমন আমি বলব, “হে আল্লাহ্‌! আমি যতদিন তাদের 
মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক। 
আপনি পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [বাকারা: ১২৯]? 

عن آي مُرَیرَة ৪০‏ الله এ‏ قال: : قال اي Lo‏ الله عليه 55 عق 
rol‏ عليه FSSA‏ بها 55 فيا مك من او SIE‏ 
ارہ 1056 81055 BIN‏ من أشن )2 0:56 ৫8:20‏ 
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6 رصم 


۳ وخ‎ ৪০৫৮ YF لش م‎ ۳ ১: ওঠা لي‎ ৪520 7 
بلق‎ LT کذث‎ ও الم‎ এ কু SF یه تقامث‎ 75 এ 
$= ৬৭5৪ GNF 2395 ক FY BB ৬০০০ ৮০ 
لو رط‎ RENEE ای و‎ EEN IG 1425০ 
اك رن م ته سے قاسن‎ 
قري لا َل رَوْحِيء فلآ‎ ELLA آمَنْتُ بلق وَيرَسُولِكَ‎ এর 16455 
Hf اليم ال‎ এ قال‎ » sp ০5৫9 حَقٌ‎ £5 39 এ এ 
চির এ هي‎ ৩৪ ৬৪ إن‎ বে এই” yer هلاه قل أل‎ 
৪ لا 182 ازج‎ এ) 205 45 20৩ ag في‎ % এ 
ও 5 ক 4940 পু ০99 এ ৩ দা ৬১৪৪০ লগ 
3 মি BEES الله‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 
তাঁর স্ত্রী সারা'কে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে 
প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক 
অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হলো যে, ইবরাহীম (নামক এক 
ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ 
করেছে। সে তখন তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে 
ইবরাহীম, তোমার সাথে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। 
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EN 


ن 


তারপর তিনি সারা”র কাছে ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করোনা ١ আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার 
বোন ৷ মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার কসম. দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর 
আমি ছাড়া আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই- 
বোন। এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম (বাদশাহর নির্দেশে) 
সারা'কে বাদশাহর কাছ পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর 
হল। সারা উযু করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দুআ 
করলেন, হে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা, আমিও তোমার উপর এবং 
তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ছাড়া সকল 
থেকে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষন করেছি। তুমি এই কাফিরকে 
আমার উপর ক্ষমতা দিওনা। তখন বাদশাহ বেহুশ হয়ে পড়ে 
মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, আয় 
আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন, এ যদি মারা যায়, তবে লোকে বলবে, 
স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে 
দুইবার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কসম, তোমরা আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে 
ইবরাহীমের কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদীয়া 
স্বরুপ দান কর। সারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট ফিরে 
এসে বললেন, আপনি জানেন কি, মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরকে 
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লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাদি হাদীয়া হিসাবে 
দেয়।! 

عن آي 455 قال: قال ای صل الله عَليْهِ ১৪ SUL ও ও‏ 
৯৯০ ৬৯৬‏ عن ايوب عن نب عن اي هیر قال: 46 ای صل الله 
عليه وَمَل ' لَْ ০৩৩০৫‏ ریم | إل আ ৩৪‏ یتنا یریم 2৩5‏ 


Si ৬০1 ৪৪৩০৪‏ كف الله ی الگافرِ رَأَحْتَمَني 
EN পু‏ وت الك وا ا As‏ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম‏ 
তিনবার ব্যতীত কোনো মিথ্যা কথা বলেন নি। অত্যাচারী বাদশাহর‏ 
দেশে তাকে যেতে হয়েছিল এবং তার সাথে “সারা” রাদিয়াল্লাহু‏ 
‘আনহা ছিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (সেই‏ 
বাদশাহ) হাজেরাকে তাঁর সেবার জন্য তাঁকে দান করেন। তিনি‏ 
ফিরে এসে বললেন, আলম্নাহ্‌ কাফের থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান‏ 
করেছেন এবং আমার খেদমতের জন্য আজেরা (হাজেরা)-কে‏ 
পানির সমসত্মানগণ (কুরাইশ)! এ হাজেরাই তোমাদের ۳7‏ 


* বুখারী, হাদীস নং ২২১৭। 
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عن اب ০০৩৪‏ رضي اله عنهماه قال: Lo A ss‏ الله 426 এ‏ ابیت 


03 رس‎ ১5 دی‎ wh JIE 0 فيه $52 21 0 وَصَورَةً‎ ed 


جح دح تب سیت مت 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কা'বা ঘরে প্রবেশ ۶۱‏ 
সেখানে তিনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও মারইয়ামের ছবি‏ 
দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের (কুরাইশদের) কি‏ 
হল? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকবে,‏ 
সে ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না। এ যে ইব্রাহীমের ছবি‏ 
বানানো হয়েছে, (ভাগ্য নিরধারক জুয়ার তীর নিক্ষেপরত অবস্থায়)‏ 

তিনি কেন ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করবেন!’ 
لله 5546 ا ند‎ 4০ ال‎ এ 48৩ وضي له‎ ৫ ৬৬ 
4: وَإِسْمَاعِيلَ‎ FA قمحیثه ورأی‎ ও مر‎ তল BS dy 
قظ».‎ ১৭9৬৭] 4919480185৬) IE 4৭১৭1 ০96 السَلام‎ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বা ঘরে ছবিসমূহ দেকতে পেলেন, 
তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত 
তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না। আর তিনি দেখতে পেলেন, ইব্রাহীম 


বুখারী, হাদীস নং ৩৩৫১। 
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এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালামের হাতে ভাগ্য নিরধারণের 
তীর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাদের (কুরাইশদের) অপর 
লানত বর্ষণ করুক। আল্লাহ্‌র কসম, তারা দু'জন কখনও ভাগ্য 
নির্ধারক তীর করেন নি।? 
الله عَلَيْهِ وس قال: ' یی‎ ৫০ ال‎ ১০ “die رضي الله‎ 5555 আঁ عن‎ 
মক ৯০ ُ is وغبرة‎ FS ابراهیم یا #55 لیام وعل وجه آرَرَ‎ 
৫51 فقو نهیم یا رب‎ Dna ےچ الوم لا‎ gas ISH 
ن آي الأَبْعَد؟ فَيَقُولُ الله‎ 35 ০ ৬১৯ ৬৭ ৩৯৪৪ ألا ريق‎ ES 
IIE ما تحت‎ LAIBLE الكَافِرِين» كُمَ‎ BEES Bd 
'0এ। ی في‎ 4395 ১৩০ EEL 89815 ০83 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন ইব্রাহীম আলাইহিস 
সালাম তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডল কালিমা 
এবং ধুলাবালি থাকবে ١ তখন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাকে 
বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা 
করবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা 
করব না। এরপর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম (আল্লাহ্র কাছে) 
আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৫২। 
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করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। 
আমার পিতা রহমর থকে বঞ্চিত হওয়ার থেকে অধিক অপমান 
আমার জন্য আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি 
ইব্রাহীম! তোমার পদতলে কি? তখন তিনি নিচের দিকে তাকাবেন। 
জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা 


عق أى حيبي قزل PA‏ أَصابهم بيت جرد 26 وال এ‏ أن 
IG ১3815 ۳۹‏ لہ Jails ও]‏ $9 ق CELE‏ مگ وس أن نس 


ال 


سر ور 


56555 EE تفعل الم لین‎ 35৮০ 
سر وہ ھ7‎ 


جا 


۶0 - ما آذري کیک قال وا اا کر ي تفيي بِيَیْو- 
مد هممث - أَوْإِنْ ٹن لا 9 قال - مرت بتاقي EINES‏ 
৩180 JEG dS ৮৮‏ نهیم حرم مه فجعلها حرم 
وول رمث التبينة راما ما ও‏ 806 لا باق نبوا ا ولا ل 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৫০। 
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45532 لعف البرك لكا في‎ ২15 فیها ملاح لقتال ولا خبط فیها‎ 
في مُدّنَاء اللهُمَ ارك لتا في صَاعِتاء اللهم‎ এ صاعتاه اللهُمَ ارك‎ IITA 
برگتان»‎ SHE لتا في 05255 الله اجعَل‎ 8১381 4৩৩ بار لتا في‎ 
০১ ১৫54৩ ২৩3৪ ولا‎ dts الْمَدِيئةِ‎ ৬৪ ও ক تفيي‎ SHG 
নু إلى‎ (30 EG lsh قال بلّاس:‎ 5 a ئی دموا‎ 
055৩1501655 من کاو - ما‎ Dl به‎ HL تیف به أو‎ ওযা 
2৬5 DS ئو 5 الله بن 65355 قبل‎ পভ EE 
আবু সাঈদ, মাওলা মাহরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তারা 
মদীনায় কষ্ট ও দুঃখে পতিত হন। তিনি আবু সাঈদ খুদরী 
পরিবারের সদস্য সংখ্যনা অনেক এবং আমরা দুঃখ দুর্দশার 7٦ 
হয়েছি। তাই আমি আমার পবিবারকে কোনো শস্য শ্যামল এলাকায় 
তা করো না বরং মদীনাকে আকড়ে থাক। কারণ, একদা আমরা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হলাম, আমার মনে 
হয়, তিনি এও বলেছেন যে এবং উসফান পর্যন্ত পৌছলেন। এখানে 
তিনি কয়েক রাত অবস্থান করলেন লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! 
আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি। অথচ আমাদের পরিবার 
পরিজন আমাদের পশ্চাতে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে এবং আমরা 
তাদের (নিরাপত্তার) ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। একথা নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি বলেন, কি 
ব্যাপার, তোমাদের একথা আমার নিকটে পৌঁছেছে। রাবী বলেন, 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কথাটা কিভাবে পূর্বব্যক্ত করেছেন তা 
আমার মনে নেই। সেই সত্তার নামে শপথ অথবা সেই সত্তার শপথ, 
যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্য আমি মনস্হ করেছি, অথবা যদি 
তোমরা চাও রাবী বলেন, আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কোনটি 
বলেছেন, তা আমার সঠিক মনে নাই। তবে আমি নিশ্চিত আমার 
38 অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিব এবং মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তার 
একটি গিটও খুলব না। (যাত্রা বিরতি করব না)। তারপর তিনি 
বললেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে 
হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তা পবিত্র ও সন্মানিত হয়েছে। আর 
আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম যা দুই পাহাড়ের (আইর ও 
উহুদ) মধ্যস্হলে অবস্হিত। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না, 
এখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রবহন করা যাবে না এবং পশু খাদ্য 
হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত গাছপাথর পাতাও পাড়া যাবে না। 
হে আল্লাহ! আমাদের এই শহরে বরকত দান করুন হে আল্লাহ! 
আমাদের 771 - এ বকরত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের মুদ্দ-এ 
বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! বরকতের সাথে আমাদের আরো 
দুটি বরকত দান করুন। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! 
মদীনার এমন কোনো প্রবেশ পথ বা গিরি সংকট নেই যেখানে 
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তোমাদের মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দু-জন করে ফিরিশতা 
পাহারায় নিযুক্ত নেই। পুনরায় তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, 
“তোমরা রওনা হও।” অতএব আমরা রওনা হলাম এবং মদীনায় 
এসে পৌছলাম ۱ সেই সত্তার শপথ যার নামে আমরা শপথ করি 
অথবা যার নামে শপথ করা হয়- হাম্মাদ তার উধর্বতন রাবী কোনটি 
বলেছেন সে সমন্ধে সন্দেহে পড়েছেন ۱ আমরা মদীনায় প্রবেশ করে 
বাহনের পিঠের হাওদা তখনও খুলিনি ইত্যাবসরে আবদুল্লাহ ইবন 
গাতফান গোত্রের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে, 
অথচ এরূপ কিছু করার দুঃসাহস তাদের হয় নি।' 
315 SG یریم رم‎ Sh 5 গতি الله‎ Lo এ عن جابي قال:‎ 
1৬:৩০ ২০ ১9০৩৩ EEN GEN ماب‎ Edi ৬০০ 
জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 
মক্কার হারাম নির্ধারণ করেছেন, আর আমি মদীনাকে হারাম বলে 
ঘোষণা করছি- এর দুই প্রান্তের 3576م‎ মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে | 
অতএব এখানকার কোনো কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং 
এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না।£ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৪। 
£ মুসলিম, ১৩৬২ ١ 
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এ এত ৩০ امن تن إلى سکس اللذرئ» أن‎ ১৫০ سید قن‎ ভে 


۳ 


FF ভিডিও‏ ي افو 2 ہی 5০‏ سا رق یره و مقو ری رہ وة 
এ ১০‏ اي سعید اه ৭১ ৮০‏ الله صل الله عليه 555 یقول: ×ط 


۷ 


৭৬ 


১০০০ ریم مه قال: كم كان‎ ES জজ ভু رمث مان‎ 
মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারাম ঘোষণা করছি, যেমন ইবরাহীম 
আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। (রাবী) আবদুর 
রহমান বলেন, অতঃপর আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যদি 
আমাদের কারও হাতে পাখি দেখতে পেতেন তবে তিনি তার হাত 

থেকে পাখিকে মুক্ত করে ছেড়ে দিতেন |“ 


( মুসলিম, ১৩৭৪। 
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আল্লাহর নবী শো'আইব আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতির ঘটনা 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

উড ৩০৩০১৩৬৩৫১৯‏ له ما تن এ)‏ یر قذ 
ই‏ من গা ৮০359 ৬190০‏ 
ولا فیدر فى গা‏ بَعْدَ ৩৪‏ الکم 25 এ‏ إن كُنثم 522 © 
و ہس = ৩১9 ৮০৪‏ وَتَصُدُونَ عَن এটা ০৪০‏ من নি‏ بے 
৬ ১5৯ ৬‏ کشم ১৩৪‏ گار 199 کف 0৪‏ عَقِبَة لقِبَة 
ا © وان ib ৩৫‏ 2 فا الم اك دب du‏ 
elt‏ کر ظظش للا 


آنین SET‏ من قوبه. DEL LEN SM 42586 IE DEBS‏ ین 


۶00۳0۲ এ ৪৩৯৮০ ৫ 97845৩৫৩৩৯৭ 
کر وٹ‎ E 2458 فى م‎ 


قي نكال د ماخ وق تا را فخ এ‏ ون ৬0৪‏ 
و > ت ی وال لذن کم فآ شقن شعَيبًا 
اس مد ملق ৩০১৯১591৮46‏ © الین 
گب معا گان Hf‏ يتوا فبا الین CES US‏ وأ هم ৩০০৬]‏ © 
تو عم زل تم كذ ০৩১০০ ৬ লহ‏ 
ءَامّیٰ عل $ 28 گفرین © ) [الاعراف: ۸۰ [৭‏ 
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“আর মাদইয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে 
বলল, “হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া 
তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ 65۱ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা পরিমাণে ও 
ওজনে পরিপূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দেবে না; আর 
তোমরা যমীনে ফাসাদ করবে না তা সংশোধনের পর। এগুলো 
তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মুমিন হও'।আর যারা তাঁর প্রতি 
ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখাতে, আল্লাহর পথ থেকে বাধা 
দিতে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে তোমরা প্রতিটি পথে 
বসে থেকো না'। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে কম, অতঃপর 
তিনি তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং দেখ, কিরূপ হয়েছে 
ফাসাদকারীদের পরিণতি ١ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি 
যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনে আর অন্য দল ঈমান না 
আনে, তাহলে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে 
ফয়সালা করেন। আর তিনি উত্তম ফয়সালাকারী। তার কওম থেকে 
যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, “হে শু'আইব, আমরা 
তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই 
আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের 
ধর্মে ফিরে আসবে । সে বলল, ‘যদিও আমরা তা অপছন্দ করি 
তবুও?’ আমরা তো আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করলাম যদি আমরা 
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তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই- সেই ধর্ম থেকে আল্লাহ আমাদেরকে 
নাজাত দেওয়ার পর। আর আমাদের জন্য উচিত হবে না তাতে 
ফিরে যাওয়া। তবে আমাদের রব আল্লাহ চাইলে (সেটা ভিন্ন কথা)। 
আমাদের রব জ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আল্লাহরই 
উপর আমরা তাওয়াক্কুল করি। হে আমাদের রব, আমাদের ও 
আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দিন। আর আপনি 
শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। আর তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ কুফরী 
করেছিল তারা বলল, ‘যদি তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে 
নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও 
করল। তারপর তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল। যারা 
শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হয় যেন তারা সেখানে 
বসবাসই করেনি । যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ছিল 
ক্ষতিগ্রস্ত। অতঃপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 
হে আমার কওম, আমি তো তোমাদের কাছে আমার রবের 
রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ 
কামনা করেছি। সুতরাং আমি কীভাবে কাফির জাতির ব্যাপারে দুঃখ 
করব”! [সুরা আল-আ'রাফ: ৮৫-৯৩] 


আল্লাহ আরো বলেছেন, 
AE ما كم ین له‎ এ 9০ ام شعیبا 06 قوم‎ ও وال‎ « 


ہے CMTE ১৬‏ 2 و وی ا ای کے 1 
ولا 2556255৯101) 1৮৮01 0৮ 4৫19০‏ 
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0 اه و বি Nae‏ مش ভাত ভিন ৬‏ رت 
চি ওঠ ISM 5 © ৬৪‏ ولا تبْحَسُوأ لاس یام 


09 32 45৫ کت کم ان‎ MEAG LB STINE 
UF ما ینید‎ IS أن‎ DA أَصَلَوئك‎ CALS UN © فی‎ le نا‎ 
HIE قال‎ © LSS ৩৫৪ نا‎ nls أو أن كفقل‎ 
EE E £ 355 عق طض کی‎ এ إن‎ 
এত ما نسم عَنه إن رید لا الاضلح ما استطفث وما توفیتی إلا باه‎ 
ডিএ এ ৩5 ২5 © এ SG SR 


5 
2 موه‎ ৯ 


Ll © وما قوم لوط تنم بِبَعِيدٍ‎ ELS قَومَ‎ 9১০১ قوم وج أو‎ 
55154 2586 ما‎ LIAS © ২২ رَحِيمٌ‎ 4 AES SS 
© nj Ele وم أنت‎ 845০ 4855 لا‎ Les ৫৪ ৩৮৫ ৫545 
35 818 70555 ین الله‎ mil 15৮৮5 ال‎ 
৩৫৩৯৪ ০৮6 এ 5 PH ও تون نظ‎ 
এড ওত ০১ CG اما معدءبرخمة‎ জি ৩ এ ও 


< 3 


৬৩৩৩৫ 52 বি گان لع‎ © ৩৯৫০৮০৬1৮০৪ 

[৭০ ۰۸۶ ه [هود:‎ © ১১ 
"আর মাদইয়ানে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে 
বলল, “হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া 
তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মাপ ও ওযন কম করো 
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না; আমি তো তোমাদের প্রাচুর্যশীল দেখছি, কিন্ত আমি তোমাদের 
উপর এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় 565 ۱ আর হে আমার 
কওম, মাপ ও ওযন পূর্ণ কর ইনসাফের সাথে এবং মানুষকে তাদের 
পণ্য কম দিও না; আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না, 
‘আল্লাহর দেওয়া উদ্বৃত্ত লাভ তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা 
মুমিন হও। আর আমি তো তোমাদের হিফাযতকারী নই’। তারা 
বলল, “হে শু“'আইব, তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ প্রদান 
করে যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত, আমরা 
তাদের ত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা 
করি তাও (ত্যাগ করি?) তুমি তো বেশ সহনশীল সুবোধ"! সে বলল, 
“হে আমার কওম, তোমরা কী মনে কর, আমি যদি আমার রবের 
পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ 
থেকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন (তাহলে কী করে আমি আমার 
দায়িত্ব পরিত্যাগ করব)! যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ 
করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। 
আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার 
কোনো তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং 
তাঁরই কাছে ফিরে যাই'।'আর হে আমার কওম, আমার সাথে 
বৈরিতা তোমাদেরকে যেন এমন কাজে প্ররোচিত না করে যার ফলে 
তোমাদের সেরূপ আযাব আসবে যেরূপ এসেছিল নূহের কওমের 
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উপর অথবা হুদের কওমের উপর অথবা সালিহের কওমের উপর। 
আর 2۳55 কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নয়” ।"আর তোমরা 
তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর অতঃপর তাঁরই কাছে 
তাওবা কর। নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, অতীব ভালবাসা 
পোষণকারী,।তারা বলল, “হে শু'আইব, তুমি যা বল, তার অনেক 
কিছুই আমরা বুঝি না। আর তোমাকে তো আমরা আমাদের মধ্যে 
দুর্বলই দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকত, তবে 
আমরা তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করতাম। আর আমাদের 
উপর তুমি শক্তিশালী নও”। সে বলল, ‘হে আমার কওম! আমার 
স্বজনরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত? আর 
তোমরা তাঁকে একেবারে পেছনে ঠেলে দিলে? তোমরা যা কর, 
নিশ্চয় আমার রব তা পরিবেষ্টন করে আছেন'।আর হে আমার 
কওম, তোমরা তোমাদের অবস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ 
করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার কাছে আসবে সে 
আযাব যা তাকে লাঞ্চিত করবে এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা 
অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।আর যখন আমার 
আদেশ আসল, তখন শু'আইব ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, 
তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা নাজাত দিলাম এবং যারা 
যুলম করেছিল তাদেরকে পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ ١ ফলে 
তারা নিজ নিজ গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল ١ যেন তারা সেখানে 
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বসবাসই করেনি ۱ জেনে রাখ, ধ্বংস মাদইয়ানের জন্য, যেরূপ ধ্বংস 
হয়েছে সামুদ জাতি"। [সূরা: হুদ: ৮৪-৯৫] 
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আল্লাহর নবী লূত আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতির ঘটনা 

আল্লাহ বলেছেন, 
التي‎ 5259326৬855 হা وا قال زيي َو‎ 
مرن اتآ کت نت رت جو تنا‎ SRS ৬88 
© 6১585540146 5 ৩৪4৮০ ও এ খুজি گان جَوَابَ‎ 
28 TEE AE UK ০০৩০ من‎ ৩৩৪ এ که وه لا‎ 

[AE ۸۰ [الاعراف:‎ » © ৩৪১৪০] 42০৩৫ LS 
"আর (প্রেরণ করেছি) লৃতকে। যখন সে তার কওমকে বলল, 
“তোমরা কি এমন অশালীন কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে 
সাথে কামনা পূর্ণ করছ, বরং তোমরা সীমালজ্বনকারী কওম’। আর 
তার কওমের উত্তর কেবল এই ছিল যে, তারা বলল, “তাদেরকে 
তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় তারা এমন 
লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়’। তাই আমি তাকে ও তার 
পরিবারকে রক্ষা করলাম তার স্ত্রী ছাড়া। সে ছিল পেছনে থেকে 
যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাদের উপর বর্ষণ 
করেছিলাম বৃষ্টি। সুতরাং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কিরূপ ছিল" | 
[সূরা আল-আ রাফ: ৮০-৮৪] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
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এ‏ جاء ءال لوط SAAT‏ © قال ام قوم مُنکزون © الوا بل 
Dts‏ بما AE‏ فيه يَمْتَرُونَ © BE;‏ بالق 0 
৩১৮‏ بقظع من ৬৫৮৬১ ২০1০৬৪৪৪329 এট এরা‏ 
نمرون © SITES‏ لِك SE 95 SLT‏ مقطوغ مُصْبِحِينَ © 0 
هل ll‏ یرون © قال ১:99 ১৯০০৫১৩০৬61‏ 

لا ٥ 0 ৩১:‏ از مد ع تج نز جو کٹ 
دك ০14‏ لی نے جے ہے ৩৪/৯ ৯‏ 


Fêl ARE سے ا‎ 

[YY ء٦٦ [الحجر:‎ 
"এরপর যখন ফেরেশতাগণ লুতের পরিবারের কাছে আসল, সে 
বলল, “তোমরা তো অপরিচিত লোক'। তারা বলল, “বরং আমরা 
তোমার কাছে এমন বিষয় নিয়ে এসেছি, যাতে তারা সন্দেহ করত, | 
আর আমরা তোমার নিকট সত্য নিয়ে এসেছি এবং আমরা অবশ্যই 
সত্যবাদী" ۱ সুতরাং তুমি তোমার পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড় রাতের 
একাংশে, আর তুমি তাদের পেছনে চল, আর তোমাদের কেউ 
পেছনে ফিরে তাকাবে না এবং যেভাবে তোমাদের নির্দেশ করা 
হয়েছে সেভাবেই চলতে 5 | আর আমি তাকে এ সিদ্ধান্ত 
জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, নিশ্চয় সকালে এদের শিকড় কেটে ফেলা 
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হবে। আর শহরের অধিবাসীরা উৎফুল হয়ে হাযির হল। সে বলল, 
‘নিশ্চয় এরা আমার মেহমান, সুতরাং আমাকে অপমানিত করো 517 | 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্চিত করো ٩۲ ۱ তারা 
নিষেধ করিনি”? সে বলল, “ওরা আমার মেয়ে ১, যদি তোমরা 
করতেই চাও (তবে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে কর)। তোমার 
জীবনের কসম, নিশ্চয় তারা তাদেরকে নেশায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। 
অতএব সূর্যোদয়কালে বিকট আওয়াজ তাদের পেয়ে বসল । অতঃপর 
আমি তার (নগরীর) উপরকে নিচে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর 
বর্ষণ করলাম পোড়া মাটির পাথর । নিশ্চয় এতে পর্যবেক্ষণকারীদের 
জন্য রয়েছে নিদর্শনমালা ١ আর নিশ্চয় তা পথের পাশেই বিদ্যমান | 
নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন"। [সূরা: আল-হিজর: 
৬১-৭৭] 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

HE 5‏ 09 5559 بهم وضاق بهم E55‏ وقال هلا یم ০০০‏ © 
৩১:৬৪ 4০5‏ اه وین بل ৩৬ ৩৯9৫‏ قال يوم هتولاء 


پر ود 


৩2৫০৩ فى ضَيْفِنَ الیش‎ ৩১১৪ ولا‎ 401555055৩৯ ও৩ 


1 ‘আমার মেয়ে" দ্বারা উদ্দেশ্য কওমের মেয়েরা । কারণ, যে কোন কওমের নবী 
তাদের পিতাতুল্য। 


£ মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রাপথের পাশেই তা বিদ্যমান। 
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ید © IHN‏ عَلِمَت ما এড ও এ‏ من حَقٍ DY‏ عفلم ما ৩৩৬42‏ 
َو ق ৩35 9812৫‏ سکن شیید © الا لوط لا زمل ৩5)‏ لن 
DL Al ৪079‏ بقظع من یل ولا کیت منم أَحَد MN‏ 
8৮৬ ০০৪ ৬৫‏ مَوعدهم لبم ৩০৮৪ ED A‏ © فلا جاء 
ও এজ ও‏ سافلها 555 Cle‏ حِجَارَة من ِچّیلِ ৯৮০৩‏ © 
এ ০৪ ও‏ وما هی ین এলি Sell‏ © 4 [هود: ۸۷۷ ۸۳] 

“আর যখন লুতের কাছে আমার ফেরেশতা আসল, তখন তাদের 
(আগমনের) কারণে তার অস্বস্তিবোধ হল এবং তার অন্তর খুব 
সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর সে বলল, “এ তো কঠিন দিন"। আর তার 
কওম তার কাছে ছুটে আসল এবং ইতঃপূর্বে তারা মন্দ কাজ 
করত। সে বলল, ‘হে আমার কওম, এরা আমার মেয়ে, তারা 
তোমাদের জন্য পবিত্র ۱ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অপমানিত করো না। 
তোমাদের মধ্যে কি কোনো সুবোধ ব্যক্তি নেই”? তারা বলল, ‘তুমি 
অবশ্যই জান, তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কোনো 
প্রয়োজন নেই। আর আমরা কী চাই, তা তুমি নিশ্চয় জান'। সে 
বলল, ‘তোমাদের প্রতিরোধে যদি আমার কোনো শক্তি থাকত 
অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম’! তারা 


ماع 


١ THF স্তম্ভ’ বলতে শক্তিশালী সৈন্যসামন্ত কিংবা কওম অথবা গোত্র বুঝানো 
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কখনো তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি তোমার 
পরিবার নিয়ে রাতের কোনো এক অংশে রওয়ানা হও, আর 
তোমাদের কেউ পিছে তাকাবে না। তবে তোমার স্ত্রী (রওয়ানা হবে 
না), কেননা তাকে তা-ই আক্রান্ত করবে যা তাদেরকে আক্রান্ত 
করবে। নিশ্চয় তাদের (আযাবের) নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল। 
সকাল কি নিকটে নয়”? অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, 
তখন আমি জনপদের উপরকে নীচে উল্টে দিলাম এবং ক্রমাগত 
পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম, যা চিহৃত ছিল তোমার রবের 
কাছে। আর তা যালিমদের থেকে দূরে ۲ [সূরা: হুদ: ৭৭-৮৩] 
الي صل الله عَلَيِْ سل ,8 5289 الله‎ ও 4৪ له‎ ও 5৯ عن اي‎ 

42১৪ ৩০) এ এ كان‎ ৬:০৮) 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামকে ক্ষমা 
করুন। তিনি একদা সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন ।' 


হয়েছে। 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭৫ ۱ 
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ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতা হাজির আলাইহাস 
সালামের ঘটনা 
قال ا ای :۱ کور زاین که‎ 
৭৮:9০ آترها عل ساره نم جاء بها راهم وببْیها‎ (৪) 855 
وه مج مق نلآ ی ولگ‎ 5 
تمر‎ এ (178 ৩৯৩৩ وضع‎ ০0৩৬5 بها ما‎ ০০৮০ LY 
4৯210 কপ ০৪৩ Es راهيم نطلا‎ 6955৯ ৪৬ 
05 لَه‎ ৬৫৬ ৭2১ ৩৪৪ لَيْسَ 02014 ولا‎ ওর تا بدا الوادي‎ 7 ০১৩ ا‎ 
EG 455 53515445418 TA ৬155 4 يَلْتَفِتٌ‎ এ 25 ৭0 
لا‎ ৬৫০ সু دا گان عِنْدَ‎ ES 2151 ৬ 5০ 2444 ৭ ৩৪ 
0 فقال: وب‎ BG وَرَفَم‎ USN 2458 55045914852 43) 
نك المُحرّم) [إبراهيم: ۳۷)- حَقٌ‎ Be آسگث من لی پواد غذرذي وزج‎ 
3257 ০৯৬৮৪ BA hel 2 [إبراهيم: ۷ " وَجَعَلَتْ‎ (5১৮80- 
انها 44227 کنر‎ & জার ৮ 0 مِنْ ذَلِكَ‎ 
লিট রে لے 25205 قال 4850 )5505 گرا‎ 
وت وی‎ SE Se 22 CY ب‎ | 
طرف‎ ৬585 الوادي‎ ৩৩19 ES 0 من‎ এ IS তি 01591 
87৮01 ওঠ 53391 ৩০9৬ => ২৮০ 9৩০) ৫০৬০ وها‎ 
3555 DS এ ৭৩ $ 09155 رَتكرث هل تری‎ ৩০ 4৭৪ 
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ال ان بْنُ ২০৪৩০‏ قال Al‏ 2 الله & এ‏ وسل ৫24০ DI‏ الگاء ৩‏ 
এ‏ ڪل المَرْوَةٍ سَمِعَتْ 2০ LIE ৭9০‏ - ثُرِید ০256‏ 
مسر تی 2588 وک اج 
کہ سے زَمْرَمَ» ৬০০৩‏ 45352 از 98 ای شق لت انتا 
৭445 ৬৪৩ 458 নে‏ وَجَعَلّتْ تفرف من الماء في 6155 55 
وو بی بُ عَبّاس: قال ال 5214০‏ یه وَسَلَّمَ:'يَرْحَمُ الله 
2৮০৭8‏ ترگث এ‏ 950( - ازتال وم تفرف من الماء 456৫৮‏ 559 
৫851‏ "قال: J SING 059 1845 ৬০৪0 ৩3০৪‏ افو | 25901 
یشید شس رو یش 
5 من ০291‏ 22196 تأیه 41529 349 ১5‏ بر عاف EIS‏ 


৬ ৩১০২০ ৭৯৮৯ ین‎ ওক ২৯9৯৯ بهم رف من‎ ৬৮ ও DIS 
کٹا اتا‎ 61 595 ৭8512 19 BS ৭ 31993 ও طریق‎ 
19462062195 گنر کل 63545 با الوادي 55 تید ناف كان‎ 
901 33505552105 قال:‎ GE 53515553192 هم رلوس‎ 
کم في الما‎ FT ان 195 ندل فقالث:: 2 هون‎ ও, 1906 
fxs اتی‎ EM ৩৪৬৩ 8৯ قَالَ‎ ৭ قَالُوا:‎ 
حى إا‎ UB 4 এ ای و کیب ری موز‎ 
کی‎ 445 sl 9 العلا‎ ৬৪ ییا هم و‎ 3১ ৪৫ 
23০০6541095 SALAS ENS ا‎ ৫৩ 59 
SEIS ৩০ فلم‎ ASG ৩৬ ٍسماعیل‎ EIS এত راهيم‎ 
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5580 LIB 4422 96445 عن‎ ৫5৭৫ এ এ 
ET فافر‎ ৬০১০ 24198 রর 
یه فقال: هل‎ ওঠা جاء تل کال‎ CU وو‎ 5 2৪ 4 4৯ 
44580 غك‎ এ مَيْحٌ 14 گنا‎ ৩৫44০ ৩৮০০০ 
593 Ae UE 9683 جهد‎ ৯৫ 5746 ডি کف عیشت‎ ভা 
5315, تم رن أن أ ری و 718 عب بابك ال‎ SI 
25৩54215859 5৫55 اهلك‎ ESSN IAS; 
দি SDB JES ব مهم بعد فلم‎ SEE ما‎ লেস 
SID Lets عَنْ عَيْشِهِمْ‎ এ LS: GSES: ৩0 
قَمَا‎ ৫৬, لح‎ ৭৪ ৭৬৮ فَقَالَ: ما‎ 416 ৩৫ 255 2৩ ৩ 
صل الله‎ তু 5859 بر لَهُمْ في اللّحْم‎ 2801-49-40 518 58 
JOSIE مدع لیم يدا‎ ৩৪ Ys حب‎ ৯৯৪৬ 229) وَسَلَمَ:‎ He 
فاقر َي عَلیه‎ 4১ 2419৬ الا له £ يُوَافِقَاكُ قال:‎ 2545 ۳ 952৬ 
: سو مد یہ لعل :ڪل این‎ 
ie ২০ 30 পভ EB SEM حَسَنْ‎ EE UO تَعَمْء‎ কও 
% نع‎ SI ৬৪ IG قال:‎ ৩ انا‎ 4% Sb عیشت‎ AS ও 
4) ৫ عَتبة بات قال: داك أي‎ এ ৬329 49 عَلَيْكَ‎ চি 
E 20 ہو وت‎ 
وت‎ i 00105 ৭520 له 2 تخت دَوْحَةٍ 28 مِنْ‎ Ns يري‎ 
الله‎ ৩1505953484 919 الوَالِدُ بالود ولو‎ 
656 


3 


1 


ما এ‏ 0 وثمینیی؟ قال: ৭4:৪9‏ قال: الله EG gS SA‏ 
HS IIE ও‏ مُرْتَفعَةٍ عل ما حولهاه قال: 355 ৩15‏ 550 ]05902 
اي تل ٍشتاعمل ان بج وهی کک ہل الب جا 
بهذا ا حجر فوضعه له فَقَامَ SE‏ وَهُوَيَيْني وَإِسْمَاعِيلُ GEL‏ 59 
৩ TE ৫) ১৭৯৮৪‏ لت أَنْتَ 5৮‏ العَلِيمُ) [البقرة: 6۱0۷ قَالَ: قَجَعَلاً 
BS IE‏ يَدُورَا ATS‏ وَهُمَا یفولان: এ) FE ES}‏ أَنْتَ السَّمِيعُ 

.]١؟ا/ العلیم) [البقرة:‎ 
সাঈদ ইবন জুবায়র রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত ইবন আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো 
শিখেছে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মায়ের (হাযেরা) নিকট 
থেকে৷ হাযেরা আলাইহাস সালামের কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ 
আলাইহাস সালামের থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার ۱ 
তারপর (আল্লাহর হুকুমে) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের হাযেরা 
আলাইহাস সালামের এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল আলাইহিস 
সালামকে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা আলাইহাস 
সালাম শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘির 
অবস্থিত, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের তাঁদের উভয়কে সেখানে 
নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত 
একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল 
কোনো মানুষ না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে 
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সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে 
গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু 
পরিমাণ পানি। এরপর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ফিরে চললেন। 
তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন 
এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? 
আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে 
কোনো সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) ব্যবস্থা। তিনি 
একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম 
তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা আলাইহাস সালাম তাঁকে 
বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? 
তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা আলাইহাস সালাম বললেন, তাহলে 
আল্লাহ্‌ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে 
আসলেন। আর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও সামনে চললেন। 
চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী ও 
সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্চেন না, তখন কা'বা ঘরের দিকে মুখ 
করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দো'আ করলেন, আর 
আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় ......... যাতে 
আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে”। [সূরা ইবরাহীম: ৩৭] (এ দো'আ 
করে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম চলে গেলেন) আর ইসমাঈল 
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আলাইহিস সালামের মা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে স্বীয় স্তন্যের 
দুধ পান করাতেন এবং নিজে এ মশক থেকে পানি পান করতেন। 
অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে 
পিপাসিত হলেন, এবং তাঁর (বুকের দুধ শুখিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটি 
পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। 
পিপাসায় তার বুক ধরফড় করেছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে 
পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুন অবস্থার প্রতি তাকানো 
অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন 
পর্বত “সাফা” কে একমাত্র তাঁর নিকটমত পর্বত হিসাবে পেলেন। 
এরপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে 
তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে 
দেখা যায় না? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন “সাফা, 
পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত 
পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন 
শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন ١ অবশেষে ময়দানে অতিক্রম 
করে “মারওয়া” পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। 
তারপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? 
কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি 
করলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এজন্যই মানুষ (হজ্জ বা উমরার 
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সময়) এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে ۱ এরপর এরপর তিনি 
যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন 
এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। (মনোযোগ 
দিয়ে শুনি)। তিনি একাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি 
তো তোমার শব্দ শুনিয়ে, আর আমিও শুনেছি)। যদি তোমার কাছে 
কোনো সাহায্যকারী থাকে (তাহলে আমাকে সাহায্য কর)। হঠাৎ 
যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফিরিস্তা দেখতে 
পেলেন। সেই ফিরিশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন 
অথবা তিনি বলছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন ۱ ফলে পানি 
বের হতে লাগল। তখন হাযেরা আলাইহাস সালামের চারপাশে নিজ 
হাতে বাঁধা দিয়ে এক হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের 
কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি 
উপছে উঠতে থাকলো ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ 
রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে 
দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না 
করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় 
পরিণত হতো ١ রাবী বলেন, তারপর হাযেরা আলাইহাস সালাম পানি 
পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন 
ফিরিশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশংকা করবেন 
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না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর 
পিতা দু'জনে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তার 
আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। এ সময় আল্লাহর ঘরের 
স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তাঁর 
দানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা আলাইহাস সালাম 
এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম 
গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা 
রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির 
পথ ধরে এদিক আসছিল। তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল 
এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন 
তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ 
ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোনো 
পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে 
পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান 
থেকে ফিরে এসে পানির সকলকে পানির সংবাদ দিল। সনবাদ শুনে 
সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল আলাইহিস 
সালামের মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা 
আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে 
অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, 3 ۱ তবে, এ পানির উপর 
তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ, বলে তাদের মত 
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প্রকাশ করল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে 
একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। 
এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার - 
পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের 
সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি 
পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও 
যৌবন উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। 
যৌবনে পৌছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র 
হয়ে উঠলেন। এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন 
তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে 
ইসমাঈলের মা হাযেরা আলাইহাস সালাম ইন্তেকাল করেন। 
ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পরিত্যক্ত 
পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি 
ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে 
গেছেন। এরপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি 
টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট 
তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী 
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আসলে, তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের 
দরজায় চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। এরপর যখন ইসমাঈল বাড়ী 
আসলেন, তখন তিনি যেন (তাঁর পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের 
আগমনের) কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমাদেরকে কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। 
এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে 
আপনার সম্বন্ধে জজ্ঞাসা করছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ 
দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। 
ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে 
কোনো উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ 
দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি 
বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, ইনি আমার 
পিতা ١ এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন 
তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জন্দের 
কাছে চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাকে 
তালাক দিয়ে দিলেন এবং এ লোকদের থেকে অপর একটি মেয়েকে 
বিবাহ করলেন। এরপর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এদের থেকে 
দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। তারপর তিনি আবার এদের 


663 


দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল আলাইহিস 
সালামের দেখা পেলেন না। তিনি ছেলের বউয়ের নিকট উপস্থিত 
হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন। সে বললো, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে 
গেছেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা 
কেমন আছ? তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা জানতে চাইলেন। 
তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছি। আর সে 
আল্লাহর ہہ‎ করলো। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল, গোশত । তিনি 
আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল, পানি। 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের 
গোশত ও পানিতে বরকত দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, এ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি 
হতো তাহলে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সে বিষয়েও তাদের জন্য 
দো'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ব্যতিত অন্য কোথাও কেউ 
শুধু গোসত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারেনা কেননা, শুধু 
গোসত ও পানি জীবনযাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইব্রাহীম 
আলাইহিস সালাম বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন 
তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম 
করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর 
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ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি 
বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ । 
একজন সুন্দর আকৃতিকে বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর 
প্রশংসা করলো, (তারপর বললো) তিনি আমাএক আপনার সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। এরপর 
তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে 
আপনার সংবাদ জানিয়েছি। এরপর তিনি আমার নিকট আমাদের 
জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, 
আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, তিনি কি 
তোমাকে আর কোনো কিচুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বললো, 
হ্যাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজায় চৌকাঠ ঠিক রাখেন। 
ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, ইনিই আমার পিতা ١ আর তুমি 
হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। একথার দ্বারা তিনি আমাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। 
এরপর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এদের থেকে দূরে রইলেন, যদ্দিন 
আল্লাহ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন ৷ (দেখতে পেলেন) 
যমযম কুপের নিকটস্থ একটি বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল 
আলাইহিস সালাম তাঁর একটি তীর মেরামত করেছেন ١ যখন তিনি 
তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে 
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গেলেন। এরপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেরূপ করে থাকে তারা উভয়ে তাই করলেন। 
এরপর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, হে ইসমাঈল । আল্লাহ্‌ 
আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আলাইহিস 
সালাম বললেন, আপনার রব ! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা 
করুন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ্‌ আমাকে এখানে 
একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির 
দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে, তখনই তাঁরা 
উভয়ে কা'বা ঘরের দেওয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল 
আলাইহিস সালাম পাথর আনতেন, আর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম 
নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেওয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন 
ইসমাঈল আলাইহিস সালাম (মাকামে ইব্রাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি 
আনলেন এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের জন্য তা যথাস্থানে 
রাখলেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ 
করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে পাথর 
যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে দো'আ করতে থাকলেন, 
হে আমাদের রব। আমাদের থেকে (একাজ) কবুল করুন। নিশ্চয়ই 
আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর 
তৈরি করতে থাকেন। এবং কা'বা ঘরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে এ 
দো'আ করতে থাকেন। “হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ 
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শ্রমটুকু) কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও 
জানেন ৷” [সূরা বাকারা : ১২৭]! 
"2 0 عن انيعتاس ري الل نهت‎ 
রি ক فیها 25 فَجَعَلَتْ‎ EE إِسْمَاعِيلٌء وَمَعَهُمْ‎ 0 16856 
دوه ثم‎ CLS প্ ৬০ 5০6৫54৭29৮4 
ও بلغا گداء‎ এ EE দল آم‎ এও এ إل‎ ৯255 
১54280৬০40৬ ৫৫৪ امه قالث:‎ 1:06 STS 954 ০108 0 
3 ئی لت کی الماك الف‎ ০০145০০6224 و‎ FE ৩৪০০৪ Liss 
555552550০৩ ৩৪৭৩ Fe 4১515: ৬৪5 
55500 ওলা 5৩ بل الوادي‎ CB do قل يس‎ এল এক هل‎ 
25455828558 ৩55 ৬5১ ৮4০3 25451911545 
20 تفه‎ S53 2০১20 كأ ۹4 م‎ ys کرت لا خر عل‎ 
57559 4575 15201 آجش مھ کیٹ ادت‎ সক فتك‎ 4৪5 
ما فَعَلَ» ادا هي‎ LEG LS مت 2445 قالث: لو‎ IE IS 
9৫4 بعقبه‎ I قال:‎ hs إِنْ کات عِنْدَكَ و ادا‎ 85. ৭ ০০১০১ 
فَجَعَلَتْ‎ ৭6৮০ 4535 قال: كانبقق الما‎ «৪৭ وق مو کی‎ 
52 200৩৫ 23555 ول لم: «لو‎ ale ابو الاسم صل الله‎ JE فش قال:‎ 


5 فَجَعَلَتْ ৩০০০৯‏ الماء 559 عل صبیهاه قال: فَمَرَّ اس من ০৪৮‏ 


= 


` বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪। 
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ن الوادي» 506 بی 51১ ৫‏ وقالوا: مَا ১১৪০৫‏ )5 
ار 95568 SY‏ هم لاه 6৭১5০ AS‏ ها 195 
۳ م نتاجیل ی لا أن AGS‏ نڪ معلیه قبع الا تكح 
فيم مرا ৭3৫) 655০). 348 19953155410 ৭৬‏ قَال: فَجَاءَ 
سل 2:445 
2৪‏ 25 بابلق» كنا جاه خر یرت قَالَ: أَنْتِ ১৯ এ GSE SE‏ ك 
4 بدا ৫৫ 1৯58‏ 54 3 ملع 43৫9‏ گال EES‏ 211 
নি‏ قَقَالَتَ ০১৪০ LBS: পু‏ لا کول ০389 ০55‏ فقا 
وَمَا ৫৫০3 ৩৩ ০০৪৬৪‏ قالث: LADLE‏ 3050 الما SE‏ له 
BG‏ لَهُمْ في 9৩‏ 41755 قال: 93 القاسم 4০‏ الله এ‏ 05 7 
(ہرگة 4৩ ES‏ الله Eds Lge‏ 9 
,0559 ترگتي» ES‏ قوَاقَق ৩০60৭‏ من وَرَاءِ E525‏ يُضْلِحُ تبلا لہ 
یا ام DS Bd‏ مرن ও এ‏ لَه tbl: JE এ‏ ريّكَه قال: :)5% 
نی ان ale ও‏ قال: رن آفعل از کت ال قال Fad 0৩‏ بای 
IRN er ১45 EE 433‏ = 
(৮০)‏ [البقرة: Lev‏ قال: 9018৬6৭1৪55 25165) এর‏ 
FAS PEN ৮৮‏ اوه ممجارة ویفولان: (ربنا FE‏ ما انت 
= العَلِيم) [البقرة: LY‏ 

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রী (সারার) মাঝে যা হওয়ার 
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৬‏ دج 


25154 (০৯ قال:‎ ০৬৪০ ذَهَبَ‎ পু ৬এএ$ ই 


ین ٍسما 


ا سا 
Cc‏ 


۱ 


সা 


IE 5৯173 له بدا‎ 


হয়ে গেল, তখন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম (শিশুপুত্র) ইসমাঈল 
আলাইহিস সালাম এবং তাঁর মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে 
একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের 
মা মশক থেকে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তন্যে 
দুধ বাড়তে থাকে ١ অবশেষে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মক্কায় 
পৌছে হাযেরকে (শিশুপুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামসহ) একটি 
বিরাট বৃক্ষের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর ইব্রাহীম 
আলাইহিস সালাম আপন পরিবার (সারার) নিকট ফিরে চললেন। 
তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর 
অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌছলেন, 
তখন তিনি পিছনে থেকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম! আপনি 
আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম 
বললেন, আল্লাহর কাছে। হাযেরা আলাইহিস সালাম বললেন, আমি 
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । রাবী (ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
এরপর হাযেরা আলাইহিস সালাম ফিরে আসলেন, তিনি মশক থেকে 
পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য (তাঁর স্তন্যের) দুধ বাড়ত। 
অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল আলাইহিস 
সালামের মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম! 
তাহলে হয়ত কোনো মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী (ইবন আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু) বলেন, এরপর ইসমাঈল আলাইহিস সালামের 
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মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে 
তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে 
দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। (এরপর যখন নীচু 
ভূমিতে পৌছলেন) তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন। 
এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি (মনে মনে) 
বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশুটি কি করছে। এরপর তিনি 
গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন 
মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি 
বললেন, যদি সেখানে (আবার) যেতাম এবং এদিকে সেদিকে 
তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবতঃ কাউকে দেখতে পেতাম। এরপর তিনি 
গেলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন 
এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন 
না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি মনে 
মনে বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কি করছে। হঠাৎ 
তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনার 
কোনো সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি 
জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখতে পেলেন রাবী (ইবন আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, তখন তিনি (জিবরীল) তাঁর পায়ের 
গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা যমীনের উপর 
আঘাত করলেন। রাবী (ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
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তখনই পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল আলাইহিস 
সালামের মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। 
রাবী (ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল 
কাসিম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হাযেরা 
আলাইহাস সালাম যদি একে তার অবস্থায় উপর ছেড়ে দিতেন 
তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী (ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
লাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে । রাবী 
(ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এরপর জুরহুম গোত্রের 
(ইয়ামান দেশীয়) একদল লোক উপত্যকার নীচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম 
করচিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা 
বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি 
তো পানি ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে 
তাদের একজন দুত পাঠাল সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি 
মাওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের কাছে ফিরে আসল 
এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। এরপর তারা হাযেরা আলাইহাস 
সালামের কাছে এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা। আপনি কি 
আমাদেরকে আপনার কাছে থাকা অথবা (রাবী বলেছেন), আপনার 
কাছে বসবাস করার অনুমতি দিবেন? (হাযেরা আলাইহাস সালাম 
তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন 
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কেতে গেল)। এরপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি 
(ইসমাঈল আলাইহিস সালাম) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়ে বিয়ে 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মনে জাগল (ইসমাঈল আলাইহিস 
সালাম এবং তাঁর মা হাযেরার কথা) তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারা) 
নিতে চাই রাবী (ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, এরপর 
তিনি (তাদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্ত্রী 
বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, 
সে যখন আসবে তখন তুমি তাঁকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, 
“তুমি ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে । ইসমাঈল আলাইহিস 
সালাম যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন 
তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার 
পিতামাতার কাছে চলে যাও। রাবী (ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, অতঃপর (তাদের কথা) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আবার 
মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা) কে বললেন, আমি আমার 
নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি সেখানে 
আসলেন, এবং (পুত্রবধূকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায়? 
ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। 
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পুত্ৰবধু তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান 
করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইব্রাহীম আলাইহিস 
সালাম বললেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি? স্ত্রী বলল, 
আমাদের খাদ্য হল গোশত আর পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম 
গোশত আর পানীয় হল পানি। তখন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম 
দো'আ করলেন, “হে আল্লাহ্‌! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে 
কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস 
সালামের দু'আর কারণেই (মক্কার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে) 
আবার কিছুদিন পর ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মনে তাঁর 
নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)-কে 
বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই ۱ এরপর 
তিনি আলেন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কুপের 
পিছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করেছেন। তখন ইব্রাহীম 
আলাইহিস সালাম ডেকে বললেন, হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর 
জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। 
করুন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে আমি তা করব 
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অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। এরপর উভয়ে উঠে 
দাঁড়ালেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ইমারাত বানাতে লাগলেন 
আর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন 
আর তাঁরা উভয়ে এ দো'আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি 
আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং 
জানেন রাবী বলেন, এরই মধ্যে প্রাচীর উচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন 
তিনি (মাকামে ইব্রাহীমের) পাথরের উপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল 
আলাইহিস সালাম তাঁকে পাতজর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর 
উভয়ে এ দো'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি 
আমাদের এ কাজটুকু কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু 
শুনেন ও জানেন। [সূরা বাকারা: ১২৭]! 
الله عليه وَل قال يرم‎ 45 ভু 36455 رطع الله‎ ০০৩ عَن اي‎ 
رمرم عبتا مين‎ ও আত ও الله ام سابل ولا‎ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তবে যমযম একটির 
প্রবহমান ঝরণায় পরিণত হত ۳ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬২। 
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عَنْ ৬ i‏ الأَكْوَع ও‏ الله de‏ قال: مر کي صل الله 46 وس এ‏ 
تفر ین نتم ا 156 الله صلی الله عَلَيِْ lh ক‏ 

5942 فلان» قال:‎ 6০ Ey এ زٍسماعیل فا ام‎ 
45১১১ لا‎ ১৫0 5555 2814544553৩ দি AEA 
1244 امعم‎ 1১০১0) ৬৭5 الله ري وَأَنْتَ‎ ৫৯5 ৩49 

সালামা ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইয়ামানের) 
আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। 
এ সময় তাঁরা তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বনী ইসমাঈল! তোমরা 
তীরন্দাজী করে যাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল 
আলাইহিস সালাম তীরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরাও তীরন্দাজী 
করে যাও আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সাথে আছি। রাবী 
বলন, (এ কথা শুনে) তাদের এক পক্ষ হাত চালনা থেকে বিরত 
হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না? তখন তারা 
বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ 
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আপনি তো তাদের সাথে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা 
তীর ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের সবার সাথেই 0 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭৩। 
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আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা 
আল্লাহ বলেছেন, 
এ عفر کوک شنت‎ ওটি بلق‎ এ ال نيل‎ 
HUET 7000 ০৯৯৪ ০৪ و و‎ 
MA ডি وغل وال تعقیت كا أنكها‎ SE 43) 7 টন 0 

]1 4 یریم وَإِسْحَاقَ نرب عَلِيمٌ حَكِيمٌ © 4 [يوسف:‎ YS من‎ 
"যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, আমি দেখেছি 
এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি 
সিজদাবনত অবস্থায়'। সে বলল, ‘হে আমার পুত্র, তুমি তোমার 
ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার 
দুশমন'। আর এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং 
তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। আর তোমার উপর ও 
ইয়াকুবের পরিবারের উপর তাঁর নিআমত পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি 
তা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের 
উপর, নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" [সূরা: ইউসুফ: ৪-৬] 
2 ضرق‎ ৩0৫৫ 555 به وم ھا ولا أن را برع‎ SI; « 
ين‎ 52055848885 
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344,255 cs 285৩ اوہ ان كلت و‎ ele خرج‎ 2: 5S 
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৩০৯20539620 BAT 443 وین‎ FALL عَن تیه‎ 
[৭ 55 [یوسف:‎ ۳ © 
"আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হল, আর সেও তার প্রতি আসক্ত 
হত, যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ’ প্রত্যক্ষ করত। এভাবেই, 


` برهان‎ অর্থ উজ্জ্বল প্রমাণ এখানে নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে নিদর্শনটি 
কী ছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায় । তাফসীরে ইবনে কাছীরে 
এর বিশদ বর্ণনা এসেছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি নিজ পিতা ইয়াকুবের 
মুখচ্ছবি এবং তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ক ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ 
বলেছেন, আযীয মিসরের মুখচ্ছবি দেখেছিলেন ١ আর কারো কারো মতে সেই 


বুরহান হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত বিবেকের নির্দেশ। 
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যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় 
সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আর তারা উভয়ে দরজার 
দিকে দৌড়ে গেল এবং মহিলা পেছন হতে তার জামা ছিড়ে ফেলল। 
আর তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল, ‘যে 
কারাবন্দি করা বা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কী দন্ড 
হতে পারে”? সে বলল, “সে-ই আমাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছে'। আর 
মহিলার পরিবার থেকে এক সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করল, “যদি 
তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে (মহিলা) সত্য 
বলেছে এবং সে (পুরুষ) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। আর তার জামা 
যদি পেছন থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে (মহিলা) মিথ্যা বলেছে এবং 
সে (পুরুষ) হচ্ছে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। অতঃপর যখন সে দেখল, 
তার জামা পেছন থেকে ছেঁড়া তখন বলল, “নিশ্চয় এটি তোমাদের 
ষড়যন্ত্র। নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক" ‘ইউসুফ, তুমি এ প্রসঙ্গ 
এড়িয়ে যাও, আর (হে নারী) তুমি তোমার পাপের জন্য ইস্তেগফার কর। 
নিশ্চয় তুমিই পাগীদের 756 | আর নগরীতে মহিলারা বলাবলি 
করল, “আযীয পত্রী স্বীয় যুবককে কুপ্ররোচনা দিচ্ছে। (যুবকের 
প্রতি) গভীর প্রেম তাকে আসক্ত করে ফেলেছে, নিশ্চয় আমরা তাকে 
প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি'। অতঃপর যখন সে তাদের 
কুটকৌশলের কথা শুনতে পেল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং 
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তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, আর তাদের প্রত্যেককে একটি 
করে ছুরি প্রদান করল এবং ইউসুফকে বলল, ‘তাদের সামনে 
বেরিয়ে আস'। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল, তখন তাকে 
বিশাল সৌন্দর্যের অধিকারী মনে করল এবং তারা নিজদের হাত 
কেটে ফেলল আর বলল, "মহিমা আল্লাহর, এতো মানুষ নয়। এ তো 
এক সম্মানিত ফেরেশতা" ।সে বলল, “এ-ই সে, যার ব্যাপারে তোমরা 
আমাকে ভৎর্সনা করেছিলে ۱ আর আমিই তাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছি; 
কিন্ত সে বিরত থেকেছে এবং আমি তাকে যা আদেশ করছি সে যদি 
তা না করে তবে অবশ্যই সে কারারুদ্ধ হবে এবং নিশ্চয় সে 
অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। [ [সূরা: ইউসুফ: ২৪-৩২] 
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FS ৪৪? গা‏ قاس لا SAE‏ © 5 بي ১9‏ ا 
ER AS LG‏ وا آلاخر فیضلب قتا ڪل os‏ اليك شين الائز 

[£\ ৭ فیه نییان © » [یوسف:‎ SH 
"আর কারাগারে তার সাথে প্রবেশ করল দু'জন যুবক। তাদের 
একজন বলল, ‘আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি মদ 
নিংড়াচ্ছি'। আর অপর জন বলল, ‘আমি স্বপ্নে আমাকে দেখেছি যে, 
আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি তা থেকে পাখি খাচ্ছে। 
আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা অবহিত করুন। নিশ্চয় আমরা 
আপনাকে ইহসানকারীদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি'। সে বলল, 
“তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসার 
পূর্বেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব। সেটি এমন 
জ্ঞান থেকেই বলব যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই 
আমি পরিত্যাগ করেছি সে কওমের ধর্ম যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী' ।'আর আমি অনুসরণ 
করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকৃবের ধর্ম। 
আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত 
নয়। এটি আমাদের ও সকল মানুষের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ١ কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'। হে আমার কারা 
সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক 
আল্লাহ’? তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত 
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করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, 
যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র 
আল্লাহরই ৷ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তাঁকে ছাড়া আর কারো 
ইবাদাত করো না’। এটিই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে 
না’।‘হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন স্বীয় মনিবকে 
মদপান করাবে। আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে, অতঃপর পাখি 
তার মাথা থেকে আহার করবে ۱ যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছ 
ST ৩৬-৪১] 


4০১২৮৩45০০০,‏ کوج 
ارون ৭959‏ رو کے 
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"আর বাদশাহ বলল, ‘আমি স্বপ্নে দেখছি, সাতটি মোটা তাজা গাভী,‏ 
তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ‏ 
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ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ, তোমরা আমাকে আমার স্বপ্ন 
সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাও যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে থাক'। তারা 
বলল, ‘এটি এলোমেলো অলীক স্বপ্ন। আর আমরা এরূপ স্বপ্ন 
ব্যাখ্যায় জ্ঞানী নই, ۱ আর সে দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, সে 
বলল এবং দীর্ঘ দিন পর তার স্মরণ হল, 'আমি তোমাদেরকে এর 
ব্যাখ্যা জানিয়ে দিচ্ছি, অতএব তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও’ হে 
ইউসুফ, হে সত্যবাদী, আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন, সাতটি মোটা 
তাজা গাভী সম্বন্ধে, যাদের খাচ্ছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি 
সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্পর্কে, যাতে আমি লোকদের 
কাছে ফিরে যেতে পারি যেন তারা জানতে পারে'। সে বলল, 
“তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য 
কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাবে 
সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে দেবে” | তারপর আসবে সাতটি 
কঠিন 555 ۱ এর জন্য তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখে দেবে এরা 
( সময়ের লোকেরা) সেগুলো খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা 
তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে”।এরপর আসবে এমন এক বছর 
যাতে মানুষ বৃষ্টি সিক্ত হবে এবং যাতে তারা (ফলের ও যয়তুনের) 
রস নিংড়াবে"। ] [সূরা: ইউসুফ: ৪৩-৪৯] 
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ليك وما كنت এ‏ ِذ S553 85 2 zal‏ 8 » [یوسف: [vt av‏ 
“তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, অতঃপর সেটি আমার পিতার‏ 
চেহারায় ফেল। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা‏ 
যখন কাফেলা বের হল, তাদের পিতা বলল, ‘নিশ্চয় আমি ইউসুফের‏ 
ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবৃদ্ধ মনে না কর। তারা‏ 
বলল, ‘আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরোন ভ্রান্তিতেই আছেন,।‏ 
অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এল, তখন সে জামাটি তার চেহারায়‏ 
ফেলল। এতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, বলল, ‘আমি কি‏ 
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তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌ পক্ষ থেকে যা জানি 
তোমরা তা জান ۰۲۱ তারা বলল, “হে আমাদের পিতা, আপনি 
আমাদের পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা চান। নিশ্চয় আমরা ছিলাম 
অপরাধী"। সে বলল, ‘অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রবের 
নিকট ক্ষমা চাইব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। অতঃপর 
যখন তারা ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন সে তার 
পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান করে দিল এবং বলল, ‘আল্লাহর 
ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন'।আর সে তার 
পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে 
সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, ‘হে আমার পিতা, এই হল 
আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত 
করেছেন আর তিনি আমার উপর এহসান করেছেন, যখন আমাকে 
জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং তোমাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে 
এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট 
করার পর। নিশ্চয় আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে তিনি 
সুক্ষদর্শী। নিশ্চয় তিনি সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়'।'হে আমার রব, 
আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা 
শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের 22 দুনিয়া ও আখিরাতে 
আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন 
এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন'। এগুলো গায়েবের 
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সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তো তাদের নিকট 
ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা 
ষড়যন্ত্র করছিল"। [সূরা: ইউসুফ: ৯৩-১০২] 
قیل يَا‎ SE رضي له‎ 5255 ও عن‎ পা أبي جیب عن‎ ৬ ২০৩ 
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৪১০9০354852 ১০ رمحي‎ গা ৩115551979০) 
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রাসূলুল্লাহ্‌! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে دا‎ কে? তিনি 
বলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুস্তাকী। তখন তারা বলল, 
আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, 
তা হলে (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যাক্তি) আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহিস 
সালাম, যিনি আল্লাহর নবী (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র, 
আল্লাহ্‌র নবী (ইসহাক আলাইহিস সালাম)-এর পৌত্র, এবং আল্লাহর 
খলিল (ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম)-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, 
আমরা আপনাকে এ সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, 
তাহলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমুহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করছ? জাহিলী জুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যাক্তি ছিলেন, 
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ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যাক্তি যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞানার্জন 
করেন। আবু উসামা ও মু’তামির রেহ.) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে fS ৷! 


বুখারী, হাদীস নং ৩৩৫৩। 
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আল্লাহর নবী আইয়ুব আলাইহিস সালাম 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

১25 এ 53492125550 ووب لذ تادی‎ 3 
S35 ৩১5 مَّعهُمْرَحْمَةَ من‎ AEs AR এগ ضر‎ ৩০০৪ ৩৪৫ 
[AE AY لِلَعَبِدِينَ © > [الانبیاء:‎ 
“আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহবান 
করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো 
সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম ١ আর তার যত 
£খ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে 
দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার 
পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ”। 

[সূরা আল-আম্িয়া: ৮৩-৮৪] 
© ي الجن پلضب وقذاب‎ 2, 
১243 এ اله‎ cole Jo بارد و5‎ EL EE آزکش برجلا‎ 
EEN ودگری ی الاب © وخذ بدك فقا اضرب وء‎ ৩ ৯৪ 
]٤٤ ۰+۱ [ص:‎ » © টি 5 ا‎ 5455 ৬) 
“আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তার রবকে 
ডেকে বলেছিল, ‘শয়তান তো আমাকে কষ্ট ও আযাবের ছোঁয়া 


দিয়েছে’ [আমি বললাম], ‘তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত 
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কর, এ হচ্ছে গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়”। আর আমার 
পক্ষ থেকে রহমতস্বরুপ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ 
আমি তাকে দান করলাম তার পরটিবার-পরিজন ও তাদের 
সাথে তাদের অনুরূপ অনেককে ۱ আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো 
তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর। আর কসম ভংগ করো 
না। নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! 
নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী”। [সূরা সোয়াদ: ৪১-৪৪] 
০6৭1 SE الله‎ Lo عنه عن الي‎ DGS 825৬ عَنْ أَبي‎ 
30 9505 في توبه»‎ এ فَجَعَل‎ ০85 ৬৪9 ৩২৪ عَلَيْهِ‎ 25 USE يَغْتَسِلُ‎ 
১5 لا عق في‎ ১৪০০০ ٹر قال تا با‎ E ওঞএঞ أ أكن‎ ৩ 

0345 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা আইয়্যুব আলাইহিস সালাম নগ্ন 
দেহে গোসল করেছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক 
পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে কাপড়ে রাখতে 
লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ুব! তুমি 
যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করে 
দেই নি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার 
বরকতের অমুখাপেক্ষী নই। ! 


বুখারী, হাদীস নং ৩৩৯১। 
689 


আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতি 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
SE الع ولا‎ ও কি এড ৩৪99 2০) موتی آن‎ ff اويا إل‎ ( 
95528 06 AEG © ৬০2 إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ‎ 8০ & 98 ولا‎ 
৩035 94৮86535545 ৩55 855 818০ 94514 لِيَكُونَ‎ 
9 4:৯৫ 9০ أن‎ GLE وَلَكَ لا تفتلوه‎ এ ৩৩ ৬০ ৩১৪ এ 
لقي شس‎ ৩৩ 4৮5৬7985559 ৩237 
৩৪০০৪৬০৬২০০ لاخو‎ ৬৬ ۵ Sl Se SIS তাও 42 
05 105 5 من‎ oll Sle ৩০৬ © لا يَشْعْرُونَ‎ BS جُنْبٍ‎ 
2اا أت‎ 0৮5 لالطو اس سے یدن تسق‎ 
SLAY GE Sl; وَعْدَ ا حَقُ‎ ৬00 SL ك تقر عینها ولا‎ 
]۱۳ ۰۷ [القصص:‎ » © 
“আর আমি মুসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, “তুমি তাকে দুধ 
পান করাও ۱ অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন 
তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে । আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা 
করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং 
তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব'। অতঃপর ফির'আউন পরিবার 
তাকে উঠিয়ে নিল, পরিণামে সে তাদের শক্র ও দুঃশ্চন্তার কারণ 
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হবে। নিশ্চয় ফির'আউন, হামান ও তাদের সৈন্যরা ছিল অপরাধী। 
আর ফির'আউনের স্ত্রী বলল, ‘এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু 
শীতলকারী, তাকে হত্যা করো না। আশা করা যায়, সে আমাদের 
কোনো উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারি'। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। আর মুসার 
মায়ের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠেছিল। সে তো তার পরিচয় প্রকাশ 
করেই দিত, যদি আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিতাম, যাতে সে 
আস্থাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর সে মুসার বোনকে বলল, “এর 
পিছনে পিছনে যাও'। সে দূর থেকে তাকে দেখছিল, কিন্তু তারা টের 
পায়নি।আর আমি তার জন্য পূর্ব থেকেই ধাত্রী (স্তন্য পান) নিষিদ্ধ 
করে দিয়েছিলাম। তারপর মুসার বোন এসে বলল, 'আমি কি 
তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব, যারা এ শিশুটিকে 
তোমাদের পক্ষে লালন পালন করবে এবং তারা তার শুভাকাজ্কী 
হবে’। অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে 
তার চোখ জুড়ায় এবং সে যেন কোনো দুশ্চিন্তা না করে। আর সে 
যেন জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য ۱ কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই তা জানে না”। [সুরা আল্‌-কাসাস: ৭-১৩] 
আল্লাহ আরো বলেন, 

عتتا ین ৬০: ৯৪৫‏ پیت رل فزعون 4855 LAS‏ فانظز 
৩০৪] Lae ৩৫ এ‏ © وقال موتی 0৯ এ ৬১526‏ من ৩‏ 
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Az লা বা‏ کے কা‏ وہ فو کے جو کی وو و 
301০6 ৬৪০ © ৩১৯৬‏ اقول عل آله إلا 391 قد 22১৪৩‏ مّن 


کم ও ৩৮৮2 ০০০৪‏ قال إن گنڪ IE ৩ট 5৩৬৯‏ كدت 
৬৪৫ ৬০ ওই 93 4০০০ HU © ৩৪৯০০] ও‏ © 43365 8190 
2৫‏ 2890 © قال সানা‏ من زم ৫1355‏ ڌا جر علیم 42969 
أن برجم ین رخ ناذا تأنزوخ © BE‏ 5 واه رزیل فى 
BHC © ৬55 gl‏ بطل سجر ৮4৩‏ © رَجَآء BAIT‏ فزعزن ও‏ 
لد تا আধ‏ کنا خن Sh‏ © قال عم 9৩ © ৩5৮ ৩০০)‏ 


ঠা تن الملقین © قال الوا ملع‎ ০১৫৫ وَإِمّآ أن‎ এও إِمّآ أن‎ ৪৮৫ 


عا عاق 


৬৬ টি)‏ آلا PELL‏ وجاغوبیخر عظیو © ہ وَأوْحَيْئَا ِل موتی 
اَن الچ ৫8০‏ هی Alls‏ ما SEG ৩৪৪‏ ويل ما کون 
৪15৪‏ رب BAD গেট © ৪০৯০‏ سجیین © 509 
برب Goll‏ ® رب موی ৩2১55‏ © قال فزعون عامنثم به- قبل SH Tf‏ 
سم এনা ও ৮5954‏ 54 نَا غلها قوف SS‏ 
© لقع ALAN ৬কভিএ‏ © قلا نا 


z ج‎ 


۳ مر سم نگ 


إل ربکا SAL‏ © وما تنم 5৫৬ Ls SIE‏ رتا لگا جاعتنا টড‏ 
Cle‏ صَبْرًا 09555 مُسَلِمِينَ © 4 [الاعراف: ۰۱۰۳ 167[ 

“অতঃপর তাদের পরে আমি মুসাকে আমার আয়াতসমূহ সহকারে 
ফির'আউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছি। অতঃপর তারা এর 
সাথে যুলম করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, ফাসাদকারীদের পরিণাম 
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কীরূপ হয়েছিল। মুসা বলল, ‘হে ফির'আউন, আমি তো সকল সৃষ্টির 
রবের পক্ষ থেকে রাসূল ٠١ সমীচীন যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য 
ছাড়া বলব না। আমি তোমাদের রবের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ 
নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে 
আমার সাথে পাঠিয়ে দাও ৷’ সে বলল, “তুমি যদি কোনো আয়াত 
নিয়ে আস তবে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত 
হও ۱ তখন সে ছেড়ে দিল তার লাঠি। তৎক্ষণাৎ তা এক স্পষ্ট 
অজগর হয়ে গেল। আর সে বের করল তার হাত, তৎক্ষণাৎ তা 
দর্শকদের কাছে ধবধবে সাদা (দেখাচ্ছিল)। ফির'আউনের কওমের 
সভাসদরা বলল, ‘নিশ্চয় এ হল বিজ্ঞ জাদুকর ٠ہ‎ তোমাদেরকে 
তোমাদের দেশ থেকে বের করতে চায়, সুতরাং তোমরা কী নির্দেশ 
দেবে?’ তারা বলল, ‘আপনি তাকে ও তার ভাইকে সুযোগ দিন এবং 
শহরগুলোতে সংগ্রহকারী পাঠিয়ে দিন।”তারা আপনার কাছে সকল 
আমরা বিজয়ী হই?’ সে বলল, TÎ, আর অবশ্যই তোমরা আমার 
ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত 55 ۱ তারা বলল, “হে মুসা, হয় তুমি 
নিক্ষেপ করবে, নয়তো আমরাই নিক্ষেপ করব ۱ সে বলল, “তোমরা 
নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা 
লোকদের চোখে জাদু করল এবং তাদেরকে ভীত করে তুলল ۱ তারা 
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বড় জাদু প্রদর্শন করল। আর আমি মুসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, 
‘তুমি তোমার লাঠি ছেড়ে দাও’ তৎক্ষণাৎ সে গিলতে লাগল 
সেগুলিকে যে অলীক বস্তু তারা বানিয়েছিল। ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে 
গেল এবং তারা যা কিছু করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। তাই 
সেখানে তারা পরাজিত হল এবং লাঞ্চিত হয়ে গেল। আর জাদুকররা 
সিজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, 'আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি 
ঈমান আনলাম, মুসা ও হারূনের রবের প্রতি” ফিরআউন বলল, 
‘আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগে তোমরা তার প্রতি 
ঈমান আনলে! নিশ্চয় এটা এমন এক চক্রান্ত যা তোমরা শহরে 
করেছ সেখান থেকে তার অধিবাসীদেরকে বের করার জন্য । সুতরাং 
তোমরা অচিরেই জানতে পারবে । আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও 
পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব। তারপর অবশ্যই তোমাদের 
কাছে প্রত্যাবর্তন করব। আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের 
প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের 
রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে 
আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন”। [সুরা আল-আ রাফ: ১০৩-১২৬] 
আল্লাহ আরো বলেছেন, 
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“আর তোমার কাছে কি মুসার কথা পৌঁছেছে? যখন সে আগুন 
আগুন দেখতে পেয়েছি, আশা করি আমি তোমাদের জন্য তা থেকে 
পথনির্দেশ পাব।, যখন সে আগুনের কাছে আসল তখন তাকে 
আহবান করা হল, “হে মূসা’ নিশ্চয় আমি তোমার রব; সুতরাং 
তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেল, নিশ্চয় তুমি পবিত্র ۲ 
উপত্যকায় রয়েছ'।'আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, সুতরাং যা 
ওহীরূপে পাঠানো হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে O ‘নিশ্চয় আমি 
আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার 
ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম ۹ 
কিয়ামত আসবে; আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেককে স্বীয় 
চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া যায়'। অতএব যে ব্যক্তি তার 
প্রতি ঈমান রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন 
কিছুতেই তাতে ঈমান আনয়নে তোমাকে বাধা দিতে না পারে; 
অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর “হে মুসা, তোমার ডান হাতে 
ওটা কি”? সে বলল, ‘এটি আমার লাগি; আমি এর ওপর ভর করি, 
এটি দিয়ে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি এবং 
এটি আমার আরো অনেক কাজে লাগে ٠١ তিনি বললেন, “হে মুসা! 
ওটা ফেলে দাও’ অতঃপর সে তা ফেলে দিল; অমনি তা সাপ হয়ে 
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ছুটতে লাগল। তিনি বললেন, “ওটা ধর এবং ভয় করো না, আমি 
ওকে ওর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব'।'আর তোমার হাত তোমার 
বগলের সাথে মিলাও, তাহলে তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে 
কোনরূপ ক্রটি ছাড়া; আরেকটি নিদর্শনরূপে"। এটা এজন্য যে, আমি 
কাছে যাও; নিশ্চয় সে সীমালজ্ঘন করেছে'। সে বলল, ‘হে আমার 
রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন“এবং আমার কাজ সহজ করে 
কথা বুঝতে পারে” ।'আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন 
সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন। আমার ভাই হারূনকে”তার দ্বারা 
আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কাজে শরীক 
পারি” এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি “আপনিই 
তো আমাদের সম্যক 521 ۱ তিনি বললেন, ‘হে মুসা, তুমি যা ام‎ 
তা তোমাকে দেওয়া হল'।'আর আমি আরো একবার তোমার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছিলাম'। ‘যখন আমি তোমার মাতাকে জানিয়ে 
দিয়েছিলাম যা জানাবার ছিল, ‘যে, তুমি তাঁকে সিন্ধুকের মধ্যে রেখে 
দাও। তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। যেন দরিয়া তাকে তীরে 
ঠেলে দেয়। ফলে তাকে আমার ×۳ ও তার ×۳ নিয়ে নেবে । আর 
আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, 
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যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও” | যখন তোমার 
বোন (সিন্দুকের সাথে সাথে) চলছিল। অতঃপর সে গিয়ে বলল, 
“আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব, যে এর 
দায়িত্বভার নিতে পারবে’? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের 
নিকট ফিরিয়ে দিলাম; যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না 
পায়। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে । তখন আমি 
তোমাকে মানোবেদনা থেকে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে আমি 
বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর 
মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছ। হে মুসা, তারপর নির্ধারিত 
সময়ে তুমি এসে উপস্থিত হলে”। [সূরা 5۱-51: ৯-৪০] 
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“আমি তাকে আমার সকল নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা 
আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। সে বলল, “হে মুসা, তুমি কি 
আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, তোমার জাদুর দ্বারা আমাদেরকে 
আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে”? “তাহলে আমরা অবশ্যই 
তোমার নিকট অনুরূপ জাদু নিয়ে আসব। সুতরাং একটা মধ্যবর্তী 
স্থানে আমাদের ও তোমার মিলিত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ 
কর, যা আমরাও লঙ্ঘন করব না, তুমিও করবে 5۳۱ মূসা বলল, 
“তোমাদের নির্ধারিত সময় হল উৎসবের দিন। আর সেদিন পূর্বাহ্নেই 
যেন লোকজনকে সমবেত করা হয়’। অতঃপর ফির"'আউন উঠে 
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গেল। তারপর সে তার কৌশল একত্র করল, তারপর সে আসল। 
মিথ্যা আরোপ করো না। করলে তিনি আযাব দ্বারা তোমাদেরকে 
সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, সে- 
ই ব্যর্থ হয়। তখন তারা নিজদের মধ্যে তাদের কর্ম সম্বন্ধে বাক- 
বিতন্ডা করল এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল। তারা বলল, ‘এ 
দু'জন অবশ্যই জাদুকর। তারা চায় তাদের জাদুর মাধ্যমে 
তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের 
উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করে দিতে’ ।'কাজেই তোমরা তোমাদের 
কলা-কৌশল জমা কর। তারপর তোমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে আস। 
আর আজ যে বিজয়ী হবে, সে-ই সফল হবে" | তারা বলল, হে মুসা, 
হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি। মুসা 
বলল, ‘বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের জাদুর প্রভাবে 
মুসার কাছে মনে হল যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো توچ‎ 
করছে। তখন মুসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল। আমি 
বললাম, “তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে"।'আর 
তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও। তারা যা করেছে, এটা 
সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তাতো কেবল 
জাদুকরের কৌশল ١ আর জাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে 
সফল হবে না"। অতঃপর জাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা 
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দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় সে-ই 
তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। সুতরাং আমি 
অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব 
এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে শুলিবিদ্ধ করবই আর 
তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার আযাব বেশী 
কঠোর এবং বেশী স্থায়ী।তারা বলল, ‘আমাদের নিকট যে সকল 
স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার 
উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা 
ফয়সালা করতে চাও, তাই করো। তুমিতো কেবল এ দুনিয়ার 
জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার" ۱۳۳۲ আমরা আমাদের রবের 
প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে 
জাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। 
আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী”। | [সূরা তা-হা: ৫৬-৭৩] 

3৪3৩০৮৫৪০৬৩ ks ولد یل موی أن نم‎ ৯ 
ডি حا ل‎ 
من‎ এর قد‎ Pl ও © فزعزن قَْمَُد ما هدی‎ ৬99 8 
ج‎ ৬ َي الم‎ dls این‎ ৫০৬৬৪৫০১৮৪০ 
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৩ ৩৭৮ ৩৪৪‏ 55855 ولا تطفرا ذیه ০০ 39612 i‏ یل 
০৪ SE‏ فد 595 © * [طه: ۸۱۰۷۷] 
“আর আমি অবশ্যই মুসার কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, ‘আমার‏ 
বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় রওয়ানা হও। অতঃপর সজোরে‏ 
আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো রাস্তা বানাও ۱ পেছন থেকে ধরে‏ 
ফেলার আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না'। তারপর ফির“আউন‏ 
তার সেনাবাহিনী সহ তাদের পিছু নিল। অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে‏ 
সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল আর ফির'আউন তার কওমকে ۶‏ 
করেছিল এবং সে সঠিক পথ দেখায়নি। হে বনী ইসরাঈল, আমিই‏ 
তোমাদেরকে তোমাদের শক্র থেকে নাজাত দিয়েছি। আর‏ 
তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম তুর পাহাড়ের ডান পাশের’ এবং‏ 
আমি তোমাদের জন্য অবতরণ করেছিলাম “মান্না” ۱‏ 
আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে‏ 
ভালগুলো খাও এবং এতে NANT করো না। করলে‏ 
তোমাদের উপর আমার গযব পতিত হবে ۱ আর যার উপর আমার‏ 
গযব পতিত হয় সে অবশ্যই ধ্বংস হয়”।[সূরা তা-হা: ৭৭-৮১]‏ 
৩৪৭0356৯৩05)‏ وتقص من 3983১4574৩০‏ 


7 وو 


ভি. ৪‏ سر کت فج ف« 6ے فط ০০‏ لا 7 راذا عدب 
GT NEES A MSE‏ 


1 তারা তুর পাহাড়ের ডানপার্শ্মবে উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওরাত 


কিতাব প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। 
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১৫০৪৪ 5 © ৩১৫ أ ڪرُم لا‎ ঞ یرهم ند‎ এ 
وراد‎ SUE عَلَبْهمْ‎ ALN © Say BIL CS Ge GELS Ye 
© ৩০ C136 فاستکبروا‎ ALE یب‎ 6১৬ FH 
رت پعا عهد عِندَك لین گقفت‎ এসে ৬৯০9৩ tee ولا وقع‎ 
285 CES ৬৬ إِسْرَعِيلَ‎ ও مَعَكَ‎ SAG এ ও 9৩ 
(6 লা تأنتقنتا متهم أغرفتهع فى‎ © 555 ANAS ِلك أجل خم‎ 
৩৮০19 ll الوم‎ S535 © ৩৪০ 5৫ 9৬ 95৫ 
৬ رل نس‎ EE ৬৫০ رتا فيا‎ ও ০ শা مقدرق‎ 
© SAAR UF 4455 ৩৮০৯ ৩৫ 365525৩4৮৮৭] 
]۱۳۷ ۰۱۳۰ [الاعراف:‎ » 
ও ফল- ফলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ 
করে ।অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 
“এটা আমাদের জন্য। আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌঁছত 
তখন তারা মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে অশুভলক্ষুণে মনে করত। 
তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাং 
জানে না। আর তারা বলল, "তুমি আমাদেরকে জাদু করার জন্য যে 
কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে নিয়ে আস না কেন আমরা তো 
তোমার প্রতি ঈমান আনব 5۱۱ সুতরাং আমি তাদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত 
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নিদর্শনাবলী হিসাবে পাঠালাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। তার 
পরেও তারা অহঙ্কার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী কওম। আর 
যখন তাদের উপর আযাব পতিত হল তখন তারা বলল, “হে মূসা 
আমাদের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে দুআ কর তিনি যে ওয়াদা 
তোমার সাথে করেছেন সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর 
থেকে আযাব সরিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার প্রতি 
ঈমান আনব এবং অবশ্যই তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে 
দেব। অতঃপর যখনই আমি তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম 
কিছু কালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তখনই তারা 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, 
ফলে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং এ সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল 
(আর যে জাতিকে দুর্বল মনে করা হত আমি তাদেরকে যমীনের পূর্ব 
ও তার পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেখানে আমি বরকত 
দিয়েছি এবং বনী ইসরাঈলের উপর তোমার রবের উত্তম বাণী 
পরিপূর্ণ হল। কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। আর ধ্বংস করে 
দিলাম যা কিছু তৈরি করেছিল ফির'আউন ও তার কওম এবং তারা 
যা নির্মাণ করেছিল”। [সুরা আল-আ “রাফ: ১৩০-১৩৭] 
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35৩০5578771 ৪১০০ آضرب‎ এ৬ 8 ৬৬ পন je } 
BHD 02155515৫26 জের لا علم کل‎ ডি عفرة‎ ওর 
[৭ [البقرة:‎ ) © ৩১০4১ ০৪০ في‎ Es 
“আর স্মরণ কর, যখন মুসা তার কওমর জন্য পানি চাইল, তখন 
আমি বললাম, “তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর’। ফলে 
তা থেকে উৎসারিত হল বারটি ঝরনা। প্রতিটি দল তাদের পানি 
পানের স্থান জেনে নিল। তোমরা আল্লাহর রিযিক থেকে আহার কর 
ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ো না”। [সূরা 
বাকারা: ৬০] 
58 ৫৮:০৫ তের خر کا‎ এ فیها‎ BEG এ হে زا‎ ( 
© 393675৭4505 ৬৯৮9 BATT এও مك‎ ৬৬৪ ৮০৬ 
[YY খের [البقرة:‎ > 
“আর স্মরণ কর, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করলে অতঃপর 
সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করলে ۱ আর আল্লাহ প্রকাশ 
করে দিলেন তোমরা যা গোপন করছিলে ١ অতঃপর আমি বললাম, 
“তোমরা তাকে আঘাত কর গাভীটির (গোস্তের) কিছু অংশ দিয়ে। 
এভাবে আল্লাহ জীবিত করেন মৃতদেরকে। আর তিনি তোমাদেরকে 
তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান, যাতে তোমরা বুঝ”। [সুরা বাকারা: ৭২- 
৭৩] 
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252165590৮৮ ঝা تری‎ bs ও ৬৫৯ لن‎ ৬৮ BI 
453,3১১ ০০1১৪৯৪৬৪০৩ نم رون‎ 
১350৩ 5425 علخ ان رس کل ین‎ এগ 62৪৩ 
[البقرة جو و‎ 4 © ৩৯৪০2 BE وڪن‎ ৫৯ وَمَا‎ 
“আর যখন তোমরা বললে, “হে মুসা, আমরা তোমার প্রতি ঈমান 
আনব না, যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখি'। ফলে বজ্র 
তোমাদেরকে পাকড়াও করল আর তোমরা তা দেখছিলে। অতঃপর 
আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করলাম, 
যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।আর আমি তোমাদের উপর 
মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করলাম “মান্না” ও 
“সালওয়া”। তোমরা সে পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, যা আমি 
বরং তারা নিজদেরকেই যুলম করত”। [সূরা বাকারা: ৫৫-৫৭] 
থা لخب‎ ও وقال موتی ركنا لت خلت فرعون ما یلا وآمولا‎ « 
553 عل ليم واشدذ َل فلوبهم‎ ১৮ ربكا لوا عن سيلك ربكا‎ 


* “মান্না, এক ধরনের সুস্বাদু খাবার, যা শিশিরের মত গাছের পাতায় ও ঘাসের 
উপর জমে থাকত। আল্লাহ বিশেষভাবে তা বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরণ 
করেছিলেন। 

2 'সালওয়া" পাখীর গোস্ত জাতীয় এক প্রকার খাদ্য, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈলের 


জন্য বিশেষভাবে প্রেরণ করেছিলেন। 
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کیل الذي لا ارت E উ‏ ی 
“আর মূসা বলল, “হে আমাদের রব, আপনি ফির'আউন ও তার‏ 
পারিষদবর্গকে দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন।‏ 
হে আমাদের রব, যাতে তারা আপনার পথ থেকে গোমরাহ করতে‏ 
পারে। হে আমাদের রব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন,‏ 
তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে‏ 
না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে"। তিনি বললেন,‏ 
“তোমাদের দো'আ কবুল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক‏ 
এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না”। [সূরা ইউনুস:‏ 
৮৮-৮৯]‏ 
৩1০9 ৩) EEG AE ৩১ ১৯০৩৪‏ تا الک SLE‏ مُوتی 
لی بمُوتی & CB ST)‏ هو مُوسَى آخَرُ؟ فَقَالَ: FE DIS‏ الله EIS‏ 
ي بن فپ ৩৪‏ صل الله 586 fC ক‏ مُوتی اي حَطِيً فی ني 
ِسْرَائِيلَ قسیل أي الاس أَعْلَمُ؟ ৩ ও এ‏ الله এত‏ لد لم يود 
الم এ‏ 50 الله ৬৪5 উজ‏ عِبّادي بمَجْمَع 0৮95 ১০‏ 
مِنْكَ. FSG BEL এক : Ji ta LS 5 GE‏ 55465555619 
৬55 5১৩‏ بقاوع ৩০ সিল ০৯ ৪‏ في ৬৮ ০৪৩‏ كاتا ৪‏ 
لصو وضع Ci‏ اما َال الخوث من PASTS EU JS‏ 
৩৪ ০4১ আর Ex MEG CGE; ৬০০৩৬ Ce‏ 
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موی GENE GT BEY‏ 69225214152 کان کٹ راہ وا کا کرد كنا 
dl ৩ 5 nl ৩ গণ 557 গস ৩৬152 08০5 ০০০৫] 32‏ 
52 قال یی آخرت ونا ان (38৭‏ تل مُوتی: ৫515)‏ 


£ পদ 


تن ج دع 


RASS YAM نت ال‎ ০০৬ Ca FT تن ازا عل‎ 

BEI‏ بوه LS‏ موی 046 30:54 9০৮১6‏ السلا فقال: آتا 
موی ققال: مُوسَى بي ِسْرَائِيلَ؟ قال: َعَم قال: هل এ‏ عل أن ৩০৩‏ 
৬০৩‏ رتدا قال: FAL ৪4৩৮3 DH:‏ جلم من علم 
ALLS ale hl‏ وَأَنْتَ عَلَ 5৮‏ لآ এডি‏ قال: سَتَجِدُن إِنْ 
রও‏ الله ac‏ ولا أغصي AAPL এ DEGAS‏ 
৭০৯৮০ BLAS dad Ug ৬৩ dc এ‏ مرف ا ضر 
EF ০১০০০ ES JF ০৪ রা‏ عل حرف 95085586294 
৩৪০ le PEL ০০3৩ AAS SESE‏ مِنْ علم الله 
৪ টির‏ المُضْفُورِ في البح فَعَمَدَ اضر ال رح من لاح السَّفِيئة» 
৬১০০০ ০৮০০) JS AR UF fh ip IBS EHS‏ اففرق 
৩৬৭৫৬‏ :ألم أفل ك 2558 Ed ES BT EGS‏ وَل 
رفن من এ‏ غنرا - تکانت الاو ین ن موتی سین ১৩৪4৪০১৬০‏ 
এ‏ مَعَ 2৮598 JEL ৩০৯‏ آغلاء LEME‏ 25 کیو 056 
ہہس رس لم أفل آك لت 36৮35‏ 


پر ای ا 


صَبْرًا؟ - قَالَ ابْنُ 2৪‏ وهدا آزگد - فانطلقه 91 اب ئل زو تا 


أت 


5 


نه كبا চিনির‏ َوَجَدَا فیها جدارا يُرِيدُ أَنْ IG 4286 ০৪৪৫‏ 
708 


۳ 
1 3 


IEG 4০ 55981‏ له موتی: لو مفت SAL‏ عَلَيْهِ ৭2‏ قال: هذا 
فراق GS‏ 9555 "$ الي صَل الله 45 ৬৮491555055‏ 36333 
সাঈদ ইবন জুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
আমি ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললাম, নাওফ আল-‏ 
বাকালী দাবী করে যে, মুসা আলাইহিস সালাম [যিনি খাযির‏ 
আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন] বনী ইসরাঈলের মুসা‏ 
নন বরং তিনি অন্য এক মুসা । (একথা শুনে তিনি) তিনি বললেন,‏ 
আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে উবাঈ ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু‏ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে‏ 
বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালাম একবার‏ 
বনী ইসরাঈলদের মধ্য বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে প্রশ্ন‏ 
করা হয়, সবচাইতে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, ‘আমি সবচাইতে‏ 
জ্ঞানী। মহান আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি‏ 
ইলমকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেন নি। তারপর আল্লাহ তাঁর নিকট‏ 
এ ওহী পাঠালেন, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্য‏ 
এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী। তিনি বলেন,‏ 
ইয়া রব! কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?’ তখন তাঁকে বলা হল,‏ 
থলের মধ্য একটি মাছ নিয়ে নাও। এরপর যেখানে সেটি হারিয়ে‏ 
ফেলবে সেখানেই তাঁকে পাবে ۱ তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং‏ 
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ইউশা* ইবন নূন নামক তাঁর একজন খাদিমও তাঁর সাথে ۱ 
তাঁরা থলের মধ্য একটি মাছ নিলেন। চলার পথে তাঁরা একটি বড় 
পাথরের কাছে এসে, সেখানে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর 
মাছটি (জীবিত হয়ে) থলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত 
পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মুসা আলাইহিস সালাম ও 
তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। এরপর তাঁরা তাঁদের 
বাকী রাতটুকু এবং পরের দিনভর চলতে থাকলেন ۱ পরে ভোরবেলা 
নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর মুসা 
আলাইহিস সালাম কে যে স্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে স্থান 
অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্ত অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর 
খাদিম তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছন, আমরা যখন পাথরের 
পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি? মূসা 
আলাইহিস সালাম বললেন, ‘আমরা তো সেই স্থানটিই খুঁজছিলাম। 
তারপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল ۱ তাঁরা সেই পাথরের 
কাছে পৌঁছে, কাপড়ে আবৃত (বর্ণনাকারী বলেন) কাপড় মুড়ি দেওয়া 
এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে সালাম 
দিলেন। তখন খাযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে এল! 
ইসরাইলের মুসা আলাইহিস সালাম?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি 


710 


আরো বললেন, “আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে 
যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে 
আমাকে শিক্ষা দিবেন? খাযির বললেন, “তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে 
ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।” “মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, 
“আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি 
আপনার আদেশ অমান্য করব না। তারপর তাঁরা দুজন সমুদ্র তীর 
দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোনো নৌকা ছিল না। ইতিমধ্যে 
তাঁদের কাছ দিয়ে একটি নৌকা যচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে 
তাঁদের আরোহণ করিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। তারা খাযিরকে 
চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। 
তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে দুই-একবার 
সমুদ্রে তার ঠোঁট মারল। খাযির বললেন, “হে মুসা আলাইহিস 
সালাম! আমার ইল্ম এবং তোমার ইল্ম (সব মিলেও) আল্লাহর 
ইল্ম থেকে সমুদ্র থেকে চড়ুই ۰5 ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে 
ততটুকু পরিমাণও কমাতে পারবে না। এরপর খাষির নৌকার 
তক্তাগুলির মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা আলাইহিস 
সালাম বললেন, এরা আমাদের ভাড়া ছড়া আরোহণ করিয়েছে, আর 
আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকায় ফাটল সৃষ্টি 
করলেন? খাযির বললেন, “আমি কি বলিনি যে, তুমি কিছুতেই 
আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।” মূসা আলাইহিস সালাম 
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বললেন, ‘আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং 
আমার ব্যাপারে অধির কঠোরতা অবলম্বন করবেন না’ বর্ণনাকারী 
বলেন, ইহা মুসা আলাইহিস সালাম এর প্রথম ভুল। তারপর তাঁরা 
উভয়ে (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক 
অন্যান্য বালকের সাথে খেলছিল। খাযির তার মাথার উপর দিক 
দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিদ্র করে ফেললেন। মুসা 
আলাইহিস সালাম বললেন, “আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ 
করলেন কোনো হত্যার অপরাধ ছাড়াই? খাযির বললেন, “আমি 
তোমাকে বলিনি যে, তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে 
পারবে না?” ইবন 'উয়ায়না (রহ.) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে 
বেশী জোরালো ۱ তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে 
তাঁরা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার 
চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। 
তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্ুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। 
খাযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি খাড়া করে দিলেন। মূসা আলাইহিস 
সালাম বললেন, ‘আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রগন 
করতে পারতেন’ তিনি বললেন, “এখানেই তোমার আর আমার 
সম্পর্কের অবসান । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর রহম করুন। 
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আমাদের কতই না মনোবাঞ্চা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, 
তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো ۲۳ 
صاجب‎ SE ০০৯ ও ০০৪ ہُو وا حر بْنْ‎ ১৩ ধাঁ ডে ও৪ ৪ 
৩৪৩৪ GES ক بها أ بن‎ FS موی قال ان عَبّایں: هُوَ حَضٌِ‎ 
5 موی الذي‎ ৩৯৮০৩ ৬৯৩৩৩4১০০৭৪ 
Lal OS: پور میس سم ۹ یذ کر مانه؟ قال:‎ 
(55551 35 من‎ 95 8৪ ৩455 9 se سول الله صل الله‎ 
36 HEE مُوسَى: لگ‎ IE ' فقال: هَلْ تَعلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟‎ 4255 
الله له‎ এ له‎ Jl مُوتی‎ এ oes ULE খু ل إلى شوت‎ 
1۳ + إِذَا فَقَدْتَ‎ এ وقیل‎ ST ا لحوت‎ 
3) 


۳ ن انك 4255 وکا َك 
ا وت في ৬০৮১ JE এসএ‏ 35 


jal 7 Yast 3 রি 
کتابه.‎ 


ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হুর ইবন 
সম্পর্কে বাদানুবাদ করেছিলেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, তিনি ছিলেন খিযর। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে 
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* বুখারী, হাদীস নং ১২২, মুসলিম, হাদীস নং ২৩৮০ ۱ 
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উবাঈ ইবন ۳۳5 রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাচ্ছিলেন। ইবন ‘আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু তাঁকে ডেকে বললেন, আমি ও আমার এ ভাই 
মতবিরোধ পোষণ করছি মুসা আলাইহিস সালামের সেই সঙ্গীর 
ব্যাপারে যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মুসা আলাইহিস সালাম 
আল্লাহ্‌র কাছে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন আপনি কি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে 
শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, একবার মুসা আলাইহিস সালাম বনী 
ইসরাঈলের কোনো এক মজলিসে হাজির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে 
এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী 
বলে জানেন কি?’ মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'না। তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে অহী পাঠালেন, হ্যাঁ, 
আমার বান্দা খিযর।” অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে 
সাক্ষাত করার রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা মাছকে তার 
জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, তুমি যখন মাছটি 
হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে আসবে কারণ, কিছুক্ষনের মধ্যেই তুমি 
তাঁর সাক্ষাত পাবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছের অনুসরন করতে 
লাগলেন। মুসা আলাইহিস সালামকে তাঁর সঙ্গী যুবক বললেন, 
(কুরআনে এসেছে) “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন 
পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে 
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গিয়েছিলাম? শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। 
سے‎ মুসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। 
এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল”। [সূরা আল- 
কাহফ: ৬৪] তাঁরা খিযরকে পেলেন তাদের ঘটনা তা-ই, যা আল্লাহ্‌ 
"01 ۶۴ى‎ 
غن ال صل الله عَلَيْهِ ول قال: ' گائٹ تو رای‎ BAA آي‎ ৩৪ 
یر رن رای سل الله وب م‎ LEE يَغْتَسِلُونَ غراة‎ 
ALITY مَعَنَا إلا أنه‎ 585 91৮65549508 وخده‎ ৩৮৩ 
2৮8] مُومّی في‎ 6০৮5 988 FETE حَجَرٍ‎ এ এ ESF ৭0 8 
اللو ما يمُوسَى‎ : Gp بو سای إل‎ ৬০০ ৬৯ :وی یا حجر‎ ৩৯ 
SI BB 55৯ 2৩8 ৩১০৮4 FS এ من بأ رَد‎ 
৫25 দিতে ভি با حجر‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে 
একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মুসা আলাইহিস 
সালাম একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা 
বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম! মূসা আলাইহিস সালাম “কোষবৃদ্ধি” 
রোগের কারনেই আমাদের সাথে গোসল করে না। একবার মুসা 


422 
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আলাইহিস সালাম একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল 
করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মুসা 
আলাইহিস সালাম “পাথর! আমার কাপড় দাও, পাথর! আমার 
কাপড় দাও” বলে পেছন পেছন ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল 
মুসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! মুসার 
কোনো রোগ নেই। মুসা আলাইহিস সালাম পাথর থেকে কাপড় 
নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! পাথরটিতে ছয় কিংবা 
সাতটি পিটুনির দাগ পড়ে গেল।! 
৭3৫১4525503 عَنْ أبي 555 الٿ صل الله عَلَيْهِ‎ 
৩০45455885৬ এ ৬৫ এগ 
9545 عَنْ‎ ৪৫৮ ৭ IG اتيك عَم تری؟ قال: بل وعرّیلت»‎ তা 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক সময় আইয়ুব 
আলাইহিস সালাম বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করছিলেন । তখন তাঁর উপর 
সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ুব আলাইহিস সালাম তাঁর 
কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে বললেন, 
হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি? 
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করেছেন। তবে আমি আপনার বরকত থেকে বেনিয়ায নেই। এভাবে 
বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম (রহ.) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
একবার আইয়ুব আলাইহিস সালাম বিবস্ত্াবস্থায় গোসল 
করেছিলেন ৷: 

عن آي 83 الله عنه এ‏ قال سول الله صل الله se‏ 3" 
১৪03৭ 408৩০ ৯০ ৩৫ ৬০৮‏ جلده HT SAID 435 2০৭ 2৪‏ 
কয এ‏ رك اک وت ذل راد أن ببرکه ما کل یموتی» 85555156955 
ا حجر SE‏ يكوه 55550 এ‏ اج 0 یفول: (৪8‏ 
৬৪৮৯৮‏ اْتقى إل عم من بي ৬৬ ৬৩০৯ ৩৩ BG ISL‏ 
الگ ডি‏ متا ৩৮৮‏ وقام احج ও‏ تزبه قلیسهه وطفق با جر با 
৫ 805 4০০৪‏ باحجر (বর‏ من Hl‏ ضربهه DSS ALE HUG ESE‏ 


ক 
শে 


98613 25 عبر الله‎ ৩০0৭ ০155০ آملوا لا‎ ও ও ও A 


এ 189 الله‎ ৪ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূসা আলাইহিস 
সালাম অত্যন্ত লঙ্জাশীল ছিলেন, সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। 
তাঁর দেহের কোনো অংশ খোলা দেখা যেতনা তা থেকে তিনি 
লজ্জাবোধ করতেন। বনী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে খুব 
কষ্ট দিত। তারা বলত, তিনি যে শরীরকে এত বেশী ঢেকে রাখেন, 
তাঁর একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোনো দোষ আছে। হয়ত 
শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোনো রোগ আছে। 
যে অপবাদ রটিয়েছি তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। এরপর একদিন 
নির্জন স্থানে গিয়ে তিনি একাকী হলেন এবং তাঁর পরণের কাপর 
খুলে একটি পাথরের উপর রাখলেন, তারপর গোসল করলেন, 
গোসল সেরে যখনই তিনি কাপর নেওয়ার জন্য সেদিকে এগিয়ে 
গেলেন তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল ۱ এরপর মুসা আলাইহিস 
সালাম লাঠিটি হাতে নিয়ে পাথরটি পেছনে পেছনে ছুটলেন। তিনি 
বলতে লাগলেন, আমার কাপড় হে পাথর! হে পাথর! পরিশেষে 
পাথরটি বনী ইসরাঈলের একটি জন সমাবেশে গিয়ে পৌছল। তখন 
তারা মুসা আলাইহিস সালামকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখল যে তিনি 
আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ এবং তারা তাঁকে 
যে অপবাদ দিয়েছিল সে সব দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। আর 


718 


পাথরটি থামল, তখন মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কাপড় নিয়ে 
পরিধান করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে জোরে 
জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! এতে পাথরটিতে 
তিন, চার, কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। আর এটিই 
হলো আল্লাহর এ বাণীর মর্ম, “হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় 
হয়োনা যারা মুসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছিল। এরপর 
আল্লাহ তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন তা থেকে যা তারা রটনা 
করেছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান” । [সূরা 
আল-আহ্যাব : ৬৯]: 

7৭3 الله عَلَيْهِ‎ ৩ lS bE عبّاس رضي الله‎ 9৮ ৬৪ 


792৯94৯০915 یَوْمَاء يعني عاشوراء فقالوا:‎ ৩১৪৭ ১৯০০ Ll 


تی له فيه موی وَأَغْرَقَ آل فرعون» قَصَامَ مُوسَى এ% ৩8 049 4914৬‏ 
৬০৪‏ 15 87 رات بصیایه. 

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করেন, 
তখন তিনি মদিনাবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন 
সাওম পালন করে অর্থাৎ সে দিনটি হল আশুরার দিন। (জিজ্ঞাসা 
করার পর) তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস। এ এমন দিন যে 
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দিনে আল্লাহ্‌ মুসা আলাইহিস সালামকে নাজাত দিয়েছেন এবং 
ফিরাউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূসা আলাইহিস 
সালামশুকরিয়া হিসাবে আদিন সাওম পালন করেছেন। তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের তুলনায় আমি হলাম 
মূসা আলাইহিস সালামের অধিক ঘনিষ্ঠ। কাজেই তিনি নিজেও 
এদিন সাওম পালন করেছেন এবং (সবাইকে) এদিন সাওম 
পালনের আদেশ দিয়েছেন।! 
১০৬ قال:‎ দাও عن الي صل الله عَلَيْهِ‎ ৭০ رضي ال‎ ৪০ عن اي‎ 
نات رن‎ লি من بعش قآ پلوتی‎ 3 ৩6 বন ৩০ 
49১80 252 جوز‎ 7 এ SE أذري‎ 9৬৭৯১৪। قوائم‎ 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। 
এরপর সর্বপ্রথম আমারই হুশ ফিরে আসবে। তখন আমি মুসা 
আলাইহিস সালামকে দেখতে পাব যে, তিনি আরশের খুঁটি গ্তলোর 
একটি খুঁটি ধরে রেখেছেন। আমি জানিনা, আমার আগেই কি তাঁর 
হুশ আসল, না-কি তুর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার প্রতিদানে তাঁকে 
দেওয়া হল।£ 
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BE‏ أي هروه روطي الل عنه قال اسب 95425 المسلیمت رتفل ین الیو 
৪৪৬ ও ই‏ دا صل الله عليه وس بس و 
یم ب 4165789৬1৬৮ 5 Ss ial TS ess‏ 

مر Jog CEs‏ ا عله و خی 
৪8 sl‏ من ৮১‏ کر 15:40 « فَقَال ও)‏ یرون 0০৩ ও 4০৮১‏ 
৯০1১ ৬৫৬০৩ SEL ৩৯৪০০‏ ی ৩১৬ 93 55820 ও ৩০৩‏ 
২9 পাড়ি? ৯০ 38 ৩৫‏ أو 58 AM Es এ ১৯৪‏ 

চি ভিজে “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন 
মুসলিম আর একজন ইয়াহুদী পরস্পরকে গালি দিল। মুসলিম ব্যাক্তি 
বললেন, সেই সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে সমগ্র জগতের উপর মনোনীত করেছেন। কসম করার 
তিনি একথাটি বলেছেন। তখন ইয়াহুদী লোকটিও বলল, এঁ সত্তার 
কসম! যিনি মুসা আলাইহিস সালামকে সমগ্র জাগতের উপর 
মনোনীত করেছেন। তখন সেই মুসলিম সাহাবী সে সময় তার হাত 
উঠিয়ে ইয়াহুদী লোকটিকে একটি চড় মারলেন। তখন সে ইয়াহুদী 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং এ ঘটনাটি 
অবহিত করলো যা তার ও মুসলিম সাহাবীর মধ্যে সংঘটিত 
হয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা 
আমাকে মুসা আলাইহিস সালামের উপর উপর মর্যাদা দেখাতে 
যেওনা (কেননা কিয়ামতের দিন) সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। 
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আর আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। তখনই আমি মূসা আলাইহিস 
সালামকে দেখব, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি 
জানিনা, যারা বেহুশ হয়েছিল, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন? 
তারপর আমার আগে তাঁর হুশ এসে গেসে? অথবা তিনি তাদেরই 
একজন, যাদেরকে আল্লাহ বেহুশ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছিলেন ।! 
এত صل الله‎ এর قال سول‎ এ 555 ও ও ওলি এও ও AR عَنْ‎ 
35988559858 আস له مُوسى: أت‎ IB ا خت آَم وَمُوسَى»‎ ls 
249৩9 برسالانه‎ DIES SH مُوسَى‎ SATS ও 4 
54 الله‎ 414৮5 قال‎ SN قب‎ ভু 

চান 9 (০)‏ میتی 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম আলাইহিস‏ 
সালাম ও মুসা আলাইহিস সালাম (রূহানী জগতে) তর্ক-বিতর্ক‏ 
করছিলেন। তখন মুসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বলছিলেন, আপনি‏ 
সেই আদম যে, আপনার ভুল আপনাকে বেহেশত থেকে বের করে‏ 
দিয়েছিল। আদম আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি সেই‏ 
মূসা আলাইহিস সালাম যে, আপনাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান‏ 
এবং বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। তারপরও আপনি‏ 
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আমাকে এমন একটি বিষয়ে দোষারোপ করছেন, যা আমার সৃষ্টির 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বলেছেন, এ বিতর্কে আদম 
আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের উপর জয়ী হন৷! 

عن ابن عْمَنَ قال: সাও‏ ی الق لاله لیهس دک 


53 1 


BA‏ رجلا منهم وکا رتا ققال لع 2155 ضل الله 45 وع دنا 
993৩‏ في الكَْرَاةٍ في 9$ الڑتا؟ە HE‏ : تَفْصَحْهُمْ ون GLE I‏ 
4১:১০‏ إل فيا 91 গাও‏ 05 فَجَعَلَ AIS‏ يده عل 
পল ছা‏ ا یئز پفرا کا قیلها وتا ناما IE‏ لا کھت له بخ اکر ازقغ 
سور لت E‏ گلا ار 
170 ل الله ৩‏ الله عليه وسل کن ১41 ১৩০ JE এ‏ لخت رہ 
439 4 عل BELGE‏ 

আবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ইয়াহুদীগণ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে 
জানাল তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা ٭‎ তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন 
যে, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কি পাচ্ছ? তারা বলল, 
তাদেরকে অপমান ও কশাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম 
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রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার মিথ্যে বলেছ। তাওরাতে অবশ্যই 
রজমের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এল এবং তা খুলল। 
আর তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে তার 
আগপিছ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ্‌ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা 
গেল যে, তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বলল, 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের 
আয়াত সত্যই বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের উভয় সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন এবং তাদের 
উভয়কে রজম করা হল। আমি দেখলাম, পুরুষটি নারীটির ওপর 
উপুড় হয়ে আছে। সে তাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা FICE 
وم مر بوادي الأ ززق تتال:‎ পতি اللو صل الله‎ 455 ৫০৪৬ عن این‎ 
مُوسَى عَلَيْهِ‎ এ] 285 ২ قال:‎ 0১৭ وادي‎ 1৬ MEG هَدَا؟)‎ 30 Sho 


السام ১১৬‏ مِنَ LSE‏ وله جْوَارٌ إلى الله SEALS ESS lL,‏ 


3 


৬৬ ০২৯ 4580 قال: «كاني‎ ৪০5 090 19১5 ّة‎ Eh ৩৪ 
وَهْوَ‎ KE ৪5৩0৯০০১০৩৬ পু পিউ AGF BU FE SN পুতি 
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ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আযরাক উপত্যকা 
অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, এটি কোনো উপত্যকা? 
সঙ্গীগণ উত্তর দিলেন, আযরাক উপত্যকা ৷ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যেন মুসা আলাইহিস সালামকে 
গিরিপথ থেকে অবতরণ করতে দেখছি, তিনি উচ্চম্বরে তালবিয়া পাঠ 
করছিলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারশা 
গিরিপথে আসলেন। তিনি বললেন, এটি কোনো গিরিপথ? সঙ্গীগণ 
বললেন, হারশা গিরিপথ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমি যেন ইউনূস ইবন মাত্তা আলাইহিস সালামকে দেখছি। 
তিনি সুঠামদেহী লাল বর্নের উষ্ট্রের পিঠে আরোহিত; গায়ে একটি 
তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন। ইবন হানবাল তার হাদীসে বলেন, 
হুশায়ম বলেছেন, আরবি এর অর্থ আরবি খেজুর বৃক্ষের ছাল ।' 

عن اي le‏ قال: نامع ০৮০‏ الله ওক‏ الله ৪745 se‏ مَك 
10491955545 59549505599 الا زره 3৫:05‏ 
نر এ‏ موی صل الله নিও পাত‏ قدگر ین 65৮55 এ)‏ لم 155 
3315 - اضعا atl‏ في এস‏ له جوا الله SEL‏ 08991158165 
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EOE الوا‎ (1555 হু Sh فقال:‎ এ عل‎ এল كُمّ یمتا حَق‎ 
4258৩2৬৯৮৪৪ ৪৪৪০৮ ৩৫০৪১875655 
পে ا 195 1 الْوَادِي‎ 

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা মক্কা ও 
মদীনার মধ্যকার এক স্থানে সফর করছিলাম। আমরা একটি 
উপত্যকা অতিক্রম করছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোনো উপত্যকা? সঙ্গীগণ উত্তর করলেন, 
আযরাক উপত্যকা । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আমি যেন এখনও মুসা আলাইহিস সালামকে দেখতে 
পাচ্ছি, তিনি তাঁর কর্ণদ্ধয়ের ছিদ্রে আঙ্গুল স্থাপন পূর্বক উচ্চঃস্বরে 
তালবিয়া পাঠ করে এ উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। বর্ণনাকারী 
বলেন, এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা 
আলাইহিস সালামের দেহের বর্ণ ও চুলের আকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ 
করেছিলেন। কিন্তু রাবী দাউদ তা স্বরণ রাখতে পারেন নি। ইবন 
অগ্রসর হলাম এবং একটি গিরিপথে এসে পৌছলাম। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোনো 
গিরিপথ? সঙ্গীগণ বললেন, হারশা কিংবা লিফত। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যেন এখনও ইউনূস 
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তিনি গিরিপথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর গায়ে একটি পশমী 
مم‎ আর তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ত্রির পিঠে আরোহিত। তাঁর 
উষ্টির রশিটি খেজুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা ۲ 
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আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর রবের কাছে সর্বোচ্চ 

জান্নাতীর মর্যারা আর সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ١ 
98304445462 BG ES ال کول کت‎ 
SUA IEG SEL I TSG SG 2425 قال:‎ LH 
قیقال‎ eg وأحدوا‎ AE رَد رل الاس‎ BS أي وب‎ এ 
نیا قیفول: وضیث رب‎ IL ین‎ BE :رى أَنْ ون ت مث مُلْكِ‎ 
55 ৫৬৪০ Bal في‎ এ 405 1055 وله‎ 21505 Dd 
قیفول:‎ BEE ST BLY LEAL 2৪5 ৩0155 قیقول:‎ 


দঃ 
۱ 


مه کو 2৫‏ 


Siw الج‎ Ef Sed 
সুফিয়ান রহ. মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, তাদের একজন মনে হয় 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর রবকে 
জিজ্ঞেস করলেন, একজন নিম শ্রেণীর বেহেশতীর কিরূপ মযার্দা 
হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, সমস্ত জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ 
করানোর পর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাকে বলা হবে, 
যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো ١ সে বলবে, হে প্রভু, এখন ওখানে গিয়ে 
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কি করবো? প্রত্যেক ব্যক্তিই তো স্ব স্ব স্থান ও যা যা নেওয়ার তা 
নিয়ে ফেলেছে। আমি ওখানে গিয়ে কিছুই তো পাবো না। তখন 
আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, দুনিয়ার যেকোন 
বাদশার রাজ্যের সম পরিমাণ এক রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হবে? সে 
বলবে, আমি সন্তুষ্ট, হে আমার প্রভু, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 
তোমাকে তা দেওয়া হল এবং তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ 
দেওয়া হল। পঞ্চম বারে সে ব্যক্তি বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, হে 
আমার পরওয়ারদিগার। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমাকে তা দেওয়া 
হলো এবং তার দশগুণ পরিমাণ দেওয়া হলো। আর তোমাকে তাও 
দেওয়া হলো, যা তোমার মন চায় ও চোখে ভাল লাগে। সে ব্যক্তি 
বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, 5 
শ্রেণী বেহেশতীর মযার্দা কিরূপ হবে? মহান আল্লাহ বললেন, এরা 
করেছি এবং এর ওপর মোহর করে দিয়েছে। তাদেরকে এমন কিছু 
প্রদান করা হবে যা কোনো চোখে কখনো দেখেনি, কোনো কান 
কখনো শুনেনি, এমনকি কোনো অন্তর তা কল্পনাও করতে পারেনি। 
বণর্নাকারী বলেন, এর প্রমাণে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কিতাবে 
রয়েছে, “তাদের কাজের প্রতিদানস্বরুপ তাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী 
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যে সমগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীরই তার খবর নেই” 
[সুরা সাজদা: ১৭]! 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১৮৯। 


মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মালাকুল মাউতকে প্রহার 
Cele موتی‎ এ التو‎ 45 fol ' الگ عنه كاله‎ 9৪ عن أي حور‎ 
بريد‎ 9 2৫৪ এ! 387 ققال:‎ 5 এ 2 SS UG السلا‎ 
ا ازج ليه تفل له َع ید کسی كله يا يكل‎ 
قال: 05 الله‎ SIG قال:‎ 4১০ ٤ 3:09 995 فم‎ as کنل قال أن‎ 25 
51816827525 نات‎ WES لاحات‎ 


الله عليه 29 نت تع رم ره إلى BASE‏ تخت الكثيب 
الأخمره قال ৩‏ تلق عن ৭ 2890৫ ৭825‏ عن ال صل الله 
২22‏ 

মউত ফিরিশতাকে মূসা আলাইহিস সালামের নিকট তাঁর (জান 
কবধের) জন্য পাঠান হয়েছিল। ফিরিশতা যখন তাঁর নিকট আসলেন, 
তিনি তাঁর চোখে থাপ্পর মারলেন। রখন ফিরিশতা তাঁর রবের নিকট 
ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি এমন এক বান্দার নিকট 
পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্‌ বললেন, তুমি তার কাছে 
ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত একটি গরুর 
পরিবরতে তাকে এক বছর করে হায়াত দেওয়া হবে। মুসা 
আলাইহিস সালাম বললেন, হে রব! তারপর কি হবে? আল্লাহ 
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বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, এখনই 
হউক। (রাবী) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তখন তিনি 
আল্লাহর নিকট আরয করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস” বা 
পবিত্র ভূমি থেকে পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌছে 
দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি সেখানে 
মা’মর (র) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহিস ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ! 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৭ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৭২। 
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یو CEG‏ ہیرس یت 
এ‏ کل ان اكه 2281 BB এ‏ هَارُونُ قَال: هَدَا هَارُونُ 40505 
৫215‏ 4205 قث 5 م لَه مرح بالخ الالح 3919 ৫১৫ 226 2১০)‏ 
واد SEE YS‏ ايء عن لین الله عليه و 
মালিক ইবন সাণসা'আ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম মিরাজ রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করতে‏ 
গিয়ে তাঁদের কাছে এও বলেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে এসে‏ 
পৌছলেন, তখন হঠাৎ সেখানে হারূন আলাইহিস সালামের সাথে‏ 
সাক্ষাৎ হল। জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, ইনি হলেন, হারূন‏ 
আলাইহিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম‏ 
করলাম তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, মারহাবা পুণ্যবান‏ 
ভাই ও পুণ্যবান নবী। সাবিত এবং আব্বাদ ইবন আবু আলী (রহ.)‏ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম‏ 
থেকে হাদীস বর্ণনায় কাতাদা (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন ।!‏ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৩৯৩। 


আল্লাহর নবী দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
© لگا له ايد‎ 50 4547 এ فضلاً‎ ৬ 995 ایتا‎ jo لإ‎ 
چ‎ al تغتلرة‎ 1৬45০152550 ও ووز‎ ০৪০০ এন آن‎ 
ر عبن الفظر زین اين‎ ৫9555581005 قهر‎ BILE الزیع‎ GLY 
Sie من‎ BH آنرتا‎ ৩৪ ملهم‎ ৩ ييه لذن رَه‎ ও ৬০ من‎ 
3১৬ واب‎ ১৪৩ وتیل‎ 4৯০০০ pS A SSO pf 
من عبادی 35850 ) [سبا: ۰ہ‎ 0455 BSL 5৩ এপার Eels 
۱۱۳ 
“আর অবশ্যই আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদের প্রতি অনুগ্রহ 
করেছিলাম। (আমি আদেশ করলাম) “হে পর্বতমালা, তোমরা তার 
সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর’ এবং পাখিদেরকেও (এ আদেশ 
দিয়েছিলাম)। আর আমি তার জন্য লোহাকেও নরম করে 
দিয়েছিলাম, (এ নির্দেশ দিয়ে رم‎ ‘তুমি পরিপূর্ণ বর্ম তৈরী কর এবং 
যথার্থ পরিমাণে প্রস্তুত কর’। আর তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা 
কিছু কর নিশ্চয় আমি তার সম্যক দ্রষ্টা। আর সুলাইমানের জন্য আমি 
বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যা সকালে এক মাসের পথ 
এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য 
গলিত তামার প্রত্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম ١ আর কতিপয় জিন তার 
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রবের অনুমতিক্রমে তার সামনে কাজ 555۱ তাদের মধ্যে যে 
আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয় তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের আযাব 
জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউযের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। 
হে দাউদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও এবং 
আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ” [সূরা সাবা’ : ১০-১৩] 
عل گی ریغ‎ ৩ ওক ولا اند رک‎ Cle 92215 535 এ ود‎ 
03৮5 ও لاس‎ 0৬5 5585215০১95 6 ৩৩১৯৩ 
৩০৯১৭ ৩594 58253 ওযা LASS ین کل شون‎ ৪ 
سض ی‎ ও) ৩১০০৯455221 ০০) ৩ 
চর وجنودهء‎ 225 ৬০৪০ لا‎ Ss وا‎ থা سا‎ 
রো 4525 أن آشکر‎ se ৩ 4988 من‎ ৪৯৬ 5 © ৩2১০৪ 
4১৩5 فى‎ ৩9৪ ৯9 ৪০৭১০ FHI; وغل وی‎ ৫৬০ 
® ওতো ৬৩৪ HASNT GL وه ایر قال‎ ৬০৯ 
FE ৩৫৩৪ 9৩৬৫ یی بسلعلن‎ AEN EE 
یی رت سر من كر بل هوه ی جدش‎ 
হি ৯; @ ১ ০১১৪ وَلَهَا‎ ৪৪ نا تيكف ریت من کل‎ 
৩০ جو سر نے | لین‎ 
رج اقب وی‎ SH 455 لا‎ OEY فَهُمْ‎ 4৯ 
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EAS الا ہُو‎ এ] HO غلئوق‎ ৩৩ 59 وَيَعْلَمْ ما‎ শা 
এ گنڪ من آلگذیت © آذقب‎ ৰ تیب © قل ترآ َصَدَفْت‎ 


না‏ سو لجيه 


قا ضز ون مشي নানি শুন ৩৬৪৩‏ 
اطع مزا 45 5 94558 © ৩৪ ও‏ )910 و 42154৯০৪০০9‏ 
ی ۰ و هی 
ধস ও‏ کلت 59527 © سل هم 2১৪‏ یه 2১৩‏ یرجم 
(وو بی یسوسیا 
کم بل آنشم هریم كَفْرَحُونَ © 35450 ৩৫3৯৬‏ 
ইস ডি‏ زفم صدفزون © قال SMT BU‏ 

55৬৮ O ws‏ ات نك ہت 
أن تقوم ین ৬৩ E55 5 7 BEE‏ © قال ওয়া‏ 4 3525 
آلکعب آتا 003০8 ৪৪5‏ 92145 9355 16705 06455512622 
ها ین SS 9৬‏ لبون عآشکر آم ڪُر و کسی 
BE 43 SE 7 ৩০‏ گریغ © قال 9১৩‏ لها عزشها تنظر HEA‏ 
ڪون می জা‏ توق © قلا KS Js SE‏ عرش ৩০৩‏ گنه 4 
یس رتا ین تاه دم 
SSE CY‏ من قزم کفرین © 45 لها اخ صرح فلا ৫৮৪ Bh‏ 
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এড YS ৩1656৩5360০ عن ساقیها ال‎ ELS 

[tt ۱0 [العمل:‎ 4 © ll ৩ BIEL مَع‎ ৬৫৫৭5 ০০ 
“আর অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছি এবং 
তারা উভয়ে বলল, “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি তাঁর অনেক 
মুমিন বান্দাদের উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন”। আর 
সুলাইমান দাউদের ওয়ারিস হল এবং সে বলল, “হে মানুষ, 
আমাদেরকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সকল 
কিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ’। আর সুলাইমানের 
জন্য তার সেনাবাহিনী থেকে জিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা 
হল। তারপর এদেরকে বিন্যস্ত করা হল। অবশেষে যখন তারা 
পিপড়ার উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপড়া বলল, “ওহে পিপড়ার 
দল, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে প্রবেশ কর। সুলাইমান ও তার 
বাহিনী তোমাদেরকে যেন অজ্ঞাতসারে পিষ্ট করে মারতে না 
পারে'।তারপর সুলাইমান তার কথায় মুচকি হাসল এবং বলল, “হে 
আমার রব, তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে 
তাওফীক দাও। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা 
তুমি পছন্দ কর। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার 
সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর'। আর সুলাইমান পাখিদের 
খোঁজ খবর নিল। তারপর সে বলল, “কী ব্যাপার, আমি হুদহুদকে 
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দেখছি না; নাকি সে অনুপস্থিতদের TEE? অবশ্যই আমি তাকে 
কঠিন আযাব দেব অথবা তাকে যবেহ করব। অথবা সে আমার 
কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসবে | তারপর অনতিবিলম্বে হুদহুদ 
এসে বলল, ‘আমি যা অবগত হয়েছি আপনি তা অবগত নন, আমি 
সাবা থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি'। আমি এক 
নারীকে দেখতে পেলাম, সে তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে দেওয়া 
হয়েছে সব কিছু। আর তার আছে এক বিশাল সিংহাসন'।“আমি তাকে 
ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে 
সিজদা করছে। আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য 
সৌন্দর্যমন্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত 
করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না’। যাতে তারা আল্লাহকে সিজদা 
না করে, যিনি আসমান ও যমীনের লুকায়িত বস্তুকে বের করেন। 
আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তিনি সবই 
জানেন ۱ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই তিনি মহা 
আরশের 55 ۱ সুলাইমান বলল, আমরা দেখব, ‘তুমি কি সত্য বলেছ, 
নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত" ।“তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও। 
অতঃপর এটা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর, তারপর তাদের কাছ 
থেকে সরে থাক এবং দেখ, তারা কী জবাব দেয়”? সে (রাণী) বলল, 
“হে পারিষদবর্গ! নিশ্চয় আমাকে এক সম্মানজনক পত্র দেওয়া 
5۳7۳5 ۱۳۳۳۲ এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে ۱ আর নিশ্চয় এটা 
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প্রতি উদ্ধত না হও এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে আস'। সে 
(রাণী) বলল, “হে পারিষদবর্গ, তোমরা আমার ব্যাপারে আমাকে 
অভিমত দাও। তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, ‘আমরা শক্তিশালী ও কঠোর 
যোদ্ধা, আর সিদ্ধান্ত আপনার কাছেই অতএব চিন্তা করে দেখুন, 
আপনি কী নির্দেশ দেবেন'। সে বলল, “নিশ্চয় রাজা-বাদশাহরা যখন 
কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং 
সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদেরকে অপদস্থ করে। আর তা-ই 
তারপর দেখি দূতেরা কী নিয়ে ফিরে আসে'।অতঃপর দূত যখন 
সুলাইমানের কাছে আসল, তখন সে বলল, “তোমরা কি আমাকে 
সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাচ্ছ? সুতরাং আল্লাহ আমাকে যা 
দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে উত্তম। বরং 
তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে খুশি হও’ ।‘তোমরা তাদের কাছে 
ফিরে যাও। তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
আসব যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আর আমি অবশ্যই 
তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্চিত অবস্থায় বের করে দেব আর তারা 
আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (রাণীর) 
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সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে”? এক শক্তিশালী জিন 
বলল, “আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে 
দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, বিশ্বস্ত যার কাছে 
কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, ‘আমি চোখের পলক 
পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব'। অতঃপর যখন 
সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বলল, “এটি 
আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি 
কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর 
যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক 
7۳5۱ সুলাইমান বলল, “তোমরা তার জন্য তার সিংহাসনের 
আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দাও। দেখব সে সঠিক দিশা পায় 
নাকি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, যারা সঠিক দিশা পায় ١ 
অতঃপর যখন সে আসল, তখন তাকে বলা হল; 'এরূপই কি 
তোমার সিংহাসন”? সে বলল, “এটি যেন 005 | আর বলল, 
‘আমাদেরকে তার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হয়েছিল এবং আমরা 
আত্মসমর্পণ করেছিলাম'। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা সে 
করত তা তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে ছিল 
কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।তাকে বলা হল, 'প্রাসাদটিতে প্রবেশ 
5۳57 ۱ অতঃপর যখন সে তা দেখল, সে তাকে এক গভীর জলাশয় 
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ধারণা করল, এবং তার পায়ের গোছাদ্বয় অনাবৃত করল। সুলাইমান 
বলল, “এটি আসলে স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ'। সে বলল, “হে আমার 
রব, নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি যুলম করেছি। আমি 
সুলাইমানের সাথে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ 
করলাম”। [সুরা আন্-নামাল: ১৫-৪৪] 
9 শা فيه غتم‎ 4৪ সু ২৪1৩ 9 لا‎ 82255 5955 ট 
تد‎ ভিত 9585 555 © كيم هين‎ 
1৫ ০৮৫ iS 45259 © ৫426 BS LEN; 24৫ یبال‎ 5 
৬৪০৬5922555 وي نط نسم‎ 
HELA عَلِيِينَ © وین‎ 5৪ الْأَرْضٍ الى برکنا فيا وکا کل‎ 4552 
[الانبیاء:‎ ধ © ৩০৯৪৮ هم‎ ও 81657 گا‎ SES ALS كن‎ 
[AS ۷۸ 
“আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত 
সম্পর্কে বিচার করছিল। যাতে রাতের বেলায় কোনো কওমের মেষ 
ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের বিচার কাজ দেখছিলাম অতঃপর 
আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ١ আর 
আমি তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমি 
পর্বতমালা ও পাখীদেরকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা 
দাউদের সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করত। আর এসবকিছু আমিই 


করছিলাম ۱ আর আমিই তাকে তোমাদের জন্য বর্ম বানানো শিক্ষা 
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দিয়েছিলাম । যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। 
সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? আর আমি সুলায়মানের জন্য 
অনুগত করে দিয়েছিলাম প্রবল হাওয়াকে, যা তার নির্দেশে প্রবাহিত 
হত সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি বরকত রেখেছি। আর আমি 
প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই অবগত ছিলাম। আর শয়তানদের মধ্যে 
কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এছাড়া অন্যান্য কাজও করত। 
আর আমিই তাদের জন্য হিফাযতকারী ছিলাম”। [সুরা আল-আম্বিয়া: 
৭৮-৮২] 
৯7৩৪ الي صل الله عليه سل‎ ৩ ৭৩ الله‎ 9৪৪ عن اي‎ 
তাঁ قبل‎ 0580 GEG گان 20 41953 َرَج‎ Sil 0ء‎ 
عَنْ صَفْوَانَ‎ এ ৬ ৬০৮০ 89 ৮৪০৬৭ ১৫699449583 
عن اي هیر رس یس‎ UG عَطَاءِ بن‎ ৬০ 
নার 
পক্ষে কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। 
তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর উপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন, 
তখন তার উপর গদি বাধা হতো। তারপর তাঁর যানবাহনের পশুটির 
উপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে 
ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন। মুসা ইবন 
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উকবা (রহ.) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি রেওয়াত করেছেন। 
ال ان کت سول ال ضا الا غاب‎ 458৩ | رضي‎ ১৮১৪ ও১ الله‎ 3০৬৪ 
لقال کل‎ ৩৪০10 ONS لو‎ এ سم إل الول‎ 
এও الله صل الله 5294505 9 2124 فقول وا اش ات کین‎ 
تس وَأَفِْن وَكُمْ وت‎ DS ৮25৭ এ) قال:‎ 2 5: (৩৪ ما‎ 
CAI 7০8 8544৬5৮8287 BG ক BSG Al مِنَ‎ ০০ 
الله قال: اضم ما وأفطز یمین‎ ৩৮০ يا‎ 5৬৩৩৯ ৬৮ 
toe 31558 ১৮9 ৩১০ খাও ৬৩০৪ এপ ৩1:৭৬: 
৫০৭ با تشول له قال:‎ 2৩ ভি Yl. EDIE HS 5S 
(05 ১৪ 
আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হলো যে, আমি 
বলছি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই 
আমি বিরামহীনভাবে দিনে সাওম পালন করবো এবং রাতে ইবাদতে 
রত থাকবো। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি বলছো, ‘আল্লাহর কসম, আমি যতদিন 
বাঁচবো, ততদিন দিনে সাওম পালন করবো এবং রাতে ইবাদাত রত 
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থাকবো ١ আমি আরয করলাম, আমিই তা বলছি। তিনি বললেন, 
সেই শক্তি তোমার নেই। কাজেই সাওমও পালন কর, ইফতারও কর 
অর্থাৎ বিরতি দাও। রাতে ইবাদাতও কর এবং ঘুম যাও। আর প্রতি 
মাসে তিন দিন সাওম পালন কর কেননা প্রতিটি নেক কাজের 
কমপক্ষে দশগুণ সাওয়াব পাওয়া যায় আর এটা সারা বছর সাওম 
পালন করার সমান। তখন আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এর চেয়েও বেশী সাওম পালন করার 
ক্ষমতা রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সাওম 
পালন কর আর দুর্দিন ইফতার কর অর্থাৎ বিরতি দাও। তখন আমি 
আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও অধিক পালন 
করার শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন সাওম 
পালন কর আর একদিন বিরতি দাও। এটা দাউদ আলাইহিস 
সালামের সাওম পালনের পদ্ধতি। আর এটাই সাওম পালনের উত্তম 
পদ্ধতি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও 
বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক কিছু 0۳ 

عَنْ عبد الله ن عفرو العاص» قَالَ: قال لی سول الله صل الله عَلَيْهِ 5 
نم 32 ৯9 He ১2‏ ?4501 : َعَم فَقَالَ: ৩5519 ও)‏ 
০০৫ ৩৪৪৫9 all LF YS‏ صُمْ مِنْ کل 7৮০ ৩৪ কর্ড 9৬25‏ 
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১9 0$-65 5245 4678 أَجد‎ BLS ADM ১০৫ 3AM 

MEY BLE 9595 7559 CF 0 ৩৫ عَلَيِّْ لام‎ 5505০ 
আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আমি কি অবহিত হইনি যে, তুমি রাত ভর ইবাদাত কর 
এবং দিন ভর সাওম পালন কর! আমি বল্পলাম, হ্যাঁ। (খবর সত্য) 
তিনি বললেন, যদি তুমি এরূপ কর; তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ 
হয়ে যাবে এবং দেহ অবসন্ন হয়ে যাবে৷ কাজেই প্রতি মাসে তিন 
দিন সাওম পালন কর। তাহলে তা সারা বছরের সাওমের সমতুল্য 
হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরো বেশী পাই। 
মিসআর (রহ.) বলেন, এখানে শক্তি বুঝানো হয়েছে। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি 
দাউদ আলাইহিস সালামের পদ্ধতিতে সাওম পালন কর। তিনি 
একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আর 
শত্রুর সম্মুখীন হলে তিনি কখনও পলায়ন করতেন না।! 
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আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
78255 قال‎ @ এ (ক এল عل‎ এডি ০ ও 35; ( 
له لزي‎ EIS رقاب‎ ৩০8৯০ للع تن‎ SNE J os 
PAB © کل 5 غواص‎ SL © SALES SS opi 
2158 ساب‎ ৪ خلا اڭ‎ SO 98225 مق شین‎ 
[rt ماب © » [ص:‎ 9:45 কাস ৩৪ 
“আর আমি তো সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার 
সিংহাসনের উপর রেখেছিলাম একটি দেহ’, অতঃপর সে আমার 
অভিমুখী হল। সুলাইমান বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন 
এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর 
কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল। 


: আবু হুরাইরা সুত্রে বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে হযরত সুলাইমান একদা তাঁর 
সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দীপ্ত কামনা ব্যক্ত করে বলেন যে, এর ফলে 
তাদের গর্ভে যেসব সন্তান আসবে তারা সব আল্লাহর পথে লড়াকু মুজাহিদ 
হবে। তবে তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যান। ফলে একমাত্র এক স্ত্রীর 
গর্ভেই একটি সন্তান হয়, যে ছিল বিকলাঙ্গ নিষ্প্রাণ প্রায়। ভূমিষ্ট হবার পর এ 
সন্তানকে সুলাইমানের দরবারে তার সিংহাসনে এনে রাখা হলে তিনি স্বীয় ভুল 
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ফলে আমি বায়ুকে তার অনুগত করে দিলাম যা তার আদেশে 
মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত, যেখানে সে পৌঁছতে চাইত। আর 
(অনুগত করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তান 
[জিন[সমূহকেও আর শেকলে আবদ্ধ আরও অনেককে ۱ এটি আমার 
অনুগ্রহ ۱ অতএব তুমি এটি অন্যের জন্য খরচ কর অথবা নিজের 
জন্য রেখে দাও, এর কোনো হিসাব দিতে হবে না। আর আমার 
নিকট রয়েছে তার জন্য নৈকট্য ও শুভ পরিণাম”। [সূরা সোয়াদ: 
৩৪-৪০] 
SIL "أن‎ কও এডি عن بد الله ن عرو عن رول انلو صل الله‎ 
We Ks 21415598285 এ الله‎ ০ 595 
RH نہ 4 اه‎ 24০9 الاك تال لع ول‎ 
فرع ین نار‎ 8৮155 ۷ل بن ہیی طیر 53 وال للا‎ 
BS SRLS الصَلاء فيه آن مكرِجَة مِنْ‎ ২855 তি ان لا‎ এ 
sd; 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইবন দাউদ 
আলাইহিস সালাম যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করলেন, তখন 
তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন: তিনি আল্লাহ 
তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন এমন ফয়সালা যা তাঁর ফয়সালার 
মত হয়। তা তাঁকে প্রদান করা হল। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার 
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নিকট চাইলেন এমন রাজ্য, যার অধিকারী তারপর আর কেউ হবে 
না। তাও তাঁকে দেওয়া হল। আর যখন তিনি মসজিদ নির্মাণের 
কাজ সমাপ্ত করলেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা 
করলেন, যে ব্যক্তি তাতে সালাতের জন্য আগমন করবে, তাকে যেন 
পাপ থেকে এদিনের মত মুক্ত করে দেন যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ 
থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ।' 

15854055৫50 الأزايه قال: قاع ٹول 540 الله علب‎ ৩০ 
MAES 5 بط‎ 9১ il হু ওঁ ثم قال:‎ 4৩ এও ১১০) 


55১১0 کول في‎ EL SAMI TODD SE BBE 
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ل تسف JSS‏ دیق এল‏ بسَظت يَدَكَه ০] এ 55 ৩1 এ‏ 
৩৪৪‏ ین ترجه في وجي قفلث: HSH‏ منك تلات مرا كم 
2494547550১ 054 এ এন কও‏ 

." الْمَدِيئةِ‎ 0৯ به ولان‎ ৫৩ ৯ FSS SUL এল 95 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) সালাতে দাঁড়ালে আমরা 
তাকে বলতে শুনলাম, আমি তোর (ইবলীস) থেকে আল্লাহর কাছে 
পানাহ চাই। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর লানত দ্বারা তোকে 


লানত দিচ্ছি। (এ বাক্যটি তিনি) তিনবার (বললেন) এবং হাত 
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প্রসারিত করলেন যেন কোন কিছু ধরতে চাচ্ছেন। যখন তিনি 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (আজ) আমরা সালাতে আপনাকে এমন কিছু 
বলতে শুনেছি যা ইতোপূর্বে আর কখনো বলতে শুনিনি, আর (আজ) 
আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর 
দুশমন ইবলীস অগ্নিস্কুলিংগ নিয়ে এসেছিল আমার চেহারায় নিক্ষেপ 
করার জন্য, তখন আমি তিনবার বললাম, আমি তোর থেকে 
আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরপর আমি তিনবার বললাম, আল্লাহর 
লানত দ্বারা আমি তোকে লানত দিচ্ছি। এতেও সে যখন পেছনে 
সরে গেল না তখন আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করেছিলাম। আল্লাহর 
শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের দো'আ না 
থাকতো তা হলে সে ভোর পর্যন্ত খুঁটির সাথে বাঁধা থাকতো । তার 
সাথে মদীনার শিশু?-কিশোররা খেলা করত ।! 
৩5 ین ال‎ ৩55 38 405 fe الله‎ Lo Gl عَنْ أَبي 435 عن‎ 
أب عل‎ Sl cl الله نه‎ SLMS Fe 252] SO 
Ea 585 55555 حَق تنظروا اک ۾ ڪب‎ ০৪০৪ ین سواري‎ 2৪9৩ 
من بَعْدِي 43555 144 (عفریث)‎ HY এ 55485 مان‎ 
AU GEE হর) از جا مل‎ oh [الشمل: ۳۹] 55252 بن‎ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার 
সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ্‌ আমাকে 
তাঁর উপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাঁকে পাকড়াও করলাম 
এবং মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেধে রাখার মনস্থ করলাম, যাতে 
তোমরা সবাই সচক্ষে তাঁকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই 
সুলায়মান আলাইহিস সালামের দু'আটি আমার মনে পড়লো। “হে 
আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুণ এবং আমাকে দান করুন এবং 
আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পরে 
আমি ছাড়া কেউ না হয়”। [সূরা নামল: ৩৯] এরপর আমি 
জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং অপমানিত করে ছেড়ে দিলাম। জিন অথবা 
ইনসানের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফ্ীত বলা হয়। ইফ্রীত ও 
ইফ্রীয়াতুন যিব্নীয়াতুন-এর ন্যায় এক বচন, যার বহু বচন 
যাবানিয়াতুন।! 

عَنْ اي ক‏ عن ای صل الله عَلَيْهِ وَمَلَمٍَ قال: قال: سُلَيْمَاكُ بْنُ 9৩‏ 
৩৪৮৮৭‏ الیل 8৫০ Fe‏ امه bE‏ کل ৫৯৫9৬ চিন‏ سَبیلِ الل 
قال له صاجبه: ِن شاء الله 0 05518 4০10995৭520 35০8‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪২৩। 


ss‏ ققال ال ৩৫‏ الله 906 م: و قالها 2108০ 8159৩‏ " قال 
شُعَيْبٌ وَابْنُ এ‏ لاد : نوی وَهْوَ أَصَحُ. 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুলায়মান ইবন আলাইহিস 
যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে আশারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। 
এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, 
ইনশাআল্লাহ্‌ (বলুন)। কিন্তু তিনি মুখে তা বলেন নি। এরপর 
একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ গর্ভধারণ করলেন, না। সে যাও এক (পুত্র) 
সন্তান প্রসব করলেন। তাও তার এক অঙ্গ ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি যদি “ইনশাআল্লাহ্‌” মুখে 
বলতেন, তা হলে (সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ করতো । শু'আয়ব এবং আবূ যিনাদ (রহ.) এখানে 
নব্বই জন্য স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন আর এটাই সঠিক বর্ণনা | 
صل الله عَليه‎ 47455 65 ববি ري الله‎ চিজ ও أ شیع‎ কল 
টি ভিন রাহা وشل قول‎ 
TAL এ BEN مَعَهُمَا‎ SE IE في التاره وقال:‎ od 
بابك وَقَالَتِ الأخْرّى: إِنَّمَا دَهَبَ‎ LAS এ ৬৩ EIS 4585০ 9১ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪২৪। 
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SBS এ ESE ০৪৬‏ قَقَصَى به ০; 3525 6155 SFSU‏ داد 
১2445 95905501518 ULE ক SLL STG dG‏ 
اله SUR‏ فَقَصَى به 29258 855 ১০৫৬৩৮০1409‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও‏ 
অন্যান্য মানুষের উপমা হলো এমন যেমন কোনো এক ব্যক্তি আগুন‏ 
জ্বালাল এবং তাতে পতঙ্গ এবং কীটগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে‏ 
লাগল ١ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দু'জন‏ 
মহিলা ছিল। তাদের সঙ্গে দু'টি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ‏ 
এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল। সাথের একজন মহিলা‏ 
বললো, “না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।” তারপর উভয়‏ 
মহিলাই দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য‏ 
বিচারপ্রার্থী হলো। তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির‏ 
পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা উভয়ে (বিচারালয় থেকে) বেরিয়ে‏ 
দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা উভয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন ١ তখন‏ 
কর। আমি ছেলেটিকে 7 টুক্রা করে তাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ‏ 
করে দেই। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, তা‏ 


752 


করবেন না, আল্লাহ্‌ আপনার উপর রহম করুন। ছেলেটি তারই। 
(এটা আমি মেনে নিচ্ছি) তখন তিনি ছেলেটির ব্যাপারে অল্প বয়স্কা 
মহিলাটির পক্ষেই রায় দিলেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আল্লাহর কসম! وم‎ অর্থে শব্দটি আমি এ দিনই শুনেছি। 
আর না হয় আমরা তো ছোরাকেই বলতাম ' 


বুখারী, হাদীস নং ৩৪২৬-৩৪২৭। 
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আল্লাহর নবী ইউনূস আলাইহিস সালাম 

৩1080 فى‎ 5৩405 5১86 أن آن‎ SES Cah CHS IOAN « 
الم‎ ও 22750055208 ৬৯] کنث من‎ 4955 এ খু! এ 
[/ AY [الانبیاء:‎ ) © ৫০2 منج‎ DSS 
“আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে 
গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ 
করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, 'আপনি ছাড়া 
কোনো (সত্য) ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি 
ছিলাম যালিম’ | অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং 
দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি 

মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি”। | [সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭-৮৮] 
58009 823৭5 পর ০১৪৩০ کی الى‎ 
| IS: E382 رین‎ ওঁ 
وال اه‎ কও ৪০১ به فَقَالَ:'‎ GAA TS لاله عَلَيْهِ‎ EIS; 
35 481 5১৬ SJ ودگر‎ ' (৯১০ ৪০৪ এ) 55 مِنْ رجال‎ 
el 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো ব্যাক্তির একথা বলা উচিৎ 
হবেনা যে, আমি (নবী) ইউনুস ইবন মাত্তার চেয়ে উত্তম। নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলতে গিয়ে ইউনুস 
আলাইহিস সালামের পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রজনীর কথাও উল্লেখ 
করেছেন এবং বলেছেন মুসা আলাইহিস সালাম বাদামী রং বিশিষ্ট 
দীর্ঘদেহী ছিলেন। যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন লোক ١ তিনি 
আরো বলেছেন যে, ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন মধ্যমদেহী, 
কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ব্যক্তি। আর তিনি দোযখের দারোগা মালিক 
এবং দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।! 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৯৫-৩৩৯৬, মুসলিম, হাদীস নং ১৬৫। 
755 


আল্লাহর নবী যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালাম 
আল্লাহ বলেছেন, 


ھ٤676 تق‎ e AIS ¥ 
(৪০ 59458 یبا لع اع‎ গা ৪ يق‎ শা 95 3) ৫৬ 


02 ৬৫০০৪২০০০৪০ ৩০৮৪৩ زا‎ 
یر بعل‎ UTS © ৪০ ৬০ ol ০১৪৫ ০৪ من‎ SG ری‎ 
زب يكرن ی غلم رانب‎ ৫6০: E 
২৪ ৫62৯ 3০ قال‎ DHS قال‎ 0০ سحيام‎ 1 
قلعت آل‎ d gfe 96 © 525 وم کف‎ PS من‎ ৩45 38 
291৩3 সা ی موب © تحرج عل قؤموء ون‎ ৩৪ می‎ 
]۱۱ 0 [مریم:‎ ) © 2০ ن متخو بسک وم‎ 
“কাফ-হা-ইয়া-আইঈন-সোয়াদ। এটা তোমার রবের রহমতের বিবরণ 
তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে তার রবকে গোপনে 
ডেকেছিল। সে বলেছিল, “হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল 
হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যবশতঃ আমার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে 
গেছে। হে আমার রব, আপনার নিকট দো'আ করে আমি কখনো 
ব্যর্থ হইনি’।‘আর আমার পরে স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আমি 
আশংকাবোধ করছি। আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে 
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আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন"।“যে আমার 
উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। হে 
আমার রব, আপনি তাকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন’ (আল্লাহ বললেন) 
“হে যাকারিয়্যা, আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, 
তার নাম ইয়াহইয়া। ইতোপূর্বে কাউকে আমি এ নাম দেইনি'। সে 
তো বন্ধ্যা, আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি'। 
সে (ফেরেশতা) বলল, ‘এভাবেই’। তোমার রব বলেছেন, “এটা 
আমার জন্য সহজ। আমি তো ইতঃপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, 
তখন তুমি কিছুই ছিলে না’। সে বলল, “হে আমার রব, আমার জন্য 
একটি নিদর্শন ঠিক করে দিন'। তিনি বললেন, “তোমার জন্য এটাই 
নিদর্শন যে, তুমি সুস্থ থেকেও তিন রাত কারো সাথে কথা বলবে 
2۱ অতঃপর সে মিহরাব হতে বেরিয়ে তার লোকদের সামনে 
আসল এবং ইশারায় তাদেরকে বলল যে, “তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় 
তাসবীহ পাঠ কর”। [সূরা মারইয়াম: ১-১১] 
রা 
০252 45838 2৫1 فى الیخزاب‎ ০ فا‎ 3s 2৩0 85৩5 © ঠা 
ও 6৪৩০40৩8০55 آنه وتا‎ ৭০৬০ 
25015151520 و فال کدی‎ 3৪96 الکبر‎ ডে 355 عم‎ এ کون‎ 
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6 وب آجعل ع لق عونت الا تخل اقاس قلق اباي رهزا 
TY উড 25৫ এ SI‏ © 4 [ال عمران: 0۱0۳۸] 
“সেখানে যাকারিয়্যা তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সে বলল,‏ 
“হে আমর রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান‏ 
করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী”।অতঃপর ফেরেশতারা তাকে‏ 
ডেকে বলল, সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, “নিশ্চয়‏ 
আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর‏ 
পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং‏ 
নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী’। সে বলল, “হে আমার রব,‏ 
কীভাবে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার তো বার্ধক্য এসে গিয়েছে,‏ 
আর আমার স্ত্রী বন্ধা”। তিনি বললেন, “এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা‏ 
করেন" | সে বলল, “হে আমার রব, আমাকে দেন একটি নিদর্শন'।‏ 
তিনি বললেন, “তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের‏ 
সাথে ইশারা ছাড়া কথা বলবে না। আর তোমার রবকে অধিক স্মরণ‏ 
কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ পাঠ কর”। [আলে ইমরান:‏ 
৩৮-৪১]‏ 
৬৪‏ مالك بن তা 2০০‏ تي الّه الله عَلَيْهِ 0 dy ৬০7৫‏ 
Gl‏ به " ثُعٌ صَعِدَ حى آق السَّمَاءَ GALL ৪৬‏ قیل: 32 هَذَا؟ قال: 


০৮‏ و 
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عاض 95 এ‏ وعبتى هنما اا গুড‏ قال: هذا کی ওক‏ كسد 
০45 ০5405‏ رده کم قالا: ا بالخ الالح LS ৫5‏ 

মালিক ইবন সা'সা'আ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের কাছে মিরাজের রাত্রি 
সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, অনন্তর তিনি (জিবরীল 
আলাইহিস সালাম) আমাকে নিয়ে উপরে বললেন, এমনকি দ্বিতীয় 
আকাশে এসে পৌছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা 
হলো কে? উত্তর দিলেন, আমি জিবরীল আলাইহিস সালাম। প্রশ্ন 
করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছলাম তখন সেখানে ইয়াহইয়া আলাইহিস 
সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম। তাদেরকে সালাম করুন। 
তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও সালামের জবাব দিলেন। 
তারপর তাঁরা বললেন, নেক ভাই এবং নেক নবীর প্রতি মারহাবা।! 
حَدَكَهُ أَنّ ا‎ ৪ ا خارِث‎ তে حَدَكَهُ‎ oS তা ক عن ود بن‎ 
ژکریا جنس کلمات آن یه‎ 0 এ ০ ات‎ ও لقان‎ সুভ صل الله‎ 
৩:55 إسرائيل أن يوا يها اه ک5 أن برع یه قال‎ ৯:5৩ 
৩০০৭৪ 21425 إسرائيل أن‎ 59545 ০৩৪ َي‎ এ لل‎ 


2 32 


48০28‏ وت آا 4৬2‏ فقال 2 آختی إن এ‏ يها أن تیا 


A 
N 


২. ২1 


2 


0 


ভি 


৮. 


বুখারী, হাদীস নং ৩৪৩০। 
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2 
Z ft 
اعد‎ 


ہو سے سو ای 
31:08 الله SHY‏ تنس 3৫৭6 ও ৬৯ এ DUS‏ تفتلوا یهن 
এস‏ آن تب ثرا له و ففرگرا IE SpE‏ منرت باق گنال جل 
اشْتَرَى ০৪৬ ৩৪14০‏ مَاله ৩৯০৩‏ أو وَرِقِء فقال: هَذِهِ داي يكذ ৩০‏ 
02০৬‏ وا SES ০18 রঃ‏ يَعْمَلُ وَيُوَدّي إلى کر حيو ت ৪৮৮‏ أن رن 
8159৬205100 59৬ বে DUGG IS ০‏ الله ৩০৩‏ 
وَجْهَهُ 9 عبده في صلاته IU‏ یت ৫4০29‏ بالصیام ৫‏ 45 85 
সু‏ 95 في عضابة مَعه فيا 1৩০ Cai SCR HS dn‏ 
ربخ الام عيب نة الله من ريع اليه وآ 8221৬ ৩০১,‏ )54 
یلق JES‏ رَجُل اسر انا جات EE IH‏ 48821542559 

أنا آفییه 5৪9 JAB oe‏ قفتی LE‏ من ০১০০‏ آن 


مه 


فَقَالَ: أنا 
تَذْكُرُوا الله فا مک مكل ذلك گمتل ৬‏ رع العو في آثره یراع عق 10 


95538484894 এ حضن حَصِينٍ تفه وله‎ কু 
ی‎ ওঠ 55 Se এ الله» قال الي صل‎ $3 খু 
من 55 الَاعَة قید‎ BG 4০৩০ 89 5579 8৪ El ও 
23১৬1455৩55. 5৬915 الام من‎ ٤ حَلَعَ رِبْقَةَ‎ 495 
৩ وصام؟ قال: وَإِنْ‎ ৫০ وان‎ 481৯ ও ৩৪ فقال‎ পল ES مِنْ‎ SY 
DS 9৪8০ الْمُسْلِيِينَ‎ এ ১ فَادْعُوا بِدَعْوَى الله‎ ক 
হারিস আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহু তা'আলা ইয়াহ্ইয়া 
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۳1 


ইবন যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে নিজে আমল করতে এবং বনু 
ইসরাঈলকেও আমল করার জন্য বলতে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ 
আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দিয়েছিলেন। হয় আপনি লোকদের 
এগুলো করতে নির্দেশ দিন, না হয় আমিই তাদের সেগুলো করতে 
নির্দেশ দিব। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি যদি এই 
বিষয়ে আমার অগ্রগামী হয়ে যান তবে আমার আশংকা হয় যে 
আমাকে ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে বা অন্য কোনো আযাব দেওয়া 
হবে ۱ অনন্তর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে লোকদের একত্রিত করলেন। 
মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন কি বারান্দাগুলোতে গিয়েও 
তারা বসল। তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচ বিষয়ের 
নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি নিজেও সেগুলোর উপর আমল করি 
এবং তোমাদেরকেও সেগুলোর উপর আমলের নির্দেশ দিই। প্রথম 
হল, আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না। যে 
মত যে তার সোনা বা রূপা নির্ভেজাল সম্পদ দিয়ে একটি দাস ক্রয় 
করল। তাকে বলল, এ হল আমার বাড়ি আর এ হল আমার কাজ। 
তুমি কাজ কর এবং আমাকে আমার হক দিবে ١ অনন্তর সে কাজ 
করতে থাকল কিন্তু তার মালিক ভিন্ন অন্যের হক আদায় করল। 
তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই কথার উপর 5151 আছে যে, তার দাস 
এ ধরনের হোক? আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সালাতের নির্দেশ 
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দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা যখন সালাত আদায় করবে তখন এদিক- 
সেদিক তাকাবে না। কেননা যতক্ষণ বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায় 
ততক্ষণ সারাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক দৃষ্টি তাঁর বান্দার 
চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন। তোমাদের আমি সিয়ামের 
নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি একটি 
দলে অবস্থান করছে। তার সঙ্গে আছে মিশক ভর্তি একটি থলে। 
দলের প্রত্যেকের কাছেই এ সুগন্ধি ভাল লাগে। আল্লাহ তা'আলার 
কাছে মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা সিয়াম পালনকারীর (মুখের) গন্ধ 
অনেক বেশী সুগন্ধময়। তোমাদের আমি সাদাকা-এর নির্দেশ 0۱ 
এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত যাকে শক্ররা বন্দী করে তার ঘাড় 
পেঁচিয়ে তার হাত বেঁধে ফেলেছে এবং গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য 
বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। তখন সে ব্যক্তি বলল: আমার কম বেশী 
যা কিছু আছে সব কিছু মুক্তিপণ হিসাবে তোমাদের দিচ্ছি। অনন্তর 
সে এভাবে তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। (সাদাকার 
মাধ্যমেও মানুষ নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করে নেয়।) তোমাদের 
আমি আল্লাহর যিকরের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির 
মত যাকে তার দুশমণ 555 পশ্চাদ্ধাবণ করছে। শেষে সে একটি 
সুন্দর কেল্লার ভিতরে এসে নিজেকে শক্রদের থেকে হেফাজত করে 
নিল। এমনি ভাবে বান্দা আল্লাহর যিকরের কেল্লা ছাড়া নিজেকে 
হেফাযত করতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বললেন: আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর 
নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন: কথা শুনবে ও ফরমাবরদারী 
করবে। জিহাদ, হিজরত এবং মুসলিমদের জামা'আত অবলম্বন 
করবে ۱ কেননা, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামা'আত থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সে তার গলা থেকে ইসলামের বেড়ী খুলে ফেলে 
দিল- যতক্ষণ না সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। যে ব্যক্তি 
জাহেলী যুগের ডাকে ডাকবে সে হল জাহান্নামীদের দলভুক্ত । জনৈক 
ব্যক্তি তখন বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে যদি সালাত ও সিয়াম পালন 
করে তবুও? তিনি বললেন: যদিও সে সালাত আদায় করে এবং 
সিয়াম পালন করে। সুতরাং মুসলিম, মুমিন, আল্লাহর বান্দা রূপে যে 
নামে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নামকরণ করেছেন সেই আল্লাহর 
ডাকেই তোমরা নিজেদের ডাকবে ৷ 

095 25765 98): الله صل الله عَلَيْهِ وَمَلمَ‎ হি 8812 شن آي‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম 77 
ছিলেন। 


1 তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৬৩। হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব । 


£ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৭৯। 
763 


আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতা মারইয়াম 
আলাইহাস সালাম 

আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, 

ও পর)‏ آلکتب مریم إذ انتبث من ৬‏ ماتا 0555 © فان من 
دونهم ES 59) 100 Ge‏ لها ১2] EG © 6১০15‏ 
,25 منك إن كنت EE‏ © قال টা)‏ ر سول 3 CE ৬৪৭‏ رکب 
ও ৪0554 ৬০০০ eee ৰ idle‏ قال ৩৪ ৪৫‏ 
2 26 ہر 2 تر ]2253 کا کن ا نے ج 
BIBL Se‏ بے ঠা (৮৬5 ডি © ELS GSS‏ چدع 2৩]‏ 
Ls 382 এ‏ قبل 4৫514‏ د نیا NEE ০৪5৩5 © 55৫‏ خن 
قد এও ৩০ এ‏ وت EES হা‏ تے 
এ 386 FO উ৪‏ 35 رین من SS IIA i A‏ 
৮০ ১৪০)‏ تا أن নি‏ لزع تا 66 اکٹ په تزا AE‏ ال يم 
এ 8 LAE ৩৩৩ এ‏ هون ও‏ کان ঠি এড‏ سور وتا كاف এ‏ 
৩০০৮৫ HF UGE Sl © ও‏ كان II OES এও‏ 
ও এরম Lee‏ آلکتب GGG‏ تب © وَجَعَلَن ও ডি‏ ما نٹ ৩১০)‏ 
2 وله کرو ما ৬৩৩‏ حا © وب بل وَل Gi ie এপ‏ © 
০4১ ৫ 44‏ 1 مُوث 659 ৩ এ‏ © ذَلِكَ ও ০৯৪‏ 
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ہے سے 26 দি...‏ 


০08420৩৫394 ما گان‎ 38525 SH وق‎ 
[০০7 [مریم:‎ © 8১৫ ০৫০১৫45০15৭ 

“আর স্মরণ কর এই কিতাবে মারইয়ামকে যখন সে তার 
পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের কোনো এক স্থানে চলে 
গেল। আর সে তাদের নিকট থেকে (নিজকে) আড়াল করল ١ তখন 
আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরীল) কে প্রেরণ করলাম। 
অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল মারইয়াম 
তুমি মুত্তাকী হও’। সে বলল, ‘আমি তো কেবল তোমার রবের 
বার্তাবাহক, তোমাকে একজন পবিত্র পুত্রসন্তান দান করার জন্য 
এসেছি'। মারইয়াম বলল, 'কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ 
কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি তো ব্যভিচারিণীও 
নই’। সে বলল, “এভাবেই ۱ তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য 
সহজ ۱ আর যেন আমি তাকে করে দেই মানুষের জন্য নিদর্শন এবং 
আমার পক্ষ থেকে রহমত। আর এটি একটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয়,। 
তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে দূরবর্তী একটি 
স্থানে চলে গেল ۱ অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে খেজুর গাছের কান্ডের 
কাছে নিয়ে এলো। সে বলল, ‘হায়! এর আগেই যদি আমি মরে 
যেতাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতাম"! তখন তার নিচ থেকে সে 
তাকে ডেকে বলল যে, “তুমি চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার 
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নিচে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন'।'আর তুমি খেজুর গাছের কান্ড ধরে 
তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা-পাকা 
খেজুর ফেলবে, ।'অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। 
আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, 
'আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব 
আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব ۴ 
সে তাকে কোলে নিয়ে নিজ কওমের নিকট আসল ۱ তারা বলল, “হে 
মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভূত বিষয় নিয়ে এসেছ’! “হে 7 
বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও 
ছিল না ব্যভিচারিণী'। তখন সে শিশুটির দিকে ইশারা করল। তারা 
বলল, “যে কোলের শিশু আমরা কিভাবে তার সাথে কথা বলব’? 
শিশুটি বলল, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব 
দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন" ।'আর যেখানেই আমি থাকি 
না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি 
জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ 
করেছেন, ।'আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি 
আমাকে অহঙ্কারী, অবাধ্য করেননি" ।“আর আমার উপর শান্তি, যেদিন 
আমি জন্মেছি এবং যেদিন আমি মারা যাব আর যেদিন আমাকে 
জীবিত অবস্থায় উঠানো 5۳7 | এই হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা। এটাই 
সঠিক বক্তব্য, যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করছে। সন্তান 
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গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র-মহান। তিনি যখন 
কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তদুদ্দেশ্যে শুধু বলেন, 
হও” অমনি তা হয়ে ۱ | নি টা ১৬-৩৫] 
کات‎ টা ৪185 لها رها بر > کی‎ ( 
هنذا الك فوین‎ এ তিলে روف کال‎ ৩৩৩ يَجَة‎ ০৮ ৪ لیا لیا‎ 
۳۷ ير ساب © ) [ال عمران:‎ EG وق تن‎ DSL عند‎ 
অতঃপর তার রব তাকে উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে 
উত্তমভাবে গড়ে তুললেন। আর তাকে যাকারিয়্যার দায়িত্বে দিলেন। 
যখনই যাকারিয়্যা তার কাছে তার কক্ষে প্রবেশ করত, তখনই তার 
নিকট খাদ্যসামগ্রী পেত। সে বলত, “হে মারইয়াম, কোথা থেকে 
তোমার জন্য এটি”? সে বলত, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয় 
আল্লাহ যাকে চান বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন”। [আলে ইমরান: 
৩৭] 
9 1 8. A Hf يََمَرْيمُ إِنَّ‎ KALI إِذْ قَالّتِ‎ 
SIG الئاس‎ 29 © Gell رة وین‎ খা مَرْيَمَ وَجِيهًا فى‎ এ 
চা 08886755188 55021 گنا ويخ‎ 
GLE لاد حكن‎ ৫5 5% CA ٹا كفن‎ চি الله بلق ما‎ এ 
ss ب اریز‎ N55 © زره رالاخجیل‎ ESL cS Ll; 
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9৪105 SSG‏ الله وب شمه SAN‏ وأني النوق 9৮‏ آنه 
3 9545 © 4 [ال عمران: ٤٠ء [ta‏ 

“স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, “হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ 
তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার 
নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত 
এবং নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে 
দোলনায় ও পরিণত বয়সে এবং সে নেককারদের 
অন্তর্ভুক্ত মারইয়াম বলল, “হে আমার রব, কিভাবে আমার সন্তান 
হবে? অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি’! আল্লাহ বললেন, 
‘এভাবেই’ আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে শুধু বলেন, 58 ফলে তা হয়ে 
যায় “আর তিনি তাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা 
দেবেন'।আর বনী ইসরাঈলদের রাসূল বানাবেন (সে বলবে) ‘নিশ্চয় 
আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে 
এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির 
আকৃতি বানাব, অতঃপর আমি তাতে ফুঁক দেব। ফলে আল্লাহর 
হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে ۱ আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও 
কুষ্ঠ রুগীকে সুস্থ করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা যা 
আহার কর এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখ তা আমি 
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তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন 
রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও” | [আলে ইমরান: ৪৫-৪৯] 
Bf 9595 وغل‎ DEE ০ রস 2 ও قال الله يس‎ YY 
3১৫৩৩ نفخ‎ 39৮ AEE من الظینِ‎ SEW وال جيل‎ S55; 
৫৫৫ 25৬৬ ول رج موق‎ ৯ ০০৭ LEST طبر بان وثتری‎ 
3055 I bie AIG এরাই LAE تیچ إشراویل‎ 
]۱۱۰ [المائدة:‎ 4 © Ee 
“যখন আল্লাহ বলবেন, “হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার উপর ও 
তোমার মাতার উপর আমার নি'আমত স্মরণ কর, যখন আমি 
তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা” দিয়ে, তুমি মানুষের 
সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে । আর যখন আমি 
তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল; 
আর যখন আমার আদেশে কাদামাটি থেকে পাখির আকৃতির মত 
গঠন করতে এবং তাতে ফুঁক দিতে, ফলে আমার আদেশে তা পাখি 
হয়ে যেত। আর তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ 
করতে এবং যখন আমার আদেশে তুমি মৃতকে জীবিত বের করতে। 
আর যখন তুমি স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে তখন আমি বনী 


۱ ‘পবিত্র আত্মা” বলে জিবরীল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। 
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ইসরাঈলকে তোমার থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম ۱ অতঃপর তাদের 
মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল, এতো স্পষ্ট জাদু”। 
[আল-মায়েদা;: ১১০] 
TS 3০৮5052৩৬০৫ إِذْ قال آمخواریُون‎ 
ڪل ا‎ 1: 42৮196৪4556 الله إن کنثم‎ গা JESU এও 
এ © ০০১৮৭ مِنَ‎  ৫১৫০55 855 تلم أن قَدْ‎ 358 6557 
ہی‎ A EL ও للم رکا لول‎ 587৯৪ 
54 এ: AIG 3 SE Sh 5 st; ৩০৮০ এ 
بعد ينڪ ان 89 3 م م‎ HE 9 عم‎ 
]۱۱۵ ۰۱۱۶ [المائدة:‎ > © wi 
“যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, ‘হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার রব 
কি পারে আমাদের উপর আসমান থেকে খাবারপূর্ণ দস্তরখান নাযিল 
করতে?’ সে বলেছিল, ‘আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি 
তোমরা মুমিন হও" | তারা বলল, ‘আমরা তা থেকে খেতে চাই ١ আর 
আমাদের হদয় প্রশান্ত হবে এবং আমরা জানব যে, তুমি 
আমাদেরকে সত্যই বলেছ, আর আমরা এ ব্যাপারে সাক্ষীদের 
অন্তর্ভুক্ত হব।"মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলল, “হে আল্লাহ, হে আমাদের 
রব, আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাবারপূর্ণ দস্তরখান নাযিল 
করুন; এটা আমাদের জন্য ঈদ হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও 


পরবর্তীদের জন্য । আর আপনার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হবে। 
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আল্লাহ বললেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করব; কিন্তু 
এরপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে তাকে নিশ্চয় আমি এমন 
আযাব দেব, যে আযাব সৃষ্টিকুলের কাউকে দেব না”। [আল-মায়েদা: 
১১২-১১৫] 
Ed এও ৩50 © CBE EE وقولیم عل مریم‎ 2৯5০ و(‎ 
জে لهم وان‎ TE وڪن‎ ৮৫৩ ৩ চি ও এ ০5 হি ও ৬৯৪ 
باعل وم لو ییا‎ Ss هم به- ین‎ এ ৪5 ملق‎ এ یه‎ সা 
[eA ء۱٥١ [النساء:‎ ০15) 20 986 220 20 بل رقعه‎ © 
“আর তাদের কুফরীর কারণে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে মারাত্মক 
অপবাদ দেওয়ার কারণে এবং তাদের এ কথার কারণে যে, ‘আমরা 
আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি'। অথচ 
তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শুলেও চড়ায়নি। বরং 
তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ 
করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার 
অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর এটা 
নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁর কাছে তাকে 
তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা 
আন্‌্-নিসা: ১৫৬-১৫৮] 
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35 مهو 


ےک کے اق کے سم ہے یف Gt‏ # او مه ا e‏ 
قال % هُرَیْرَة ও‏ الله ক‏ سَمِعْتُ 4৯০‏ الله صل الله عَلَيْهِ وملم يَقُول: 


05৩৪৬০৬৩4৮৩ dy جين‎ ১৬৪) 222 31555 آدع‎ ও ھَا من‎ 


৬ و‎ ۳ 


৬৬৪‏ بك وَدْرَيتَهَا من 


31985 ৮4৮53489555 ৬ 

“IY التَجيم) ]0 عمران:‎ SEA 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন কোনো আদম সন্তান 
নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় 
শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে ۱ তবে মারিয়াম 
এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) আলাইহিস সালামের ব্যতিক্রম। তারপর 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, (এর কারণ হলো মারিয়ামের 
মায়ের এ সালাত “হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর 
এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি” [সূরা আলে ইমরান: ৩৬]।! 


ع 


| 


WS ُرْيَخ١ یقول:‎ SG سيعت الي صل الله عَلَيْهِ‎ ৫৯5 ال عَنْهُ‎ ও 
ss نرا 3 فتنعا‎ ৪2 
ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, (এ সময়ের) সমগ্র 
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নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম আলাইহাস সালাম হলেন 
সর্বোত্তম আর (এ সময়ে) নারীদের সেরা হলেন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 
“আনহা ৷ 
‘ls الله عَلَيْه‎ LS এ قال: قال‎ 4২০ GS ENN ৬০ عن اي‎ 
من 94201 کی‎ FS GEE ০6৯90154514 قصل عَائْمَةَ‎ 
SIE HE جنران‎ ৩৪০ لا‎ | ৩:০1 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল নারীর উপর 
আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সকল খাদ্য সামগ্রির উপর সারীদের 
মর্যাদা ৷ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অরজন করেছেন। 
(অতিত যুগে) কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম এবং 
পারেনি ।£ 
شهد آن لا‎ 39:46 পা الله عَلَيْهِ‎ (০ Al ০৪ رضي الله عنه‎ ৪০৪৬৪ 
غلکا عبن ورن وه واق سن کا لف‎ চর TTT 
EST ds وَرُوحٌ له واه والگاز‎ 25 এআ ক 4৯5 


(02201 ৩৪ ৩৫ EE | 
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উবাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ ছাড়া আর 
কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই আর 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল আর 
সেই কালিমা যা তিনি মারিয়ামকে পৌছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ 
থেকে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য 
আল্লাহতাকে জান্নাত প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না 


1 


০০ 2558 292‏ الي صل الله عَلَيْهِ ৭5‏ قال: "میم في له 


7 "۳ 
امه 


اڈ جیتی: وان ن کی رال بل بقل جر JASE‏ جاگ 
eS‏ ققال: أجیبها أو ০‏ 05 الم ৬৮ ৬৩ ٩‏ 5% وجو 
المُومِسَاتِء وگان ES SEES 85৬০৪৪০১০৬০‏ را 
২১৬ DIG ৬ bo BSC‏ تقالث: من جْرَيْج َه 2০০ ০১০৩‏ 
৩১৬৮৬ JETS Ls +٦‏ 48101 
4৪০১৩ SIG‏ ین NLS TES‏ من طبن. 01৮ 8 ৩৩৩‏ 
من بتي ِسْرَائِيلَ؛ 5555 راکب دو IE‏ ققالث: الم اجْعَلِ ابي এ‏ 

ES BIS. 4৫85 SEY hl 6৩191 ৫89 5 رك‎ 
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০1530552088 JS EAN IMIS Eh قال: ابو‎ dc 
کنیهه تقال: اللمَ‎ BS 955 تجْعلٍ ابي مِثل‎ ৭ ققالث: له‎ ভু کم مر‎ - 
2291555592৫ الرَاكِبُ 2 مِنَ‎ এ I لِم‎ এ এড এক 

45550094380 يَقُولُونَ: سَرَفْتِ‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন জন শিশু ব্যতিত আর কেউ 
দোলনায় থেকে কথা বলেনি ۱ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 
'জুরাইজ' বলে ডাকা হতো। একদা ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় 
তার মা এসে তাকে ডাকল ۱ সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সারা 
দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। (জবাব না পেয়ে) তার মা 
বলল, ইয়া আল্লাহ্‌! ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে 
মৃত্যু দিও না। জুরায়জ তার ইবাদাত খানায় থাকত ۱ একবার তার 
কাছে একটি মহিলা আসল ١ সে (অসৎ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য) তার 
সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরায়জ তা অস্বীকার করল। তারপর 
মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা 
পূরণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হলো।এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ 
থেকে লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদাত খানা ভেঙ্গে 
দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। 
তখন জুরাইজ অযু সেরে ইবাদাত করল। এরপর নবজাত শিশুটির 
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নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে 
জবাব দিল সেই রাখাল। তারা (বনী ইসরাঈলেরা) বলল, আমরা 
আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বুলল, 
না। তবে মাটি দিয়ে (করতে পার)। বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা 
তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে দিয়ে একজন 
সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। মহিলাটি দো'আ করল, ইয়া 
আল্লাহ্‌! আমার ছেলেটিকে তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার 
মায়ের স্তন ছেড়ে দিল। এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর 
বলল, ইয়া আল্লাহ্‌! আমাকে তার মত করনা । এরপর মুখ ফিরিয়ে 
দুধ পান করতে লাগল। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল 
চুষছেন। এরপর সেই মহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। 
মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ্‌! আমার শিশুকে এর মত করো না। 
শিশুটি তৎক্ষনাৎ তার মায়ের দুধ ছেড়ে দিল। আর বলল, ইয়া 
আল্লাহ্‌! আমাকে তার মত কর। তার মা জিজ্ঞাসা করল, তা কেন? 
শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন । আর 
এ দাসীটি লোকে বলছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে 


কিছুই 0 
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৪৪‏ ابن 3৮ LE‏ الله LE‏ قال: قال التي صل الله le‏ وس :راف 


582 د ده وھ 


৬০৮9 2১১০০] ০০৪০৪ এ ১ اما یی‎ 2৯151) ১০১ ৯৪ 
که من 052 الل‎ ০৮৮59 
ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মিরাজের রাতে) আমি ঈসা 
আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম ও ইব্রাহীম আলাইহিস 
সালামকে দেখেছি। ঈসা আলাইহিস সালাম গৌর বর্ণ, সোজা চুল 
এবং প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট লোক ছিলেন, মূসা আলাইহিস সালাম বাদামি 
রং বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁর দেহ ছিল সুঠাম এবং মাথার চুল ছিল 
টিন গোত্রের একজন লোক ۲ 


عَنْ تافع قال DLE‏ :کرای صل الله ale‏ وم م یو بَيْنَ ৬৪০৮‏ التّاس 
اليح 3৩ এক‏ نعل و یسیع عون ৩9055‏ 
اق 2 8 142 Lak Lie‏ 


310 یه ند الكعبَة في التتاہ ۳ رل পস‏ تن ما ی ین اه 
JE‏ تَضْرِبٌ مت د SS‏ رجل 52503885581 455০3‏ 
ASS SSS‏ و ৩2 SIE oddly ০১১4০‏ هَذَا؟ فَقَالُوا: فا ین 0 
ترید تع وايك رجلا وراه جنا قططا آغورالعان البلق کان من ৫০‏ 
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بابي قطن GST ৩৩‏ 5 يلوف باب فَقُلْتُ: مَنْ هد" قَالُوا: 
আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনে মাসীহ‏ 
দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ টেড়া নন।‏ 
সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ টেড়া। তার চোখ যেন ফুলে‏ 
যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বার কাছে‏ 
দেখলাম ۱ হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম।‏ 
তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার থেকেও‏ 
বেশী সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তার 5‏ 
পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে পানি ফোটা ফোটা করে পরছিল।‏ 
তিনি দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ‏ 
করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন,‏ 
ইনি হলেন, মসীহ ইবন মারিয়াম। তারপর তাঁর পিছনে আর‏ 
একজন লোককে দেখলাম ۱ তাঁর মাথার চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো,‏ 
ডান চোখ টেড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবন কাতানের‏ 
অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'কাঁধে ভর করে 5‏ 
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চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? তারা 
বললেন, এ হল মাসীহ দাজ্জাল ।! 
28 قال ال صل الله 56 و‎ ৩49৭ عن یه‎ 


E tel‏ ا ا تَا ০ কস (5198 AAS ১৯৮৭‏ الم 
9৩ 054‏ فان 5 2 85411 ما 3584 i‏ ما ৪2485‏ : من ৭158 এ‏ 


কুটি قدا رل 46 یی چنا‎ এও ৩ از مر میں‎ 1913 
০১550520155 طافیه فلث: من 955 قالوا:‎ ক 25 الینی» گاج‎ 85 
في الجاهِليّة.‎ 0৬ AEE من‎ 35 EAI قطن ' قال‎ ৩০৬৪ এ الگا‎ 
সালিম রাদিয়াল্লাহু “আনহুর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি 
যে ঈসা আলাইহিস সালাম রক্তিম বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, 
একদা আমি স্বপ্নে কা'বা ঘর তাইয়াফ করছিলাম ۱ হঠাৎ সোজা চুল 
ও বাদামী রং বিশিষ্ট একজন লোক দেখলাম তিনি দু'জন লোকের 
মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঝরে পড়ছে অথবা বলেছেন, 
তার মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে? তারা 
বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। তখন আমি এদিক সেদিক 
তাকালাম ۱ হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তি তার গায়ের রং লালবর্ণ, খুব 
মোটা, মাথার চুল কোকড়ানো এবং তার ডান চোখ টেড়া। তার চোখ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৪৩৯-৩৪৪০ । 
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যেন ফুলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? 
তারা বললেন, এ হলো মানুষের মধ্যে ইবন কাতানের সাথে তার 
অধিক সাদৃশ্য রয়েছ। যুহরী (রহ.) তার বর্ণনায় বলেন, ইবন কাতান 
খুযা'আ গোত্রের লোক, সে জাহেলী যুগেই মারা CCE 
الله‎ 3৪ 8:05 ও ও ৭29 ১৫৪ ৩ قال: 99 أَبُو سَلَمَةَ‎ ১1০০ 
الگایں بای‎ এ «أنا‎ ১80 পাও الله صل الله عَلَيْهِ‎ 455 ৫০০০ قال:‎ dt 
توش‎ 9 GS ০1৭১৬ لاد‎ এও مریم‎ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি 
মারিয়ামের পুত্র ঈসার বেশী নিকটতম। আর নবীগণ পরস্পর 
আল্লাতী ভাই অর্থাৎ দীনের মূল বিষয়ে এক এবং বিধানে বিভিন্ন। 
আমার ও তার (ঈসার) মাঝখানে কোনো নবী নেই 
55 ابْنُ‎ ০৯৪ ওটি" قال:‎ দু عَنْ اي 495 عن الي صل الله عَلَيْهِ‎ 
৩৪ لا لا هی فقال‎ এক قال: كلا وال‎ 1৩৪০ প্র رجلا رف فقال‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম এক ব্যাক্তিকে 
চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪১। 


£ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪২। 
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চুরি করেছ? সে বলল, কখনও নয়। সেই সত্তার কসম। যিনি 
ব্যাতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম 
বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি আর আমি আমার 
দু'নয়নকে বাহ্যত সমর্থন করলাম না।! 
এ الله‎ LS 401 قال: قال رَسُولُ‎ dE رَضِيَ اللّه‎ EAN عَنْ اي موتی‎ 
(4955 Ll وَعَلَّمَها‎ Mn ৩০6 জন رل‎ এ 9 ক 
3১09 ৩0 GATE usin 97195919236 5% ওল 
4৩০25 49654 এ গু 
আবু মুসা মাশ'আরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো 
লোক তার দাসীকে আদব-কায়দা শিখায় এবং তা ভালভাবে শিখায় 
এবং তাকে দীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় তারপর তাদের 
আযাদ করে দেয় অতঃপর তাকে বিয়ে করে তবে সে দু'টি করে 
সওয়াব পাবে ۱ আর যদি কেউ ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান 
আনয়ন করে তারপর আমার প্রতিও ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি 
করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় 
করে এবং তার মনিবদেরকে মেনে চলে তার জন্যও দু'টি করে 
সওয়াব রয়েছে ।* 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৪। 


7 বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৬। 
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৩৬:46 435 الله‎ GH GAM سَعِيدَ بن المسیّب‎ তা شِهَابٍ‎ 9৬৪ 


سول اله صل الله এও‏ وَسَلَّم 5309 تفيي ৮9৭95৩1৩০৯9 9০‏ 
ابن হি‏ عذلاه FES hdl LSS‏ ازير 6( 4581 


ا 
2 


ویفیض الال EF‏ لا بل ৬৭‏ ون السّجْمَهُ لاه ৩105‏ 
৭৩ 5‏ نم ক 11586" 8258 HL‏ (وان ین ১৯‏ الکتاب إلا 
৬০‏ به 45 2555 SS DUD EG‏ عَلَيْهُمْ 05 [النساء: 10০৭‏ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কসম সেই সত্তার, যার 
আলাইহিস সালাম শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ 
করবেন। তিনি 'ক্রুশ" ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর মেরে ফেলবেন এবং 
তিনি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তখন সম্পদের স্রোত বয়ে চলবে। 
এমনকি কেউ তা গ্রহন করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি 
সিজদা করা সমগ্র দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে 
বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হবে। এরপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে 
পার, “কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর [ঈসা আলাইহিস সালামের] 
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মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দীন তিনি 
তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন” [সূরা নিসা: C5] 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৮। 
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জার চা!‏ اه 
ہرم سس و نز ول 4৩40‏ الله 94৩‏ 
م Gs ses‏ انا CES POSES Jk‏ 
ডা‏ ا 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যেকোন‏ 
একজন নবীকে পিপিলীকা কামড় দেয়। তিনি পিপিলীকা সহবাসাটি‏ 
জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।‏ 
আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি‏ 
পিপিলীকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী‏ 
জাতিকে ভ্বালিয়ে দিয়েছ।'‏ 
عن أن شر 5 رضي الله عَنه رسو الله صل الله عليه وس < J‏ ون 
ہپ تچ - نيد تخا نلك رجا افرع من توف 
৮85‏ بالگاره اوی الله এ‏ 85150 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোনো এক নবী‏ 
গাছের নীচে অবতরণ করেন। এরপর তাঁকে একটি পিপড়ায় কামড়‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩০১৯। 
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দেয়। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় আসবাবসম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। এগুলো 
গাছের নীচ হতে বের করে দেওয়া হল। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে 
পিপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর 
প্রতি অহী নাযিল করলেন, “তুমি একটি মাত্র পিপড়াকে কে সাজা 
দিলে না?।! 
الله عن ٿا قال: قال 40155 ھت الاک سا "را‎ ৩৮০ এ ৬ 
MIAH ALS مَلَكَ‎ 425 PET لِقَوْمِه:‎ IE مِنَ الا‎ ৪ 
554০1954555 ولم یزقع‎ ৩৮ تی‎ ২০ 545 95৬ Gs 
Ci Alls: 555) ین‎ 05S BSS D585 اقات هو‎ NEE 
a ৬১৩৪০০৩০৯০১ بق كلاق کال کی تو تا‎ 
الا ر لاله قك كني‎ 3০ ৩০৩ 100 65 আও الله‎ ভে حى‎ 
9020 45 ৩৪০৪ ০5 মু ین کل‎ SSCL NE نیم‎ ৩৬ 
ہین‎ HE 3) ১৯১ یذ‎ ৬৪০৩ ينك‎ SACL ৭৯50 ৩ I 
০১১৪ থা برس مال زاس قرو من‎ 1১০৩ قَقَالَ: یم الول‎ 


ور کے 1 


25065 رَءَ‎ CELE رای‎ 33 এ 21৫০ الگا فا نها‎ ৩০৬৫ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন একজন নবী জিহাদ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩১৯। 
785 


করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি 
আমার অনুসরণ করবে না, যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং 
তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত 
হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরী করেছে কিন্তু তার ছাদ 
তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী 
কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষা করছে। তারপর তিনি 
জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি 
সময়ের একটি জনপথের নিকটবর্তী হলেন। তখন তিনি সূর্যকে 
বললেন, তুমিও আদিষ্ট আর আমিও আদিষ্ট । ইয়া আল্লাহ! সূর্যকে 
থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ 
তাঁকে বিজয় দান করেন। এরপর তিনি গনীমত একত্রিত করলেন। 
তখন সেগুলি জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জ্বালালো 
না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তোমাদের 
মধ্যে (গনীমতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র থেকে 
একজন যেন আমার কাছে বাইয়াত করে। সে সময় একজনের হাত 
নবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের 
মধ্যে আত্মসাৎ রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন 
আমার কাছে বাইয়অত করে ١ এ সময় দু'ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির 
হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, 
তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎ রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর 
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সমতুল্য স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। তারপর আগুন 
এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। এরপর আল্লাহ আমাদর জন্য গনীমত 
হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে 
তা আমাদের জন্য তা হালাল করে ۲ 
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চল্লিশতম পরিচ্ছেদ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ভবিষ্যৎবাণী 
مق‎ 54521 4০ EMCEE الَقَدْ‎ JE AE رضي الله‎ LIS عَنْ‎ 
21453520459 غا‎ 32205৭45২12 2141 23 ৫165 ما ما ترك فیها‎ 
235 SEN يَعْرفُ البَجُلْ‎ ৩০১১০ 4৫ قَدْ‎ ০ ON ৩৫৫ ِن‎ 


হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ 
প্রদান করলেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোনো 
কথায় বাদ দেননি। এগুলি স্মরণ রাখা যার সৌভাগ্য সে স্মরণ 
রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গিয়েছে। আমি ভুলে যাওয়া 
কোনো কিছু যখন দেখতে পাই তখন তা চিনে নিতে পারি এভাবে 
যেমন, কোনো ব্যক্তি কাউকে হারিয়ে ফেললে আবার যখন তাকে 
দেখতে পায় তখন চিনতে পারে।' 
هي نروب أب ء قَال: 50828 ہی سس‎ gis 
فَصَل مهد‎ ৫555) حَضَرتِ‎ BS এ Hall ০ ০25 
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553 Fl ৫টি অলি এটি ক ৩০০৮ ও CESS الین‎ 
482৮10401৬5 5 9 36169 الشَّمْسُء‎ 5০৪ حَقی‎ 
আবু যায়িদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের 
সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা 
দিলেন। অবশেষে যোহরের সালাতের সময় হল। তিনি মিম্বর হতে 
অবতরণ করতঃ সালাত আদায় করলেন। এরপর আবার মিম্বরে 
আরোহণ করতঃ তিনি খুতবা দিলেন। এবার আসরের সালাতের 
সময় হল। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে সালাত আদায় করে 
পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং আমাদেরকে লক্ষ্য করে 
খুৎবা দিলেন। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হলে তিনি আমাদেরকে যা 
হয়েছে এবং যা হবে ইত্যাকার বিষয়ে সংবাদ দিলেন। অতঃপর 
তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ কথাগুলো সর্বাধিক স্বরন রেখেছেন 
আমাদের মাঝে এ বিষয়ে তিনি সর্বাধিক জ্ঞাত।! 
হয়নি। দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় অনেক হাদীস ব্যাখ্যা ছাড়া ছেড়ে 
দিয়েছি। 
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এমনিভাবে শাহেদের 

র স্থানে সতর্ক করিনি 

58 রনি। সেক্ষেত্রে শু 
র তরজমা উল্লেখ করেছি। এভাবে অনেক উরি 
করেছেন। 


আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খলিফা হওয়ার ইশারা 
0 مَرَضه " اذ‎ উ "87 ৪ 48৮৬০ 
4549 85 FE del إن‎ GS রা حَق‎ dE; Sf با ڪي‎ 
ابر‎ Joe الله‎ ৫ ধু এ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর রোগ শয্যায় বললেন, 
তোমার আব্বা ও ভাইকে ডাক। আমি একটা পত্র লিখে দিই। 
কেননা আমি ভয় করছি যে, কোনো আশা পোষণকারী আশা করবে, 
আর কেউ বলবে, আমিই শ্রেষ্ঠ । অথচ আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে 
আল্লাহ অস্বীকার করেন এবং মুসলিমরাও অস্বীকার করে ।! 
fe ار الي صل الله‎ ভর قال:‎ al عن‎ কি ও একে ও এ عَنْ‎ 
ds eas এ قَالَتْ: اريت إِنْ جفث‎ lf ও مرها‎ দি 
تجديني 9 سکره‎ 0৬, / الات كال ضا الله عليه وكا‎ 
জুবায়র ইবন মুতঈম রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একজন মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
এলো ١ (আলোচনা শেষে যাওয়ার সময়) তিনি তাঁকে আবার আসার 
জন্য বললেন। মহিলা বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে 
কি করব? একথা দ্বারা মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের ওফাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবু 
বকরের নিকট আসবে । ! 

20124019555 EAT آبیه»‎ 95 বত ای َه‎ ০০৮৮ ৬০ 
مل جع كيل لذي 01525065955 زگ 023 بالتّاس»‎ কও 
(0225 502) قرع الگا قال‎ 11439 (3৫ ৩618৬ قالث‎ 


2 


(০229 ৯122 ১৫৭৮০ 2952) قال:‎ 4359৩ 
আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর 
অসুস্থতা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকদের 
নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা 
বললেন তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক। যখন আপনার স্থানে 
পারবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো বললেন, 
আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। 
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি 
আবার বললেন, আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত 
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আদায় করে। তোমরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথী রমণীদেরই 
মত। 1 
تب ال صل الله‎ ৩৩ - ELS ৬0৩৬ ০ ৪০ قال:‎ ১৯ ও 
ع الٿ صَل الله‎ 6592৫ 43 کان‎ ১৬০৩ ৫-০ 25781587715 
লি یاه و ری‎ ٤ বি 9 441 
5259৫ وس شی سا فیط کنا ام‎ ade مُكَمَف الي صل الله‎ 
০৮৩০০০০১০০৯ 
জজ Bl fade FS Hl ASS; 
التي صل الله 1952 م‎ ৫159) 29455 29 عليه‎ 28 
22 من‎ BS 5441 وا لاتم وی‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, খাদিম ও সাহাবী ছিলেন। তিনি 
বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম 
রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু সাহাবীগণকে 
নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এবং 
লোকেরা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়ালো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরার পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। 
তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর চেহারা যেন কোরআনের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় 


ل 
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ঝলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে আমরা খুশিতে প্রায় আত্মহারা হয়ে 
গিয়ে ছিলাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু কাতারে দাঁড়ানোর 
জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো সালাতে আসবেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইশারায় বললেন যে, 
তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি পর্দা ফেলে 
দিলেন। সে দিনই তিনি ইনতিকাল করেন।' 
৬০৪৫ 4৫984 و‎ ৩ الله‎ 8৩ «لَمْ رج الم‎ ৪০৬ عن یں‎ 
০১৩৪৪) 34 4০ الله‎ Jes د ی خ اللّه‎ 0 HE = الصَلاه قَدَهَبَ‎ 
اعت کو انت‎ G کے‎ 58520 4০ MGS وضح‎ এ فَرَفَعَةُ د‎ 
وم برق وع تايح ال‎ গত ین وه اي صل اللا‎ জু 
09 الله عَلَيْه‎ 4০ ভগ ওঁ) SE ৩০৬ يِه لل أي‎ 23 প্রি 
4৩৬ ES عَلَيْهِ‎ ১ 2৬ ob 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রোগশয্যায় 
থাকার কারণে) তিনি দিন পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বাইরে আসেন নি। এ সময় একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হল। 
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হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
ঘরের পর্দা ধরে উঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
চেহারা যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
“আনহুকে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে যেতে বললেন এবং পর্দা ফেলে 
দেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি। : 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৮১। 


শাইখাইন তথা আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার 
খিলাফাতের ইঙ্গিত 
৩৩:06 805 الله عَلَيْهِ‎ (০ اللہ‎ 455 তা رضي الله عله‎ HI LE SE 
৪৩৯ بر قارع لوا دوه نی‎ HFS m0 ওলি الگاس‎ 
৫5705৭65552 فظو واه تفر ادك لوحي قانتحالث‎ 
৬০৯ SELES ওঁ ক الئاس يفري‎ 
আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা (FCA) লোকজনকে 
একটি মাঠে সমবেত দেখতে পেলাম তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং (একটি) কুপ থেকে এক অথবা দুই 
(রাবির সন্দেহ) বালতি পানি উঠালেন। পানি উঠাতে তিনি দুর্বলতা 
বোধ করছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বালতিটি হাতে নিলেন। বালতিটি তখন বৃহদাকার 
হয়ে গেল। আমি মানুষের মধ্যে পানি উঠাতে উমরের মত দক্ষ ও 
শক্তিশালী ব্যক্তি কখনো দেখিনি ١ অবশেষে উপস্থিত লোকেরা তাদের 
উটগুলোকে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল ।' 


বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩৩। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে যারা 
মুরতাদ হবে তাদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী 
 :ملسو صل الله عَلَيْهِ‎ 4৪4৯5 قال‎ এও ৭৪ اله‎ ও ০০৩৪ ৩৪ ৬ 
৫2051555358 BE غراه غر کم قر (گما بدا رل‎ ME ررد‎ 
عن لکن زا 0 358 برجال من‎ 415 VU کا قاجلیت)‎ 
فیقال: 0:58 یلو‎ ৭8৬০০ 8 CEN SG الیّمین‎ ৩5 ৪৬০০ 
یی ابْنْ‎ ELA گنا ال العَبْدُ‎ 56 06 ২5৮৬০ ও مُرتدّین‎ 
CAI گنت أَنْتَ‎ SEI UD فیهم‎ ৩০৩ عَلَيْهِمْ قهیدا ما‎ LS) 72 
باك ون غير َك‎ VLSI dag ot عل كل‎ এট ও 
BE ISS AGB Lh مد بن‎ OG ۱۱۸ العزیژ الحكِيم) المائدة:‎ ও 
E NG رر‎ 
| E بُو بكر رَضِيَ‎ EEE 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মাঠে খালি-পা, খালি-গা এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হবে। 
তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, “যেভাবে আমি প্রথবার সৃষ্টির 
সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো ۱ এটা আমার ওয়াদা | 
আমি তা অবশ্যই পুর্ণ করব” | [সূরা আম্বিয়া: ১০৪] এরপর (হাশরে) 
সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্রাহীম আলাইহিস 
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সালাম। তারপর আমার সাহাবীদের কিছু সংখ্যককে ডান দিকে 
(জান্নাতে) এবং কিছু সংখ্যককে বাম দিকে (জাহান্নামে) নিয়ে যাওয়া 
5۳5 ۱ তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী । তখন বলা হবে 
আপনি তাদের থেকে বিদায় নেওয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। 
তখন আমি এমন কথা বলব, যেমন বলেছিল, পুণ্যবান বান্দা ঈসা 
ইবন মারিয়াম আলাইহিস সালাম। তার উক্তিটি হলো এ আয়াত, 
“আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর 
সাক্ষী ছিলাম। এরপর আপনি যখন আমকে উঠিয়ে নিলেন তখন 
আপনিই তাদের হেফাযতকারী ছিলেন। আর আপনি তো সবকিছুর 
উপরই সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে এরা 
আপনারই বান্দা ۱ আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে 
আপনি নিশ্চয়ই পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়। [সূরা মায়েদা: ১১৮] 
কাবীসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরা হলো এ 
মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের 
সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।' 

জা" ৬৭9 এত الله‎ এক عن‎ 25০5 قال:‎ KL ও ৩ 
:لا‎ ৭৪ (১86 35 بناس من‎ EFS برد‎ ৬০৮৪৮ َل‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৭, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬০। 
798 


১৩‏ مشوا عَلَ GRE‏ قال ابن أبي ৬280) ASL‏ تخود بلق أَنْ تزجع 
عل 243৮1‏ 55 
আসমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি আমার হাউযের পাশে‏ 
আগমনকারী লোকদের অপেক্ষায় থাকব। তখন আমার সম্মুখ থেকে‏ 
কতিপয় লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, এরা তো‏ 
আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা (আপনার‏ 
পথ ছেড়ে) পিছনে চলে গিয়েছিল। (বর্ণনাকারী) ইবন আবু মুলায়কা‏ 
বলেন: হে আল্লাহ! পিছনে ফিরে যাওয়া কিংবা ফিতনায় পতিত‏ 
হওয়া থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ।*‏ 
عن اي وَائلء قال: ال بد الله ال ال صل الله le‏ وم "أن سکم 
1 اخوضء 155 رجال منم حى 9৩3 ১50‏ اخْتْلِجُوا ذونی» 
تال أَيْ رب ب نخان AE‏ تذري ৮ 15০6‏ 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি‏ 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি হাউযে‏ 
কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকব। তোমাদের‏ 
থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে ۳۵ আমি যখন‏ 
তাদের পান করাতে অগ্রসর হব, তখন তাদেরকে আমার কাছ থেকে‏ 


বুখারী, হাদীস নং ۱ 


ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাথী। 
তখন তিনি বলবেন, আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে তা 
আপনি জানেন না" 
SED ال صل‎ ৬৯৮০৭৮৭৯৯০৩ ০৬০৬০৮০৩৭১৬ এ عن‎ 
وَرَدهُ شرتَ یله ومن شرب هنل‎ ৬3 ول اانا 482 ا خؤض»‎ 
১3515 غرفهم یرون كمَ ال ني‎ (৫ ৭৫508 
فقال: هکذا‎ ৭5৪ 8: راا‎ - ৭১৩০ بن أي‎ 3221 ৪৩ حازع:‎ 
de فَقُلْتُ: 449 قال: 0 - هد غل أن داري‎ ৬০4৪০ 
54518555১১৩ ئي فیقال: إِنَّكَ لآ‎ EL" dE يَزِيدُ فيه‎ 
.' سُحْمًا لِمَنْ بل بَعْدِي‎ 
সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমি 
হাউযের পাড়ে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকব। যে সেখানে 
উপস্থিত হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে । আর যে 
কেউবার সে হাউয থেকে পান করবে সে কখনই তৃষ্ণার্ত হবে না। 
অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি 
(আমার উম্মত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে 


رعو و 


16৮০ قول:‎ 


বুখারী, হাদীস নং 8 ۱ 
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পারবে কিন্তু এর পরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করে দেওয়া 1۱ 

আবু হাযিম (রহ.) বলেন, আমি হাদীস বর্ণনা করছিলাম, এমতাবস্থায় 
.و‎ ইবন আয়াস আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আপনি কি সাহল থেকে হাদীসটি অনুরূপ শুনেছেন। আমি 
বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমি 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে এ হাদীসে অতিরিক্ত বলতে 
শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলবেন: এরা 
তো আমারই অনুসারী ۱ তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয়ই অবহিত নন 
যে, আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। এশুনে 
দূর হোক ।' 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭০৫০। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ্বাণী: 
তাবেঈগণ সাহাবীদের থেকে এবং তাবেতাবেঈনগন তাবেঈদের 
থেকে ইলম শুনবে ও শিখবে। 
EG SACS বডি গত الله الله‎ 4৮5 قال‎ IG عن اين عبّاس»‎ 
Hb oS Se EY Ss 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার 
নিকট হতে শ্রবণ কর এবং লোকেরা তোমাদের নিকট হতে শ্রবণ 
করবে। আর যারা তোমাদের নিকট হতে শোনবে তাদের নিকট 
হতে অন্য লোকেরা শ্রবণ করবে | 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী: 
অধিক ভূমিকম্প হবে। 
الآ تَقُومُ السّاعَةُ حى‎ ফি الله عَلَيْهِ‎ Lo عَنْ اي هْرَيْرَةَ قال: قال الي‎ 
ETE وتظهر الفَِنُ‎ SUB ویتقارب‎ JIM RSS; ll FS 
৪৫ pings وَهُوَ ال القثل - حقی بسفار‎ - 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৫৯। হাদীসটি সহীহ, এর রিজাল রিজালুস সহীহ, 
তবে আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ আবু জাফর আর-রাযী হলেন সিকাহ। ইমাম 


আহমদ তাকে সিকাহ বলেছেন। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত কায়েম 
হবে না, যে পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে 
ভুমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে 
এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। (হারজ অর্থ খুনখারাবী) তোমাদের সম্পদ 
এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে eC 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী: 
পড়বে এবং অপাত্রে ইলম হবে। 

6৯১৭৬ با ول اللہ می ترك ار‎ ৪:53 fl ৬৪ 
التذكرة قال ذا کھر فيك ما 3555 الأمم قبت فلغ يا رول‎ ০৪ 
قال 34509 صفارکن وَالْقَاحِمَةُ في کبارک»‎ LG ASG الله وَمَا کر‎ 
الله عليه وم‎ 45 ভে 0 ৩ تشییز‎ বু قال‎ 5৬০9 في‎ dal; 

3 دا ان الْعِلْمُ في‎ dsl في‎ 09) 
আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সৎকাজের আদেশ 
ও অসৎ কাজে নিষেধ করা কখন ত্যাগ করবো? তিনি বলেন, যখন 
তোমাদের মাঝে সেইসব বিষয় প্রকাশ পাবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী 


বুখারী, হাদীস নং ১০৩৬। 
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উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিলো ۱ আমরা বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমাদের পূর্বেকার উম্মাতগণের যুগে কি কি বিষয় প্রকাশ 
পেয়েছিলো? তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট তরুণদের হাতে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে। বয়স্ক লোক অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হবে 
এবং নিকৃষ্ট লোক জ্ঞানের অধিকারী হবে। রাবী যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “নিকৃষ্ট 
ও নীচ ব্যক্তিরা জ্ঞানের অধিকারী হবে”, এর তাৎপর্য হলো, 
পাপাচারীরা জ্ঞানের বাহক CT 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী: 

মানুষের মাঝে মদপান ও যেনা ব্যভিচার বেড়ে যাবে। 
من آشراط‎ বি ৪6 الله‎ $০ قال 5 الله‎ ৭4৩০ oof عَنْ‎ 


۳ 
3 


01785541৩৯6 এ ৬৪০ الم‎ B52 السّاعَةِ: أن‎ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন 
হল, ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞাতার বিস্তৃতি ঘটবে, মদপান ব্যাপক হবে 
এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে ۴ 
৫৪০ A ملا لئاف‎ ভেরি کی تو سس قال‎ 55 
ال شل الا غل ما 11582 " من آشراط الاك أن 0 اليل‎ 4৯3 


: ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০১৫ ۱ হাদীসটি হাসান। 


2 বুখারী, হাদীস নং مط‎ | 
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৩৬৩৮৫ رال‎ 54০75 ওঠ ০5 Si Ss 

SDL 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের 
কাছে আর কেউ বর্ণনা করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন 
পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে 
যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ 
হবে তন্বাবধায়ক।! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী: 
মুসলমানের বড় দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। 
(5 رضي الا عنه تال قال وقول الک‎ GEE E 
165৯1981955 ৩৬ এই এ السَاعَةُ‎ (58 ৭) عَلَيْهِ و‎ 28 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত 
সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে 


বুখারী, হাদীস নং ৮১। 
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যাদের দাবী হবে এক অর্থাৎ উভয় পক্ষ নিজেদেরকে সত্য ও 
ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবে ' 
تفر‎ ৭) الله عَلَيْهِ 5 قال:‎ ৫০ الي‎ ৩৪ رضي ال عه‎ A عن اي‎ 
SE HE ৩595 من‎ ৩ SAS SSS এ এ ৪৩৭ وم‎ 
এ ৯5 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের সংঘটিত হবে না 
যে পর্যন্ত দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম 
হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না 
হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবী করবে ।£ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬০৮। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৬০৯। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ্বাণী: 
সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর 
তাঁকে দেখার PR করবে। 
52915240১৮5 عن‎ ৪০০৪ ৩৫০ এ ৬৯৬০ 
سل قدگرآخادیک منها : وقال رو الله صل الله للم اي تذش‎ 
FA IHN আছ يده ین عل احیسم وم وا‎ ও حم‎ 
ا‎ ৪ ا فیه 55549 اَن یرای‎ EE ال‎ ০ ALS এ এ 
IF 65৫2 ৬৯৪ 9৯3 ALG یه ین أَهْلِهِ‎ 
5۳9 ইবন মুনাব্বিহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এটা আবু 
থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি কতকগুলো 
হাদীস উল্লেখ করলেন ۱ তার মধ্য থেকে একটি হাদীস হল এই যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুহাম্মদের প্রাণ 
যার হাতে, তাঁর কসম! তোমাদের কারো উপর এমন এক সময় 
আসবে যখন সে আমাকে দেখতে পাবে না আর আমার দর্শন লাভ 
তার কাছে তখন তার ধন-এশ্বর্ধ্য ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও প্রিয় 
হবে। আবু ইসহাক বলেন: এর মধ্যে আমার নিকট অর্থ হলো 
নিশ্চয়ই আমাকে দেখা তাদের কাছে তার পরিবার ও ধন-সম্পদ 
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থেকে অধিকতর প্রিয় হবে এবং ওটা আমার নিকট অগ্র-পশ্চাৎ করা 
হয়েছে।! 


ওয়াইস করনী সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী 

ڪن اسار ن جاب BS এত‏ وَقَدُوا ِل TE‏ وفیهم 5 مِمّنْ ৩6‏ 
ب2ا ای ل َل مامتا ان JE JNA‏ 
غمز: إن ول الله صل الله عَلَيْهِ و ৩৬১৪‏ ۷ي لا تیم ین این 
ال نش SALE ESN‏ كان به بيا فعا الله 536 

১৫] ১8 ১০ 2) ১ 55১0 الڈیتار أو‎ ৫ 2 J 3 
উসায়র ইবন জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, কুফার 
একটি প্রতিনিধি দল উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে এলো। তাদের 
মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যে উওয়াস (রহ.)-কে উপহাস করত। 
তখন উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, এখানে করনী গোত্রের 
কোনো লোক আছে কি? তখন সেই লোকটি এলো। এরপর উমর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, তোমাদের কাছে ইয়ামন থেকে এক ব্যক্তি আসবে, যে 
উওয়াস নামে পরিচিত। ইয়ামানে তাঁর মা ব্যতীত কেউ থাকবে না। 


মুসলিম, হাদীস নং ২৩৬৪। 
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তার শ্বেতরোগ হয়েছিল। সে আল্লাহর কাছে দৃ'আ করার বদৌলতে 
আল্লাহ তাকে শ্বেত রোগ মুক্ত করে দেন। তবে কেবল মাত্র এক 
দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকী থাকে । তোমাদের 
মধ্য থেকে যদি কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পায় সে যেন নিজের জন্য তাঁর 
৪2775 
ASE E فين کول کب لابق شيك‎ 
کال له موق وله وله وان معش کو ابعر‎ TS 5881 )نے‎ 
لكُمًا.‎ 
উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
অবশ্যই তাবিঈনগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে উওয়াস নামে 
পরিচিত। তাঁর একমাত্র মা আছে এবং তার শ্বেত রোগ হয়েছিল। 
তোমরা তাঁর কাছে অনুরোধ করবে যেন সে তোমাদের মাগফিরাতের 
992٦ 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪২। 


£ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪২। 
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اد أذ 


টে 


ME pe ৪০৬ تي علخ‎ পরি 7 429 لاعت‎ 1০ 
না (৮5১১০৯১০155 كان به َر‎ ৪০৯৮৬, 7 
SEBS بن لوأف عل الله لبك ان ا سقفت أن كير َك‎ 


ہے ےئ SSN:‏ قال: ألا এ 96৬৫‏ 
عَامِلِهًا؟ 0: 41914758841 des‏ قال: فَلَمّا ان من الْعَام )958 


۱ 


- = 2 


lS 883 ومين قال:‎ ও ১৪4০৪ ن ان ہی‎ ১৪৬০৮ 
مه ال عابت‎ 28252158048 ০৮০৫৪ Eh J 
یہ رش تا‎ SEE أ بن عار مع نتا أل یت من‎ 
بر ره فان استَطعت‎ Bl لو‎ ৪৯ 809 ৫৮১১৮৯০২1৭০ 
عدا‎ ৫০৩০ ও تقال: استففز لي: قال:‎ 1308 PTO أن‎ 
০0৩০০231০৬০ 4৫০ لیء قال:‎ ENE od AG lS 
SEU 4৩৯৪, فَاسْتَغْفَرَ ل‎ IE لي قال: لَقِيتَ عُمَر‎ EG 
تن یی اب فين‎ HAT ويه قال امت ات :و كان تا‎ Ê 
ھت"‎ 

উসায়র ইবন জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়ামনের 
কোনো সাহায্যকারী দল তার কাছে আসত তখন তিনি তাঁদের 
জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের মধ্যে কি উওয়াস ইবন আমির আছে? 
অবশেষে তিনি উওয়াসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি 
উওয়াস ইবন আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 
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মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, 
তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবলমাত্র 
এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমার মা কি আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমার 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “তোমাদের কাছে 
মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উওয়াস ইবন আমির ইয়ামানের 
সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে তাঁর ছিল শ্বেত রোগ । পরে তা 
নিরাময় হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতিরেকে ۱ তার মা 
রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ন। এমন ব্যক্তি আল্লাহর 
উপর কসম করে নিলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। কাজেই যদি তুমি 
তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দো'আ কামনার সুযোগ পাও 
তাহলে তা করবে।” সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের 
দো'আ করুন। তখন উওয়াস (রহ.) তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ 
করলেন। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে বললেন, তুমি 
কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কুফা এলাকায়। উমার 
কাছে চিঠি লিখে দেব? তিনি বললেন, আমি অখ্যাত গরীব লোকদের 
মধ্যে থাকাই পছন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী বছরে তাদের 
অতিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাজ্জ করতে এলো এবং উমার 
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রাদিয়াল্লাহু “আনহুর সংগে তার সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি তাকে 
উওয়াস কারানী (রহ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে 
বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ গৃহে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। 
তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাছে কারান বংশের 
মুরাদ গোত্রের উওয়াস ইবন আমির (রহ.) ইয়ামানের একদল 
সাহায্যকারীর সঙ্গে আসবে ۱ তার শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে 
আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তাঁর মা 
রয়েছেন, সে তার অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহর নামে কসম 
খায় তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য 
তাঁর কাছে মাগফিরাতের দো'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে। 
সে ব্যক্তি উওয়াসের কাছে এল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাত- 
এর দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর থেকে। 
অতএব, আমার জন্য দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি আমার 
অন্য দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর থেকে। 
অতএব, আমার জন্য দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি আমার 
অন্য দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি কি উমর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁর জন্য 
দো'আ করেছেন। ফলে মানুষ তাঁকে চিনে ফেলল। অতঃপর তিনি 
সেখান থেকে চলে গেলেন। উসাইর রহ. বলেন, আমি তাঁকে 
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একখানা চাদর পড়িয়েছি। এরপর মানুষ যখনই তাঁকে দেখত তখন 
তাঁকে জিজ্ঞেস করত চাদরখানি কোথা থেকে পেলে?! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 


সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া | 
955 ل‎ ৬319) 4554৩ الله صل الله‎ ৭৮5 ر‎ ১:4৪ LE ৩০ 


3 ذیق‎ এ ৩০ ১6 هُنَ أ الکتاب‎ SUSE তা الکتاب منۂ‎ 
05805555409 85 FEN 00 یه‎ 2559 (5৫ 


لا لك کون الوم ولون ডন‏ هثل من ند نت 15555 
اور ৬ to‏ :ال ر ول الله صل الله ade‏ وس اكا راي الذي 
A E‏ ناف 18755522598 

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন, “তিনিই তোমার 
প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট 
দ্যর্থহীন; এইগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো ۱ 
যাদের অন্তরে সত্য-লজ্ঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু উভই ফিতনা এবং 
ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে ۱ বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ 


* মুসলিম, হাদীস নং : ۱ 
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ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না; আর যারা জ্ঞানে সুগভীর 
তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত 
অপর কেউ শিক্ষা “গ্রহণ করে না।” [সুরা আলে ইমরান: ৭] তিনি 
(আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা) বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সে সব লোকদের দেখতে পাবে যারা 
সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অর্থের সন্ধ্যানে ব্যাপৃত, এরাই সে সব ব্যক্তি, 
যাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তখন আমরা তাদের থেকে 
দূরে ETT 

আবু আব্দুর রহমান বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই তা প্রতিফলিত হয়েছে। 
বিদ'আতী ও আল্লাহদ্বোহীরা সর্বদা মুতাশাবিহাত আয়াত দ্বারাই 
দলিল দিয়ে থাকে। 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৫ 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
প্রথম তিন শতাব্দীর লোকদের ইসতিকামাত তথা দীনের উপর 
অটল থাকার সংবাদ। 

59 الله عليه‎ এ ال التي‎ JE ULE 48 ৯০ ৩০০০৮ بُن‎ ০০ ৬০ 
lS ls تار کا این یلم - ال‎ 6১8 eda) 
৩ صل الله‎ ভগ قال‎ - 89৩31554575 التي صل الله‎ HT 
45955১84599 وون ولا 35558 وَيَشْهَدُونَ‎ ৩ Shiels 

3293 ولا ০৮৪585555৯5‏ السَمَنْا. 
ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার যুগের‏ 
লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ۱ তারপর তাদের নিকটবর্তী‏ 
যুগের লোকেরা, এরপর নিকটবর্তী যুগের লোকেরা । ইমরান‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি বলতে পারছি না, নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলছিলেন,‏ 
না তিন যুগের কথা ۱ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,‏ 
তোমাদের পর এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যারা খিয়ানত করবে,‏ 
আমানতদারী রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য‏ 
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দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে, না। তাদের মধ্যে 
মেদ বৃদ্ধি ۳ 

৯ প্র ৮৪ ৬৪‏ الله SE‏ عن الي صل الله dS ale‏ 4953 الاين 
رن ০500‏ یلته کم زین یلته کم ৯১০৩5 ৬৫ ঢা হও‏ 
SE USSU বড এক‏ إِبْرَاهِيمُ: واوا یَضریوتتا 43421959484 
আবদুল্লাহ (ইবন মাস’উদ) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার যুগের‏ 
লোকেরাই হচ্ছে সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী,‏ 
এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী যুগের। এরপরে এমন সব লোক‏ 
আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেওয়ার‏ 
আগে কসম করে বসবে। ইবরাহীম (নাখঈ) (রহ.) বলেন,‏ 


আমাদেরকে সাক্ষ্য দিলে ও অংগীকার করলে ۳ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৬৫১, মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৫ | 


2 বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
মুসলিমগণ কিছু দেশ জয়লাভ করবে এবং কিছু মানুষ মদিনা 
থেকে বেরিয়ে যাবে। 

E‏ رمق ال ৩৮৩ ৬৯৮ 3 ও এ‏ الله صَل الله 
عَلَيْهِ 4 4৩১৪ ৯ 3. SAE ৭8‏ حون سرت 
dl ell‏ 4245 لا পালে‏ تفت الم এড‏ ن 
445৬০ ১9৯, ৩৮:০৩‏ 2529 یر لیم و كانُوا يَعْلَمُونَ وثفتخ 
জে‏ 9 رم سوق یتحملون 05505৭55515‏ 

َو انوا يَعْلَمُونَ). 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে‏ 
শুনেছি, ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের‏ 
সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদের‏ 
উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাঁদের জন্য উত্তম ছিল, যদি‏ 
তাঁরা বুঝত। সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের‏ 
সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদের‏ 
উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই ছিল তাঁদের জন্য কল্যাণকর, যদি‏ 
তাঁরা জানত। এরপর ইরাক বিজিত হবে তখন, তখন একদল লোক‏ 
নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত‏ 
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লোকদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই ছিল তাঁদের জন্য 
কল্যাণকর, যদি তাঁরা জানত ' 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাতের সংবাদ 

کن TENN‏ 3546 شقیق» قال: سمفث EIS‏ قال: گنا جلوما عند 
৮০726‏ الله JEG dE‏ یشم এক‏ 54520054545 ۹ 
في ও এ এ)‏ گم ও incl 4S ACE ale ৬৫1৭ আও‏ 
لمال 91১৫০৫949৯৮‏ وَالضصَّوْمُوَالصَّدَقَة 22848 48 
قَال: ls‏ رین سین الغ ও‏ كوج گا ينوج الط ۳3 ك 
14৭23206255 এ ৫1528415468 55‏ 
952৭1510৬০5 le‏ أَبَدَاه ds 5 SST‏ البَابَ؟ SE‏ 
৮০‏ كما أن دون ال এ‏ إن ৬৯০৩ IS‏ لیس ১4 ৬ 159৬‏ 

ee Te Pr Pr ECA فا‎ 
হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা 
উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, 
ফিতনা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য 
তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছ? হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 


1 বুখারী, হাদীস নং ১৮৭৫। 
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বললেন, “যেমনি তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ রাখার ব্যপারে তুমি খুব দৃঢ়তার 
পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, 
সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফেতনায় পতিত হয়- 
সালাত, সিয়াম, সাদাকা, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা 
দূরীভূত করে দেয়। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তা আমার 
উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমি সেই ফিতনার কথা বলছি, যা সমুদ্র 
আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। 
কেননা, আপনার ও সে ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা 
রয়েছে। উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, সে দরজাটি 
ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দওয়া হবে? হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, 
তাহলে তো আর কোনো দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযাইফা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ছাত্র শাকীক (রহ.) বললেন], আমরা জিজ্ঞাসা 
করতে আমার ভয় পাছিলাম। তাই, আমরা মাসরূক রেহ.) - কে 
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বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি 
উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু নিজেই ۲ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাতের সংবাদ 
1৩ 028 فَقَالَ:‎ এ لم‎ EM OMA 20৬৮০ pl عَنٍ‎ 
SEALS Gs 
ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 
এতে উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মাজলুম হয়ে নিহত হবে। £ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হবেন। 
34 4 seu اك مل ل عله وا م اقل ال صل‎ 


3105 ثم ১০৫৫ দু?‏ فيكت এ]‏ ما এ‏ کالیزم ০‏ تن من 


1 বুখারী, হাদীস নং ৫২৫। 


£ তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭০৮। হাদীসটি হাসান। 
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Sled رول اله صل‎ 2০38 ما گنت‎ ৬৫৩০6 ৩ ভি 
As الله علبه وسلم‎ Te A فیض‎ ও দাও 

থু 5508‏ چنریل كان يُعَارِضْنِي FT‏ سَة مره وه SBE‏ 
العم مركن 18095 585৮9 চা‏ وَل َه ی ONE GE‏ 
گقال) گا 8৩০ ৪৮৩ ১ ৩০০‏ ساء هل ৰ‏ 0 نساء (95০৯।‏ 
AI LSS‏ 

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতিমা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা আমাদের নিকট আগমন করলেন ۱ তাঁকে দেখে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার মেহের কন্যাকে 
অনেক অনেক মোবারকবাদ। তারপর তাঁকে তাঁর ডানপাশে অথবা 
বামপাশে (রাবির সন্দেহ) বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপিচুপি (কি 
যেন) কথা বললেন | তখন তিনি (ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) কেদে 
দিলেন। আমি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বললাম কাঁদছেন কেন? 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পুনরায় চুপিচুপি তাঁর সাথে কথা 
বললেন ١ তিনি (ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) এবার হেঁসে উঠলেন। 
আমি (আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বললাম, আজকের মত দুঃখ ও 
বেদনার সাথে সাথে আনন্দ ও খুশী আমি আর কখনো দেখিনি | 
আমি তাঁকে (ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু “আনহা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 
তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেছিলেন? তিনি 
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উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
গোপন কথাকে প্রকাশ করবো না। পরিশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পর আমি তাঁকে 
আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি 
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমবার আমাকে বলেছিলেন, 
জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতিবছর একবার আমার সঙ্গে পরস্পর 
কোরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু'বার এরূপ পড়ে শুনিয়েছেন। 
আমার মনে হয় আমার বিদায় কাল ঘনিয়ে এসেছে এবং এরপর 
আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। 
তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। দ্বিতীয়বার বলেছিলেন, তুমি কি এতে 
সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসি মহিলাদের অথবা মুমিন মহিলাদের তুমি 
সরদার (নেত্রী) হবে। এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম। 7 

এ এ‏ بْنْ জেন ESS dG‏ بن سغیه عَنْ এ‏ عَنْ عرو عَنْ 
3৪০ 88৩‏ الله ৭৬৩‏ قالث: EES‏ صل الله ale‏ وَمَلَعَ فَاطِمَة 8491 
185 ابي في فیه 593 ৬৩০৪৪ BUS ৬65 2 ES ৪০৪‏ 
এতে কও‏ عَنْ 45 3532055৮628 (০ উপ 90৩ এ‏ 
ও 4459০‏ وق 5১৯45 35786355৩45‏ 


۳۳ ا‎ IE 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬২৩-৩৬২৪। 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম রোগকালে তাঁর কন্য ফাতিমা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর চুপিচাপি কি যেন 
বললেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তা শুনে কেদে ফেললেন। 
তারপর আবার ডেকে তাঁকে চুপিচাপি আরো কি যেন বললেন। এতে 
'আনহা বলেন, আমি হাঁসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
বললেন, (প্রথম বার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
চুপে চুপে বলেছিলেন, যে রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এ রোগেই 
তাঁর ওফাত হবে; তাই আমি কেদে দিয়েছিলাম। এরপর তিনি 
চুপিচাপি আমাকে বলেছিলেন, তার পরিবার পরিজনের মধ্যে আমিই 
সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, এতে আমি হেঁসে দিয়েছিলেন ।! 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬২৫-৩৬২৬। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 75 

প্রথম তিন শতাব্দীতে ইসলামী বিজয় সাধিত হবে। 
এ يأ‎ দি عليه‎ ৪04544৮09৬1 وید افدر‎ HSS 
291৯০ ০০৬৩ فِيكُمْ مَنْ‎ 9৯ مين الئاس‎ EEG 585 SUG الگا‎ 
১৩০ اگاس‎ ৫ এ لَه کم‎ ভে وسم» قیشولون: تعمه‎ পভ الله‎ 4০ 
(০4১৮০ ০৬৮৩০৬৩০৫৬৩ 3৫৭৮৩ ৬৪৬ 5 
EASES لیم هن عل الئاس‎ EEG تعن‎ Sts el 
21০৮5) ০৬৯ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ‎ YS هَل‎ এ من الگایں؛‎ 
(48 فَيَقُولُونَ: َعَم قیفتخ‎ lS صل الله عَلَیْه‎ 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জনগনের উপর 
এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের 
উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের 
মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহচার্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ সাহাবী) তাঁরা বলবেন, 
হ্যাঁ আছেন। তখন (এ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। 
তারপর জনগনের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন 
তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত ۱ 
তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ 
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আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচার্য 
লাভে ধন্য কিংবা কোনো ব্যক্তির (সাহাবীর) সাহচার্য লাভ করেছেন? 
(অর্থাৎ তাবেয়ী) তখন তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (এ 
তাবেয়ীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের 
উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে 
অংশগ্রহণ করবে ۱ তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের 
মধ্যে এমন কি কেউ আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী কোনো বক্তির 
(তাবেয়ীর) সাহচার্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ী) বলা হবে 
আছেন। তখন তাদেরকে (এ তাবে-তাবেয়ীর বরকতে) জয়ী করা 
হবে। ! 


রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত্বাণী 
ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবে। 
Sth 4০৯08540355 95446৯88৬৬০ 
قالث: کاٹ‎ I ول‎ চি 92: قالث: فک‎ | চা] 3৬৬ 
৬০5 5 گائٹ تَعْمَلُ‎ 425 এস 


বুখারী, হাদীস নং ৩৬৪৯। 
825 


উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত 
সর্বাধিক লম্বা। সুতরাং সব বিবিরা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে 
লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, 
অবশেষে আমাদের মধ্যে যয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা বলে স্হির 
হল। কারণ তিনি হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত 
TATO 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
আলী ও মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার মধ্যকর বিবেদ ও আলী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
1۳ نان‎ ৩10 ৯9 এ BLL HSI عن اب شهاب‎ 
৮৮৮০০ ডি E رس‎ 348 ৮৬৬ ES SEED ৮৯০ 
5৬৭3৯৪০1৫১১ فقال: یا‎ কও ও اه دایص هو رجل من‎ AL 
৬৫৯ أغيل؟ قذ‎ ৬] ০৯৩ ومن‎ ৩৫০ বা رشول الله لاله عليه‎ 


৪০৮ او‎ 


کیت إن 3 ১‏ تقال غ ৬১১০‏ ا لاب رضي الله ৯5 CAE‏ الله 


وھ + 


Sb ahd Sl‏ 22 قال سول )20054 عليه و :)459 5% له 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫২। 
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Hh‏ ای 


5১4582৭৪৮৩৫ 49৩0 4৯৩০ مَعَ‎ SNS ois 42 ৫৬০ 
S23 95 | 855 0৫ SUD من‎ 385 BG لا جاور‎ কা 
04৫৩৪ ٍل رصافه فلا يُوجَدُ فیه‎ 7550 4৩5 تضله فلا يُوجَدُ فیه‎ এ 55 
১49 ১৬৯১ IES و الوا - کم‎ এ 
تذي‎ Ps ০০০ ৬০০৭ 4৮৮44 ঠা سَبَق الْقَرْتَ وَالدّمَ‎ 4৩৪ فيه‎ 
قال أَبُو‎ 1০20 ین‎ BX عل جين‎ ৩১ دزن‎ ০৬৭ 4০3 لمران‎ 
27 عليه وكا‎ 21০48 50 عتاين‎ 4১০ و‎ ১১৪০ 
SAE ০1558 dis EG LISS 2৪ ওল طالپ‎ এ 
و سول الله صَل الله عليه ول اَي‎ ES Bll SS BS eG নক 


nt 4ے‎ 


আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
বসা ছিলাম। তখন তিনি কিছু সম্পদ বন্টন করলেন। সে সময় বনী 
তামীম গোত্রের যুল খুওসায়সিরা নামক এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর 
রাসুল ইনসাফ করুন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমার ধবংস হোক কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ 
না করি! আমি যদি ইসনাফ না করি তবে তো আমি অকৃতকার্য ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার 
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গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার সঙ্গী সাহলরা তো এমন যে, 
তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে এবং 
তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তাদের সিয়ামের তুলনায় নগণ্য মনে 
করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী 
অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে- যেমন 
বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্হল অতিক্রম করে। তখন তীর 
নিক্ষেপকারী ব্যক্তি ধনুকের নাসল পরীক্ষা করে দেখবে এতেও কিছু 
পাওয়া যাবে না। এরপর সে এর রুসাফ পরীক্ষা করে দেখবে 
এতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তারপর সে এর নায়িইও পরীক্ষা করে 
দেখবে এতে ও কিছুই পাওয়া যাবে না। কাদাহকেই নাযিই বলা 
হয়। তারপর সে এর কুযায পরীক্ষা করে দেখবে এতেও পাওয়া 
যাবে না। তীর এত তীব্র গতিতে বেরিয়ে যায় যে মল বা রক্তের গাদ 
এতে লাগতেই পারে না। এ সম্প্রদায়ের লোকদের পরিচয় এই যে, 
এক কাল ব্যক্তি যার উভয় বাহুহ-তে একটি বাবু হবে মহিলাদের 
স্তনের ন্যায় অথবা এক টুকরা বাড়তি গোশতের ন্যায়। এদের 
আবির্ভাব তখন হবে যখন লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি 
একথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। 
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের সাথে যুদ্ধ 
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করেছেন, তখন আমি তার সাথে ছিলাম ۱ আলী রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
এ লোকটিকে খোজ করার নির্দেশ দেওয়ার পর তাকে তালাশ করে 
পাওয়া গেল। এরপর তাকে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যে নিদর্শন করেছেন সে বর্ণিত নিদর্শন 
মুতাবিক আমি তার দিকে তাকালাম।! 
এ 3 556৩8 أذ القن صل للا عل ول 45د‎ লিও کق أي‎ 
292৫1556523 الئاس یمام الَحَالُق‎ ৬3৩৮৪ 
IE الله‎ ৫০ الک‎ ৩০৩ إلى اق قال:‎ 958৬0 এস 807 اللي‎ 
قال الْمَرَضَ - یر في‎ 77299 55 598 Ny سل 9518 قال‎ 
تلا‎ 392) 35859 47১55 فلا ری‎ ৪৫1 37559 47০9 এ5 ১৬ Jl 
Gal أَهْلَ‎ ৫৭:29 29 ৪৪৫ بَصِيرَةً) قال: قال‎ 59 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন যারা তাঁর 
উম্মাতের মাঝেই সৃষ্টি হবে। তারা আবির্ভূত হবে এ সময় যখন 
মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। তাদের নিদর্শন এই যে, তাদের 
মাথা মুন্ডান থাকবে। তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট বা সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক 
হবে। তা-দেরকে দু'দলের এমন দলটি হত্যা করবে যারা সভ্যের 
দিকে অধিক নিকটবর্তী এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৪। 
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তাদের একটি উপমা বর্ণনা করলেন অথবা করলেন, এক ব্যক্তি 
লক্ষ্যস্হল নিরুপন করে তীর নিক্ষেপ করে এরপর নাসল পরীক্ষা 
করে দেখে কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র রক্তও সে দেখতে পায় না। এরপর 
এর নাধিই পরীক্ষা করে দেখে, এতেও বিন্দুমাত্র রক্ত সে দেখে না। 
তারপর সে এর ফুক পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু এতেও সে বিন্দুমাত্র 
কোনো কিছু দেখতে পায় না। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছ ।' 
وَمَلََ: 855 مَارِقَةُ‎ le الله صل الله‎ 4৯5 عن أن تیو لقارفق قال: َال‎ 
4৬59808209৮ عند 2 ین‎ 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমদের মতবিরোধের 
সময় একটি দল বের হবে, তাদেরকে হত্যা করবে, দু-দলের এমন 
দলটি যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।£ 
ار لال ال 155 541( الاخاہ ملہ فخراغ‎ 9০৪5০ 
ارق تل آولاهم باق‎ এড من‎ EFS এ ُي‎ 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতে 
দুটি দল সৃষ্টি হবে। তখন তাদের থেকে অন্য আরেকটি দল সৃষ্টি 


* মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৪। 


* মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৪। 
830 


হবে। এদলকে দুদলের ওই দলহ হত্যা করবে যারা হকের অধীক 

নিকটবর্তী ৷” 

8৩ الله 405 مآ لال نز‎ 5০ 48 مقرل‎ এ 9519০ 355 
Sh BEN TALES 45৮৩ في رقن‎ 

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের মধ্যে যখন মত বিরোধ দেখা 

দিবে তখন একদল লোক বের হবে। তাদেরকে হত্যা করবে 


7۳725 যে দলটি হকের অধিক নিকটবর্তী ।£ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
সমজোতা। 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১০৬৪। 
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রন 35‏ ي 
৩১ 9১১০ 28651510821 ০৬৯‏ العاص: JOS SNS)‏ یق 
IE GH fs‏ له ماو يه ৩24918290৩6‏ أَيْ বে 45 ৩1১০‏ 
9০৬3 35৪০8 4৩৬০০৪০৪৬০৮ NERS Nis‏ 
ও SES‏ ین فرش من ০৬৯৯44৪২১৮৪ ৪ ও‏ سَمْرَة ০৩০3‏ 
الله এ 9১89 ade ৩০১৬ ৪29) ৬ এ ৪৯ ৭0 26 95৪5 ও১‏ 
এ A YEG KS পভ 9 ASG hh‏ یه ০41৩ ৩4‏ 
مس می وا 
في ৩5০22 BE IG GUS‏ گذا 1385 9৩1 ০‏ 05 قال: فَمَنْ 
৬৪ 4৬৭৬‏ لت هه এও 3৬553‏ خن এ‏ بد J dS LSS‏ 
৬‏ وَلَقَد 4৩৮5 ৬৪০ ৫৮55 এ ৬০০‏ صَل الله عليه وس 1 
عَلَ الب ৭ এ1 86 ৬১479‏ 08090 عَلَ الگایں 45 51425 
المسْلمیت» قال أَبُو ৪‏ اله ' قال لي এ ৬ ৫6‏ الّه: إِنَمَا بت এ‏ سَمَاعٌ 
امن من ৫ এ‏ بدا ابیت " ١‏ 
আবু মুসা রহ. হাসান (বসরী) রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,‏ 
সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহুর মুখোমুখি হলেন।‏ 
আমার ইবন আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি এমন সেনাদল‏ 
দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফির যাবে না।‏ 
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মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহু তখন বললেন, আল্লাহর কসম! (আর 
মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল 'আস) রাদিয়াল্লাহু “আনহু উভয়ের মধ্যে 
মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহু ছিলেন উত্তম ব্যক্তি। “হে ‘আমর! এরা 
ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে আমি কাকে দিয়ে লোকের 
সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদের কে তত্ত্ববধান করবে? 
তাদের দূর্বল ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে? তারপর তিনি 
কুরায়শের বানু আবদে শামস শাখার দু'জন আব্দুর রহমান ইবন 
সামুরাহ ও আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে হাসান 
উভয়ে এই লোকটির কাছে যাও এবং তার কাছে (সন্ধির) প্রস্তাব 
পেশ করো, তাঁর সঙ্গে আরোচনা করো ও তার বক্তব্য জানতে চেষ্টা 
কর।' তারা তার কাছে গেলেন এবং তার সঙ্গে কখা বললেন, 
আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তার বক্তব্য জানলেন ۱ হাসান ইবন 
সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি । আর এরা 
রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে’ তারা উভয়ে বললেন, (মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু) আপনার কাছে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার 
বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, 
‘এ দায়িত্ব কে নেবে? তারা বললেন, আমরা আপনার জন্য এ দায়িত্ব 
গ্রহণ 5575 ۲ এরপর তিনি তাদের কাছে যে সব প্রশ্ন করলেন, 
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তারা (তার জওয়াবে) বললেন, “আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি। তারপর 
তিনি তার সাথে সন্ধি করলেন। হাসান (বসরী) (র) বলেন, আমি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি মিম্বরের উপর দেখেছি, 
হাসান রাদিয়াল্লাহু “আনহু তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার 
লোকদের দিকে আর একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর 
বলছিলেন, আমার এ সন্তান নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত তাঁর মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলা মুসরমানের দু'টি বড় দলের মধ্যে 
মীমাংশাকরাবেন।” আবু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আলী 
ইবন আব্দুল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, এ হাদীসের মাধ্যমেই আবু 
বাকরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে হাসানের শ্রুতি আমাদের কাছে 
প্রমাণিত হয়েছে।! 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৭০৪। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 

‘আম্মার ইবন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাত 
১০০০ ৯৪০ এ এ انظلقا‎ 2553 ০০৩৪ قال لي ابن‎ ৪ ৬০ 
ردا قاختتی ثم أنقاً کت‎ 450 4০১০৫ عایط‎ EA SG اط تنا‎ 4৯৮০ 
ل مم‎ (31283858185 


উঃ 5‏ صَل الله عَلَيْهِوَمَلَ م قش ا الات غلك تظرل :وبح LE‏ له 
এ) ۳ ৯১০১৩ এ] al‏ ویدعوته Je‏ التار» قال: ۳ تا ১1‏ 
الله مِنَ “৩‏ 


ইকরিমা (রহ.) বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু আমাকে ও তার ছেলে আলী রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে বললেন, 
তোমরা উভয়ই আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কাছে যাও এবং তাঁর 
থেকে হদীস শুনে আস। আমরা গেলাম। তখন তিনি এক বাগানে 
কাজ করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি দিয়ে 
বসলেন এবং পরে হাদিস বর্ণনা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি 
মসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন ۱ তিনি বললেন: আমরা 
একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর আম্মার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে তাঁর দেহ থেকে 
মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আম্মারের জন্য 
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আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহবান 
দিকে। আবু সা"ঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: তখন আম্মার 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন: আমি ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে 
পানাহ চাই ।' 
৩0 90351155৭66 xe الله‎ 4০ الله‎ 4৮ ৩ عَنْ أ سم‎ 
diel 
উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন, 
তোমাকে 5815 লোকেরা হত্যা করবে 1 


1 বুখারী, হাদীস নং ۱ 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৯১৬ ١ 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 
খাইবার থেকে ইয়াহুদীরা বিতাড়িত হবে। 
6৬৮০ عبد الله بُ ع‎ BEI ہرس مت قَالَ:‎ 
52558219586 وتو لک دج الله عَلیه بت‎ LADLE Ek 
এ] IESE FE 3 2 235 81914 ১০ وقال: د رم تا‎ gsi 
55 تال‎ এ یناه ورجلاه وَلَيْسَ‎ ৬৪৯৪ এ عَلَيْهِ مق‎ ও এ 
তে ا ع خم ع[ كلك‎ ৬3০39589৩62 ৭১৪৪ 
صل الله‎ 52৩5 59528158701 هیر‎ GI ایی دي‎ 
৮৫085 ৮2844 ৩05 وال وَشَرَط‎ FE. کا مت‎ 
35৬7 صل الله ل مدا ل : گیٹ بك إا أخرِجْت من‎ এ 9৯০ قَوْل‎ 
১5৫: مه‎ ১40 أَبي‎ 35055535৩56: ৫555 بَعْدَ‎ £এ ৫১১ 
Sy کات له مق الق مالا‎ CEs ৬৬9০০ ا عَدُوَ الله لام‎ 
hl ০৫৪ عَنْ‎ LL بْنُ‎ এ 295 DS ৪০ ৩৩০৪ ০৪৪১৪ 
09 صل الله عَلَيْهِ‎ ভা عن‎ GE عن‎ GE ৩৪ 95 8৫ عن‎ ধা 


اختصره. 


ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 

খায়বারবাসীরা আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহুর হাত, পা 

ভেঙ্গে দিল, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন 

এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের 
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ইয়াহুদীদের সাথে তাদের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে চুক্তি করেছিলেন 
এবং বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যতদিন তোমাদের রাখেন, ততদিন 
আমরাও তোমাদের রাকব। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবন উমর 
গমন করলে এক রাতে তাঁর উপর আক্রমন করা হয় এবং তাঁর দুটি 
হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সেখানে ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কোনো 
শত্রু নেই। তারাই আমাদের দুশমন। তাদের উপর আমাদের 
সন্দেহ। অতএব আমি তাদের নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 
উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ 
করলেন, তখন আবু হুকায়ক গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘হে 
আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি আমাদের খায়বার থেকে বহিষ্কার 
করবেন? অথচ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন ۱ আর উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে 
আমাদের সাথে বর্ণাচাষের ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের এ শর্তে 
দেন৷’ উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, “তুমি কি মনে করেছ যে, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে উক্তি ভুলে 
গিয়েছি, তোমার কি অবস্থা হবে, যখন তোমাকে খায়বার থেকে বের 
করে দেওয়া হবে এবং তোমার উটগুলো রাতের পর রাত তোমাকে 
নিয়ে ছুটবে ۱ সে বলল, “এ উক্তি তো আবুল কাসিম এর পক্স থেকে 
বিদ্রুপ স্বরূপ ছিল।” উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “হে আল্লাহর 
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দুশমন! তুমি মিথ্যা 555 ٠١ তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু তাদের 
নির্বাসিত করেন এবং তাদের ফসলাদি, মালপত্র, উট, লাগাম রশি 
ইত্যাদি সামগ্রীর মূল্য দিয়ে দেন। রিওয়ায়াতটি হাম্মদ ইবন সালামা 
(রহ.) উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে 
শরিক হয়েছেন, অথচ সে জাহান্নামে যাবে। 

عَنْ سَهْلٍ ও Ge ৯০৬‏ الله 4৮9 ৬ এ‏ الله 4 الله ০০‏ 
4 اللتقی 54596558820 80115415945 54206 
J‏ عشگره ول زر ال عنگری؛ وف حاب ول سل ال 
49৮3) 0 7 54425 ও‏ فقال: مَا 
পা‏ سول یئا الا نا رتا :0 
9১954‏ التَارِا» ৩৪ JE‏ القَوم: ৫252 A‏ 
وَقَهَ ৫০2 ০৪9‏ 1919 اون Ex‏ 455 قال: 95( 8290 ১৪‏ 14396 
290م রিনিতার‏ 


ا 


0৯৮ এ 6201 EGS ALE FBS ০৮০‏ الله صل الله দাও এত‏ تقال: 
বুখারী, হাদীস নং ২৭৩০।‏ 1 
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آشهذ ৩8‏ 45 لف قال: متا ৪05‏ قال 1200 لی ৩৫৫‏ نما أله يذ 
هل الگار 556 الاس LILES DS‏ به 39 6০455‏ 
4৮555543456‏ قوضع تضل EL‏ في الأَرْضِ STIS‏ 4535 
م امل FES এ‏ تفسهه fe Bl 4০48 3৯5 0৩‏ 5505 
CS SELB 45 এ 91৩‏ يبدو لاس S15 48 ১59‏ 
9( لَيَعْمَلُ 9৬ 5 ৫‏ فیما ১৪989 ৭১5৬ ১০৩৪‏ هل এক‏ 

সাহল ইবন সা'দ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুশরিকদের 
মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয় পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সৈন্যদলের কাছে 
ফিরে এলেন, মুশরিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের মধ্যে এমন 
এক ব্যক্তি ছিল, যে কোনো মুশরিককে দেখলেই তার ۹۹ 
করত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমন করত। বর্ণনাকরী (সাহল 
ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, আজ আমাদের কেউ অমুকের 
মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। একজন 
সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী 55 ۱ তারপর তিনি তার সাথে 
বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত চললে 
সেও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে 75 
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আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল ۱ এক সময় 
তলোয়ারের বাট মাটিতে লাগল এবং এর SF দিক বুকে চেপে 
ধরে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী 
লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন 
এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি ব্যাপার? যে 
লোকটি সম্পর্কে, আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে 
জাহান্নামী হবে। তা শুনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে 
করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি লোকটির সম্পর্কে খবর 
তোমাদের জানাবো ١ তারপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম এবং 
সে শীঘ্রই মৃত্যু কামনা করতে থাকল। তারপর তার তলোয়ারের বাট 
মাটিতে রেখে এর 9۳ ধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে 
ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় 
কোনো ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে 
জাহান্নামী হয় এবং অনুরফভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোনো 
ব্যক্তি জাহান্নামীর মতামল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী হয় ।' 


1 বুখ, হাদীস নং ২৮৯৮। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 
করবে। 
الله‎ (014৮5 ৩৪:০৮ ২০ رضي ال له‎ ০৩৬ ০৫৬০ 
০৪৫৮7 ৬৩৪- تل‎ Sob ام رام ينت‎ ৬৪৭ এ 
32241 552৩ صل الله‎ এ سول‎ EE ২০৩ ৯ ৪৩১ 


০155 


এ‏ كفل راس َتام رسوا ل اللہ صل الله ale‏ وَأ 6 BEES‏ وَهْوَ 
شحف قل ৩:০৬‏ مياق ا ৩৯‏ التّه؟ قال: "تاش من উল‏ 
৩৫5৫4 5 SIGE ৫51০6‏ کب ES‏ َا خر EL‏ 1 رہ أو 
০5054520085‏ ہج ۱ 1801001014৮‏ 
SE‏ مِنْهمْ فَدَعَا لها رَسُولُ الله ৫০‏ الله عَلَيْهِ وَمَلَمٍَ م وضع Ell‏ 
৫৫4৮৯314085 441৮2 585 5৫০‏ سول এ‏ قَالَ: ৩55০3)‏ 
yas GE (1৮৬‏ الق - ৩৫‏ قال في এ‏ - قَالَتُ: 0:56 ৫৯১)‏ 
AED HES‏ ین ৩৬:৩৪‏ من 4509৩‏ 5455 البَحْرَفي 95 
مُعَاوِيَة د بن اي ৬০ এ 5০০ CES ৭৩‏ من البَِخر ৫056‏ 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেতে দিতেন। উম্মে হারাম‏ 
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28۱ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে 
তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি তাঁকোহার করান এবং তাঁর মথার উকুন 
বাচতে থাকেন। এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
গুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মে 
রাসূলুল্লাহ! হাসির কারণ কি?’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের কিছু 
লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা 
হয়। তারা এ সমুদ্রের মঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ 
তখতের উপর অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তখতে উপবিষ্ট” এ 
শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (রহ.) সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম 
কাছে দো'আ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো'আ করলেন। 
এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মাথা রাখেন 
(ঘুমিয়ে পড়েন)। তারপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসার কারণ 
কি? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে থেকে আল্লাহর পথে 
জিহাদরত কিছু লোককে আমার সামনে পেম করা হয়। পরবর্তী 
অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, 
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যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো 
প্রথম দলের মধ্যেই আছ। তারপর যু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান 
উদ্দেশ্যে সামত্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন অবতরণ 
করেন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। আর এতে 
তিনি শাহাদত বরণ করেন | 


* বুখারী, হাদীস নং ২৭৮৮। 
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মিশর বিজয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী 

عن ০৪৮৪‏ بي شِمَاسَة اْمَهْرِيٌ» قال: TELE 25 ELT‏ 40125 
صل الله পুতি‏ وس سم ستفتخون ৩১৫0‏ را قاستوضوا 
SY 425 ৩৬)‏ هم مه وره قرشم এ‏ بفتبلان في مَوْضِع لبنت 
JE is 6১৯৬‏ 528 بربیع وَعَبّد امن ابي شرخبیل এ ও‏ 

SIEGE‏ مَوْضِع ES ক‏ منیا 
আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসাতান মিহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
আমি আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অচিরেই এমন‏ 
একটি ভূখন্ড জয় করবে যেখানে কীরাতের (দিরহাম বা দীনারের‏ 
অংশবিশেষ) প্রচলন আছে। সেখানকার লোকদের সাথে‏ 
সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের ওপর তাদের‏ 
অধিকার রয়েছে এবং তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক‏ 
রয়েছে (অর্থাৎ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতা হাজেরার‏ 
জন্মভূমি ছিল মিসরে ١ তিনি আরবদের আদি মাতা)। তোমরা যখন‏ 
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দুই ব্যক্তিকে সেখানে একটি ইটের জায়গায় দাঁড়িয়ে পরষ্পর দ্বন্দ্বে 
লিপ্ত দেখবে তখন সেখান থেকে চলে আসবে ।! 
7০৪৩৮৪০7৮45 الله صل الله عليه‎ 3৮5 قال: قال‎ ৪5 عن اي‎ 
ايوا إلى ايها ق هم ذم‎ ৬৯৪ فیا قراط إا‎ SAAB 
لبَق‎ ৮৯১ في‎ ৬৪ ৩০৪০ ৬৪৩০ A BY ৭০৮ ৮৯) ৩৬109 
حَسَتة 956 ریغ‎ ও ডল بن‎ FI এত এবি قاخرخ منهاه قال:‎ 
منیا‎ ৬৪ সুপ في مَوْضِع‎ ৩০০৪ 
আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমরা অচিরেই মিসর জয় 
করবে। সেখানে কীরাতের প্রচলন রয়েছে। তোমরা যখন সে দেশ 
জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ 
ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের ওপর তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব 
রয়েছে এবং তাদের সাথে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। অথবা 
তিনি বলেছেন, তাদের ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব রয়েছে এবং 
তাদের সাথে তোমাদের শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্ক রয়েছে [মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী এবং তাঁর পুত্র ইবরাহীম 
ছিল মিসর]। তুমি যখন সেখানে দুই ব্যক্তিকে একই ইটের উপর 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৩। 
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পরস্পর বিবাদে লিপ্ত দেখবে তখন সে দেশ পরিত্যাগ করবে। রাবী 
বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে শুরাহবিল ইবনে হাসান ও তার 
ভাই রবী'আকে সেখানে একটি ইটের স্থানে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত 
দেখলাম। ফলে আমি সেখান থেকে প্রস্থান করে চলে আসলাম ৷ ! 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৩। 
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আনসারগণ যেসব নিদর্শণ পাবে সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

4৯5 El‏ صل الله عَلَيْهِ 
23 یرم ও‏ قسم في الگایں PING‏ 485 23109 الأنْصَارَ EE‏ 
HUES‏ ٹر সু‏ 3م এ‏ ما এ‏ اقش 5 كال ا مدد 
LD)‏ آجذکم ১৯৬‏ فهتاکم له ي ES‏ متفرقین اَمَك الله 
ll UE‏ لته » CK‏ قال G5‏ قَالُوا: الله وَرسوله اٹ قال: «ما 
نکم آن يوا سول الله صل الله ale‏ 425 08:09 قال سیا قالرا: 
الله وَرَسُولَه এও ও‏ "52 كلهم چٹٹتا ৬৩১ 585 15S‏ يَذْهَبَ 
eA LN‏ 35559 بالگ صل الله عَلَيِْ 924১০) ds‏ 
EST tying‏ ار ین 9৬৭‏ 90585 الاس CE BB‏ سک واد 


৪৪ ৬৪‏ اللہ ৭৮৪৮ ৩ ০ ৬১‏ قال: لما 


(n 


34 3 5 ۶ 2 5 3 ۱ 
الأَنْصَارٍ এ‏ الأَنْصَارُ شِعَارٌ 9৬১ AEN‏ نم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي انر 


০৯১৪ 6 SEE ৫15০৪ 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন যায়দ ইবন আসিম রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হুনায়নের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি 
এগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে 
ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন । আর 
আনসারগণকে কিছুই তিনি দেননি । ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে 
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গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তাঁরা তা পান নি। অথবা 
তিনি বলেছেন, তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য 
লোক যা পেয়েছে তারা তা পাননি ৷ কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি 
কি তোমাদেরকে গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত পাইনি, যার পরে আল্লাহ্‌ 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যার পর আল্লাহ্‌ আমার মাধ্যমে তোমাদের 
পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে রিক্তহস্ত, যার পরে 
আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে 
যখনই তিনি কোনো কথা বলেছেন তখন আনসারগন জবাবে 
বলতেন, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক 
ইহ্সানকারী। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলের জবাব দিতে 
তোমাদেরক বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন 
তার উত্তরে বলে গেলেন, আল্লাহ্‌ এবাং তাঁর 5۳5 আমাদের উপর 
অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার 
যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে 
এসেছিলেন (যেগুলোকে আমরা বিদূরিত করেছি এবং আপনাকে 
সাহায্য করেছি) কিন্তু তোমরা কি এ কথার সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য 
ফিরে যাবে আল্লাহর নবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
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আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি 
আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোনো 
উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের 
উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হলো (নববী) দেহ 
সংযুক্ত গেঞ্জি আর অন্যান্য লোক হল উপরের জামা । আমার 
বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার | 
তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দীনের উপর টিকে থাকবে) অবশেষে 
তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ৷" 

52 تاش‎ এ قَالَ:‎ die رضي ال‎ DL ৩১০৫ GFE قال:‎ LAIN ও 
ون تا أَقاء ین وال‎ পু الا‎ 8০255 سخ أقلة الا كل‎ 9৬০৭ 
الإ الوا‎ Ns os 29521 الله‎ ০ قطیق الكو‎ SI 
95805354490 5 مس تو حسم م عطي‎ 
03659550515 من ائه ال :قدت رسو ل اللہ صل الله‎ 
إل الاتضار جع في و ین تم ول 3 556 غير فلا اَجْتَممُوا ام‎ 
بكي لان کا‎ 4 EU) এত اتی هل الله كلت وت‎ 


রে 


۳ 


51808177522 الله 0948519৮525‏ تاش as be‏ 
تمع تقار 558 20ا )1550 اق 05 الله غالہ 5 ৩৯৮ ৭‏ 43 
و تاه 33525 35256 2 J‏ التي ৫০‏ الله 3৬): এ 129 ale‏ 
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أغطي رجالا حي HE‏ بکفر GEM‏ آما ترضون أن 23 القاش 
৩১৪৩ ৭0525‏ بال صل الله Us ee এ 05 পুতি‏ 
৩৯183‏ به خَيْرٌ SAE bs‏ با قالوا: ৯5 ও‏ الله قَدْ رضیتاء 0 EAT‏ 
755০‏ اسَتَجِدُونَ ا 45০৪‏ قاضیزوا BS‏ تلا الله 1৯59‏ 
ص الله عَلَيِْ تل 3 عل امحوض) JE‏ ی الم 01১5‏ 

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
যখন আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাওয়াযিন 
গোত্রের সম্পদ থেকে গনীমত হিসেবে যতটুকু দান করতে চেয়েছেন 
দান করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় 
লোককে এক একশ’ করে উট দান করতে লাগলেন (এ অবস্থা 
দেখে) আনসারদের কিছুসংখ্যক লোক বলে ফেললেন, আল্লাহ্‌ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করুন, তিনি 
আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। 
অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তাঁদের এ কথা রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা করা হলে তিনি আনসারদের 
কাছে সংবাদ পাঠালেন এবং তাদেরকে একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে 
জামায়েত করলেন। এবং তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে 
উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেননি। এরপর তাঁরা সবাই জমায়েত হলে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কাছ 


851 


থেকে কি কথা আমার নিকট পৌঁছলো? আনসারদের বিজ্ঞ 
কিছু বলেনি, তবে আমাদের কতিপয় কমবয়সী লোকেরা বলেছে যে, 
আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করুন, 
তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) 
দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারিগুলো থেকে এখনো তাদের তাজা 
রক্ত টপকাচ্ছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে (গনীমতের মাল) দিচ্ছি যারা 
সবেমাত্র কুফর ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আর তা এ 
জন্যে যেন তাদের মনকে আমি ঈমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি। 
তোমরা কি এত সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ফিরে যাবে ধন-সম্পদ 
নিয়ে আর তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে (আল্লাহর) নবীকে সঙ্গে নিয়ে? 
আল্লাহর কসম, তোমরা যে জিনিস নিয়ে ফিরে যাবে তা অনেক 
উত্তম এ ধন-সম্পদ অপেক্ষা, যা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। 
আনসারগন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ আমরা এতে সন্তুষ্ট থাকলাম। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, অচিরেই তোমরা 
(নিজেদের উপর) অন্যদের প্রাধান্য প্রবলভাবে অনুভব করতে 
থাকবে। অতএব, আমার মৃত্যুর পর আল্লাহএবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা সবর করে থাকবে। আমি হাউজে 


852 


কাউসারের নিকট থাকন। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, কিন্তু 
তাঁরা (আনসাররা) সবর করেননি | 


আনসারগণের সংখ্যা হাস পাওয়া সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 


عن اين عباس رضي الله ৭৪৩‏ حَرَع سول ال الله عليه SESS‏ 
مره اي ৩৩‏ فيه ৬০০৩ এ LS Hoy CSE মল‏ 
لیب এ‏ الله ও‏ لیب ثم এও‏ اما ৩৪ ০৯‏ الگاس ৩১১৬০‏ ول 
VE Ft‏ في الگایں EMTS‏ في لام تن ول منکن شین 
EG UB ৯৯০৭‏ فیه آخرین؛ قلیقبل ৬০‏ ینیم ویتجاوز 1৮৮৮ ৬৪‏ 
فان AE ৩০৪ সা‏ به উ‏ صل الله 74955 

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার পর (একদিন বৃহস্পতিবার) একটি চাদর পরিধান করে এবং 
মাথায় একটি কাল কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে ঘর থেকে বের হয়ে 
সোজা মিম্বারের উপর গিয়ে বসলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার হামদ ও 
সানা পাঠ করার পর বললেন, আম্মা বাদ। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
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থাকবে, আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে 
তাদের অবস্থা লোকের মাঝে এ রকম দাঁড়াবে যেমন খাদ্যের মধ্যে 
লবণ। তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষকে উপকার বা ক্ষতি 
করার মত ক্ষমতা লাভ করবে তখন সে যেন আনসারদের ভাল 
কার্যাবলি কবুল করে এবং তাদের ভুল-্রান্তি ক্ষমার চোখে দেখে। 
এটাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লানের সর্বশেষ মজলিস।! 


হাজ্জাজ ইবন ইউসূফের অত্যাচার ও মুখতার ইবন আবী উবাইদ 
ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
BB فَجَعَلَتْ‎ SE عَقبَة العییته‎ AIS MLE ৩৫৭5৮ ৬০ 
01:05 SE 4555০ اف بن‎ 435 খুজি کاڑ علي والقاش شق‎ 
489 آبا یب آما‎ এ ببب السَلام‎ এ خب الا خلت‎ 425 
২2405 آتا‎ ৭৫৬ خخ هذا أما وله قد كنك أنهاك عن‎ এড كنك‎ ও 
کر‎ ৭012 4055 ما غك‎ আর ও ول‎ এ 435 عن‎ এও) گنت‎ 
ESSE مه 25 ثم تقد عَبْدُ الله بن‎ | 
في بور‎ Gl 4৪ ৬৪ 496 4053 dss 
5 بئب اي بر تبث آن تیه اعد‎ 
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45 عن لب من نحل ی 5 30: مت‎ 3৪ ليسول‎ 
bs SIG মী kb من حبق‎ তু) এ لا آييك حق‎ 
4555 টি تقال‎ le مكل‎ FE SEG م طاق‎ পু 
এরা A وَأقْسَدَ عَليْكَ آچر رکا‎ এও পুত ৬০৯ 4:16 td 
Sess یوب‎ 489০8 ৩:৪৬] 15৩5 ও تَقُولُ لَهُ:‎ 
ভা ভিত 525 als ل الله صل الله‎ 00 
550594৩404৮. SIME GEA Bhd খু 
ان ون لمیر قلا‎ ১৪ 1225 0648 في‎ Sh 468০ 
৩০717096505 قال:‎ 4৫ الا‎ 15 
আবু নাওফাল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন 
বংশের লোকেরা তাকে অতিক্রম করে যেত এবং অপরাপর লোকও 
(অভিশপ্ত হাজ্জাজ তাকে ফাঁসী দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল)। অবশেষে 
আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও তার কাছ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। তিনি তার পাশে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে খুবাইরের 
পিতা! আসসালামু আলাইকা, হে খুবাইরের পিতা! আসসালামু 
আলাইকা! হে আবু খুবাইব। আসসালামু আলাইকা। আল্লাহর শপথ! 
আমি তোমাকে এ (খিলাফতের দাবীদার হওয়া) থেকে নিষেধ 
করেছিলাম ١ আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এ থেকে বিরত থাকতে 
বলেছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এ থেকে বারণ 
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করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি যতদূর জানি- তুমি ছিলে সাওম 
পালনকারী, রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদকারী এবং আত্মীয়ার সম্পর্ক 
সম্মিলনকারী। আল্লাহর শপথ! যারা তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে 
তাদের চেয়ে তুমি উত্তম। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন উমার 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু চলে গেলেন। তার অবস্থান এবং মন্তব্য (ইবন 
যুবাইর সম্পর্কে) হাজ্জাজের কানে পৌঁছলো। এই ইতর লোক 
পাঠিয়ে তার (ইবনে যুবাইরের) লাশ ফাঁসীকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে 
ইহুদীদের কবরে তা নিক্ষেপ করায়। অতঃপর সে তার (আবদুল্লাহ) 
মা আসমা বিনতে আবু বাক্র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে তাকে ডেকে 
আনার জন্য লোক পাঠায় । কিন্তু তিনি হাজ্জাজের কাছে উপস্থিত হয়ে 
অস্বীকৃতি জানান। সে আবারো তাকে ডেকে নেওয়ার জন্য দূত 
পাঠায় এবং বলে যে, তুমি স্বেচ্ছায় আসলে আসো অন্যথায় আমি 
এমন লোক পাঠাবো, যে তোমার চুলের বেনী ধরে টেনে নিয়ে 
আসবে রাবী বলেন, এবারও তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বললেন, 
তুমি যতক্ষণ এমন ব্যক্তিকে না পাঠাবে, যে আমার চুলের বেনী ধরে 
টেনে নিতে পারে- আমি ততক্ষণ তোমার কাছে যাব না। রাবী 
বলেন, হাজ্জাজ বলল, আমার জুতা আনো, সে জুতা পরল এবং 
সদর্পে রওনা হল। অবশেষে আসমার রাদিয়াল্লাহু “আনহা ঘরে এসে 
পৌঁছলো। সে বলল, তুমি দেখেছ আমি আল্লাহর দুশমনের সাথে 
কিরূপ ব্যবহার করেছি। তিনি উত্তরে বললেন, আমি দেখেছি, তুমি 
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তার পার্থিব জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছ আর সে তোমার আখরাতকে 
বরবাদ করে দিয়েছে । আমি জানতে পেরেছি তুমি তাকে বলেছ, হে 
দুটি কোমর-বন্ধনীর পুত্র। আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিতই দুই 
কোমরবন্ধ ব্যবহারকারিনী। একটি কোমর বন্ধ হচ্ছে- আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাকর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু খাদ্যদ্রব্য বেঁধে তুলে রাখাতাম যাতে পশু তা খেয়ে 
ফেলতে না পারে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেই কোমরবন্ধ যা 
মহিলাদের প্রয়োজন। সাবধান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, “সাকীফ গোত্র থেকে 
এক মিত্যাবাদী এবং এক নরহত্যাকারীর আবির্ভাব হবে”। 
মিথ্যাবাদীকে আমরা অবশ্যই দেখেছি। আর গণহত্যাকারী তোমাকে 
ছাড়া আর কাউকে আমি মনে করি না। এ কথা শুনে হাজ্জাজ উঠে 
পড়ল এবং তার কথার কোনো প্রতিউত্তর করল না। ! 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
FE 3259 se صل الله‎ উ ৩৪ تلف‎ ও ৬৩৪ قال:‎ A 
CIS SG fe عَنْ سول الله صل الله‎ জী ৪0৬৭5 وگن به‎ 
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1৩৮ SIs كن‎ এ صل الله عَلَيْهِ ول‎ ও Se 
SILL الله عَلَيْهِ 5 ' لأغطيق الاب أو‎ ৬৩ اوه قال یل اللہ‎ 
عََيْهِ'‎ BEL او قال: مب الله ورسوله‎ dds رجلا ثحب الله‎ SE الراك‎ 
le الله‎ ৫5 4155 ELL فَقَالُوا: هَدَا عل‎ 45226 UG خن بقاع‎ SY 

| Sle BD cg 
সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 
খায়বার যুদ্ধে যাননি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি 
(মনে মনে) বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (জিহাদে) যাব না? তারপর তিনি বেড়িয়ে 
পড়লেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত 
হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ বিজয় দান করলেন, তার পূর্ব রাত্রে 
(সান্ধ্যায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী 
কাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব, অথবা 
বলেছিলেন যে এমন এক ব্যক্তি ঝান্ডা গ্রহণ করবে যাঁকে আল্লাহ 
এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালবাসেন, অথবা 
বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে ৷ তাঁর মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করাবেন। তারপর আমরা দখেতে 
পেলাম তিনি হলেন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, অথচ আমরা তাঁর 
সম্পর্কে এমনটি আশা করি নি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে 
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আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিলেন।' 

عن سَهْلٍ ৩৪০০৬‏ الله ৮5 ও die‏ اللہ তক‏ الله عليه 9 شال 
ی 1৮ ১৩ 15 Eig‏ عل 4443 قال: قَبَاتَ الگا 35854 
ی শপ এ ৬৯০৮‏ الاش এক 4০১৮০ FE‏ الله se‏ 
و ار نی از E‏ تال ين ع ৩5518 4৩৭৬ এও‏ 
یه 15201 کال SHE 401১5‏ بدا. UI‏ جَاء بَصَقَ في 422০‏ 


48৯5 055 SIE كأن لم سکن بد وج‎ Gog des; 
بساحتهم نم‎ IS EE ڪٿ 25219 فقال: «انْقُدْ عل رِسْلِكَ‎ sl 
SY AG فيه»‎ HES عنم ین‎ এজ ও ৮ الإشلآم؛‎ এ ES 
من أَنْ یکون لَك خُر ال‎ পুত الله بك 25 واجداء‎ Gal 

সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক 
ব্যক্তিকে পতাকা দিব যাঁর হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। রাবী 
বলেন, তারা এই আগ্রহ ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে এ 
পতাকা দেওয়া হবে। যখন সকাল হল তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে হাযির হলেন। তাদের 
প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে, পতাকা তাকে দেওয়া 
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হবে। তারপর তিনি বললেন, আলী ইবন আবু তালিব কোথায়? তাঁরা 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি চক্ষু 
রোগে আক্রান্ত । তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে আমার কাছে 
নিয়ে এস ৷ যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও 
করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে 
কোনো রোগই ছিলনা ۱ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁকে পতাকাটি দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ 
পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি 
সোজা অগ্রসর হতে থাক এবং তাদের আঙ্গিনায় উপনীত হয়ে 
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহর যে 
দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাবে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর 
কসম, তোমাদের দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তা 
হবে তোমার জন্য লাল রঙ্গের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম || 
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পারস্য বিজয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


ভবিষ্যৎবাণী 
باق‎ Lah 3 ع 0 في‎ EL عن حرو سے تو كاله‎ 
25:06 %35 055 في‎ ৮৫০ এ 4 ۳ (56 ও 4 
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گنا برض sal‏ مد ০০০৪০‏ كِسْرَى في یت না‏ سار را 
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বড় বড় শহরে সেনাদল পাঠালেন। সে সময় হুরমযান (মাদায়েনের 
শাসক) ইসলা গ্রহণ করে। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে বললেন, 
আমি এ সব ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই। তিনি 
বললেন, ঠিক আছে। এ সকল দেশ এবং দেশে মুসলিমদের দুসমন 
যেসব লোক বাস করছে, তাদের উদাহরণ একটি পাখির ন্যায়, যার 
একটি মাথা, দুটি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, 
তাহলে দুটি পাও মাথার সাহায্যে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা 
ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই 
অকেজো হয়ে যাবে। কিসরা শত্রুদের হলো মাথা, কায়সার হলো 
একটি ডানা, আর পারস্য হলো অপর ডানা। কাজেই মুসলিমগণকে 
এ আদেশ করুন, তারা যেন কিসরার উপর আক্রমন করে । বকর ও 
যিয়াদ (রহ.) উভয়ে জুবাইর ইবন হাইয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
ডাকলেন আর আমাদের উপর নু'মান ইবন মুকাররিনকে আমির 
নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শত্রু দেশে পৌঁছলাম, কিসরা এক 
সেনাপতি চল্লিম হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মুকাবিলায় আসল। 
তখন তার পক্ষ থেকে একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের 
মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে আলোচনা করুক। তখন মুগীরা 


862 


ইবন (O) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। 
সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। 
দীর্ঘ দিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য (কুফরীতে) এবং কঠিন বিপদে 
(দারিদ্ে) ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা চামড়া ও খেজুর গুটি 
চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম বৃক্ষ ও পাথর পূজা 
করতাম । আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত তখন আসমান ও যমীনের 
প্রতিপালক আমাদের মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর 
পিতা-মাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নবী ও আমাদের রবের রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার 
ইবাদত কর কিংবা জিযিয়া দাও। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে 
জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে 
এমন নিয়মত লাভ করবে, যা কখনো দেখা যায়নি। আর আমাদের 
মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে তোমাদের গর্দানের মালিক ۳ 


বুখারী, হাদীস নং ৩১৫৯। 
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হিরা বিজয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী 
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كلك عند ان صل الله غل و 

‘আদি ইবন হাতিম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসা ছিলাম। 
তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল ١ তারপর আর এক 
ব্যক্তি এসে ডাকাতের উৎপাতের কথা বলে অনুযোগ করল। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে 'আদী, তুমি কি হীরা 
নামক স্থানটি দেখেছ? আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার 
জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে দেখতে 
পাবে একজন উট সওয়ার হাওদানশীল মহিলা হীরা থেকে রওয়ানা 
হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে যাবে ۱ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও 
ভয় করবেন না। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম তাঈ গোত্রের 
ডাকাতগুলো কোথায় থাকবে যারা ফিতনা ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে 
দেশকে ছারখার করে দিচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি 
হও, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে, কিসরার (পারস্য সম্রাট) 
ধনভাণ্ডার কবজা করা হয়েছে। আমি বললাম, কিসরা ইবন 
হুরমুযের? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কিসরা 
ইবন হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি 
দেখতে পাবে, লোকজন মুষ্টিভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের 
হবে এবং এমন ব্যক্তিকে তালাশ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল 
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গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি মানুষও পাবেনা । তোমাদের 
প্রত্যেকটি মানুষ কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ 
করবে । তখন তার ও আল্লাহর মাঝে অন্য কোনো দোভাষী থাকবেনা 
যিনি ভাষান্তর করে বলবেন আল্লাহ্‌ বলবেন, আমি কি (দুনিয়াতে) 
তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রাসূল প্রেরণ করিনি? 
সে বলবে, হ্যাঁ। প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কি 
তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি দান করিনি এবং দয়া মেহেরবানী 
করিনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, দিয়েছেন। তারপর সে ডান দিকে 
নজর করবে, জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার 
সে বাম দিকে নজর করবে, তখনো সে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই 
দেখবে না। “আদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অর্ধেকটি খেজুর দান করে 
হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর আর যদি তাও 
করার তৌফিক না হয় তবে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক সৎ ও ভাল 
কথা বলে নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। 'আদী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উট সাওয়ার মহিলা হীরা 
থেকে একাকী রওয়ানা হয়ে কা'বাহ শরীফ তাওয়াফ করেছে। সে 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না। আর পারস্য সম্রাট 
কিসরা ইবন হুরমুষের ধনভাগ্তার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে 
আমি একজন ছিলাম। যদি তোমরা দীর্ঘজীবি হও, তবে নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা স্বচক্ষে দেখতে 
পাবে । (অর্থাৎ মুষ্টিভরা স্বর্ণ দিতে চাইবে কিন্তু কেউ নিতে চাইবে 
না)! 


রোম ও পারস্য ধ্বংস ও তা মুসলিমগণের বিজয় সম্পর্কে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
4555 لت‎ nels قال قال کرل اکر سل الا عو‎ কি خخ أن‎ 
تفس 228 بي‎ GG 4335 تَا قَيْصَرَ‎ L225 31519 42৩ SHS َل‎ 
کنوزهما في سَيِيلٍ ال‎ ৩৪৪ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কিসরা 
(পারস্য সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে, তারপর অন্য কোনো কিসরার 
আবির্ভাব হবে না। যখন কায়সার (রোম সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে 
তখন আর কোনো কায়সারের আবির্ভাব হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, এ সত্তার কসম যার হাতে 
আমার প্রাণ নিশ্চয়ই এ দুই সাম্রাজ্যের 1۳65 তোমরা আল্লাহর 
পথে ব্যয় করবে ث‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৯৫। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৮। 
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৩০‏ جابر بْنِ EL‏ رَفَعَهُ قال: ' إا এ‏ كِسْرَى فلا SAS‏ 45 وذ گر 
وقال: تن ০৪০৩‏ في DJS‏ 
জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিসরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর‏ 
কোনো কিসরা আগমন হবে না এবং কায়সার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার‏ 
পর আর কোনো কায়সারের আগমন হবে না। রাবী উল্লেখ করেন‏ 
যে, (তিনি আরো বলেছেন) নিশ্চয়ই তাদের ধনভাপ্তার আল্লাহ্‌র‏ 
রাস্তায় ব্যয় করা হবে। !‏ 


মদীনায় যেসব ফিতনা সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

عَنْ ৪5808435৩৪৭‏ صل الله عَلَيه وس ০৫৮৫‏ 
الآظام» S55 Jo SEG‏ ما أَرَى؟ نی أَرَى 99 LE‏ جلال 669৬5‏ 

Ub 
উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মদিনায় একটি উচু টিলায় আরোহণ 
করলেন, তারপর (সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে) বললেন, আমি যা 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৯। 
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দেখেছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি দেখছি বাড়ি ধারার 
ন্যায় ফাসাদ ঢুকে পড়ছে তোমাদের ঘরে ۲ 
একদল 5۳*8 বিজয়ী দল ও কিয়ামত পর্যন্ত টিকেথাকার 
ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
Yd রে 228৫ রাস 
TT 5৯ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা 
বিজয়ী থাকবে । এমনকি কিয়ামত আসবে তখনো তারা বিজয়ী 
থাকবে ।* 
الله عَلَيْهِ‎ ০ الي‎ ৫০৯০ “৮ ০৬৮০৪ 


295% 


1 


و رل و من ds tas‏ جع ی 
ا ال ماد ৫505 2১58,‏ يَةُ: هَذَا ছিটা তের‏ 
৭58‏ 4495 

মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের 
একটি দল সর্বদা আল্লাহর দীনের উপর অটল থাকবে । তাদেরকে 


বুখারী, হাদীস নং ৩৫৯৭। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৪০। 
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যারা সাহায্য না করবে অথবা তাদের বিরোধীতা করবে, তারা 
তাদের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত 
আসা পর্যন্ত তাঁরা তাদের অবস্থার উপর মজবুত থাকবে 7+ 
ইবন হানী (রহ.) মালিক ইবন ইউখামিরের (রহ.) বরাত দিয়ে 
বলেন, মু'আয রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেছেন, এ দলটি সিরিয়ায় 
অবস্থান করবে । মু'আবিয়া (রহ.) বলেন, মালিক (রহ.) এর ধারণা 
যে, এ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে বলে মু'আয রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেছেন।' 


 - 07‏ 0 
৩৬৩৩৬‏ ل سول الله صل الله 24946 ;"2061 ری اش 
ES 9৬০ এ‏ وان ئي وع لکټا ما لی منج ৬৮)‏ 
044854935৭9‏ يلم آن لا 2১44‏ 42542 


2 2 


نه یم حون ہو 00 


55 +0 ۳ و ا د‎ 9155 চি 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৪১। 
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5৩০৬০৫৬৬08৪ من‎ J ৮৩১৪০ ০৫৩ EE 
সাওবান রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ সমন্ত পৃথিবীকে ভাজ করে 
আমার সামনে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব দিগন্ত হতে 
পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ শুটিয়ে 
আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব 
পৌছবে। আমাকে লাল ও সাদা দু-টি ধনাগার দেওয়া হয়েছে ۱ আমি 
আমার উম্মাতের জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট এ দুআ করেছি, 
যেন তিনি তাদেরকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংসনা করেন এবং 
যেন তিনি তাদের উপর নিজেদের ব্যতীত এমন কোনো > 
চাপিয়ে না দেন যারা তাদের দলকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিবে। 
এ কথা শুনে আমার প্রতিপালক বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যা 
সিদ্ধান্ত করি তা কখনো প্রতিহত হয় না। আমি তোমার দুআ কবুল 
করেছি। আমি তোমার উম্মাতকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস 
করবো না এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য এমন 
কোন শক্রকে চাপিয়ে দেবো না যারা তাদের সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও 
ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। যদিও তিনি বিভিন্ন প্রান্ত হতে লোক 


87] 


সমবেত হয়ে চেষ্টা করে না কেন। তবে মুসলিমগণ পরস্পর একে 
অপরকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে বন্দী PITT 
الله 459 ری لي‎ Sp قال:‎ দি الله عَلَيِْ‎ 4০ ان ي الله‎ ভি عن‎ 
EEE رظان ارين الا خر‎ MG معا رقها‎ ES ৬০৪৭ 
৯3 عن أي‎ of گر نو حییت‎ 
সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীকে গুটিয়ে আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে 
পেশ করেছেন। আমি এর পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত 
দেখে নিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে লাল ও সাদা দুটি ধন- 
9191+ দান করেছেন। অতঃপর কাতাদা (রহ.) আইউবের সুত্রে আবু 
কেলাবা (রহ.) হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।£ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৯। 


2 মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৯। 
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মানুষ আল্লাহর শুরু সম্পর্কে সন্দেহ করবে এ ব্যাপারে রাসূল 


সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
قال ر سول اللہ‎ ৩০৪ ৪৩ ৬ ০৪ ৬৯০ اليم‎ এ ও اللہ‎ এ ৬০ 
BE 21155 18158 (০ 5 59838167280": 49405 2002 
“DISS قَمَنْ‎ ওঠ کل‎ 


আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকেরা 
পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি আল্লাহ সবকিছুরই অষ্টা, তবে 
আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলেন? 


3 


0 مرول اش كي الله عليه يفلد " بان 
SE ৬০৭৯৪৪০০৬০৪‏ گڏاء من ی SE 8০৯5 BSS‏ 
এ) 40১ 235 2510 ৫৩‏ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো 
কাছে শংতান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন? এ বস্তু সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেস 
পর্যণত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন 


8 


1ھ 
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বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর 
কাছে পানাহ চায় এবং বিরত হয়ে যায়।! 


কিছু ফিতনা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

ভবিষ্যৎবাণী, যা তাঁর ইন্তিকালের পরে সংঘটিত হয়েছিল। 
34:54 ৪825 أبَا‎ 9920045938০ وای‎ apt عن ابن‎ 
HY 9525 «ستکون 89 3541 فیها‎ বা الله صل الله عَلَيْهِ‎ 4৯০ 4৪ 
شرف لا‎ ৩29 EU 95 HE مِنَ المَائِي» والماشي فیها‎ FE فیها‎ SUG 
88578161952 لحلل اھ‎ 
عذا ان ابا بر يزيد این‎ G3 حَدِيثٍ یی‎ Be dL BS عَنْ‎ 
| 253 25151 3229 ০9০০ SL 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই অসংখ্য সর্বগ্রাসী ফিতনা 
ফাসাদ আসতে থাকবে ۱ এ সময় বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে 
উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হতে অধিক রক্ষিত 
আর চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি 
ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে গ্রাস করবে | তখন 


বুখারী, হাদীস নং ৩২৭৬। 
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অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিৎ 
হবে। ইবন শিহাব যুহরী (র.) নাওফাল ইবন মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 
বর্ণনা করেছেন। তবে অতিরিক্ত আর একটি কথাও বর্ণনা করেছেন 
যে এমন একটি সালাত রয়েছে (আসর) যে ব্যক্তির এ সালাত কাযা 
হয়ে গেল, তার পরিবার পরিজন ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে 
গেল 


মুসলিমগণ যখন সুদ ও দুনিয়াদারীতে পতিত হবে তখন তাদের 
অধঃপতন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যতবাণী 

عن أي آنا الباهاب قال: এ‏ گا ا من FSA‏ شرفت 
ال صل الله کا جا يَقُولُ: 9 EI‏ هَذَا بَيْتَ قزم الا MAMMALS‏ 
আবূ উমামা বাহিলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
লাঙ্গলের হাল এবং কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি এটা যে সম্প্রদায়ের‏ 
ঘরে প্রবেশ করে, আল্লাহেসখানে অপমান প্রবেশ করান 2‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬০১-৩৬০২। 


£ বুখারী, হাদীস নং ২৩২১। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত্বাণী 
সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়ালে পরিণামে তার সম্পদ হাসপ্রাপ্ত হবেই। 
নি 141 قال:‎ ৭ الله عَلَيْهِ‎ 4৩ ০65১০ ڪن ابن‎ 
ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, 
পরিণামে তার সম্পদ 5۳218 হবেই ۲ 
জালিম শাসকদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
الله عَلَيْهِ‎ 6০4014596৬৩ এ LE ৬৩৮০ وید بن وَهْبِء‎ SIS 
1৮ 0৩486525930 HH ৩৮৫ 37০8 কু 
Links DMG 585 cell bln এও اللّه؟‎ 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন: 
আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা 
লক্ষ্য করবে। এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা 
পছন্দ করবে না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহলে আমাদের জন্য কি হুকুম করছেন? 


* ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২৭৯। 
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উত্তরে তিনি বললেন: তাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, আর 
তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে চাইবে ٭‎ 
ول الله صل الله عَلَيِْ سم ول‎ ০৮৮ ای‎ 
৮৪) ৭৪১৫১ রে ৩০০ SL 30) MEE 
طخ سک اعت‎ TE TNT 
1৩৪৯1 BES مل وَهْوَ‎ ও 35545584185 وم‎ 4৮১০৯ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন, 
তখন আমরা ছিলাম নয়জন। তিনি বললেন, দেখ, আমার পর শাসক 
হবে, যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে স্বীকার করবে, আর অত্যাচারে 
তাদের সাহায্য করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমার সাথে 
তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কিয়ামতের দিন সে আমার 265 
আসবে না, আর যারা এ সকল শাসকের মিথ্যাকে সত্য বলবে না, 
আর জুলুমেও তাদের সাহায্য করবে না; সে আমার সাথী এবং 
আমিও তার সাথী আর এ ব্যক্তি আমার হাওযে আগমন করবে।£ 
চিল غجرة قال: خرج لينا و نول ال الا غات‎ ৩ گمب‎ ৬৪ 
من الم » تقال:‎ 6 A تن من‎ A 855 
4০০ (৪0০ ৫35 48 ৩৯৬০ کون‎ (2১৯০ هَل‎ 1882) 
1 বুখারী, হাদীস নং ۱ 


2 নাসায়ী, হাদীস নং ৪২০৭। 
877 


موس می 
১০৫8515420৬‏ وم له على ليه SR‏ 

4৩০ ৫6১5 ون یله‎ 

কাব ইবন উজরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা নয় ব্যক্তি ছিলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমাদের পাচ ব্যক্তি আরবী, আর 
চার ব্যক্তি ছিল অনারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, শুন, তোমরা শুনে থাকবে যে, আমার পরে শাসক হবে। 
যারা তাদের নিকট গিয়ে তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপাদন 
সেও আমার নয়। সে আমার হাওযে আসতে পারবে না। আর যারা 
তাদের নিকট যাবে না তাদের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপাদন করবে না 
এবং তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে না সে হবে আমার সাথী এবং 
আমিও হবো তার সাথী, আর সে আমার হাওযে আগমন করবে ।! 
১৯০4৯ این‎ এ GF LEE قال: قیع‎ কত عَنْ رو نی ون‎ 
کے‎ ৮৩ ৬৬৮৩ খাও 2 পুত اللہ صل الله‎ 
00 (45840658806 ও ও পভ ৬6 له له‎ 
70016 فَقَالَ:‎ EL ES مه‎ 8545 SUE ৩০৪৩1 


1 নাসায়ী, হাদীস নং ৪২০৮। 
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45 له له কি‏ كبك بصم لذاآتث علیم 8922 اش اتا 
A‏ یقاتا GALT LL‏ ٍن آذرگني لك با 85500০৭4455‏ 
لمیقاتها وَاجْعَلْ 1২০০০ ৩৩১৩‏ 

আব্দুর রহমান ইবন ইব্রাহীম আমর ইবন মায়মূন (রহ.) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের নিকট 
ইয়ামনে আগমন করেন। ফজরেব নামাযে তাঁর কণ্ঠস্বর বড় ছিল। 
এবং তাঁর সাথে আমার প্রগাঢ় মহব্বত সৃষ্টি হওয়ায় আমি তাঁর সাথে 
অবস্থান করতাম। অতঃপর শামদেশে তিনি ইন্তেকাল করলে আমি 
তাঁকে সেখানে দাফন করি তাঁর ইন্তেকালের পর আমি অপর 
একজন জ্ঞান তাপস সাহাবীর অন্বেষণে বের হয়ে ইবন মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুর খিদমতে হাযির হই এবং তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত 
তাঁর সাথে অবস্থান করি একদা হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 
বলেন, যখন শাসকবর্গ বিলম্বে সালাত আদায় করবে তখন তুমি কি 
করবে? আমি বলি- ইয়া রাস্ল্লাল্লাহ! এমতাবস্থায় আপনি আমাকে 
কি করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তুমি নির্ধারিত সময়ে একাকী 
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সালাত আদায় করবে ١ অতঃপর তাদের সাথে জামাআতে আদায়কৃত 
সালাত পুনরায় নফল হিসাবে আদায় করবে।' 
99 2১৩০ أنه َم‎ ওক مظعم‎ ৬ এ ৬ এ قال: گان‎ ৯) 
এ عَمْروبْنٍ العاص ید‎ 9৭৪ ہو راو ن‎ 
E ع‎ le 
کتاب الله ول‎ EE Ss সা 
تسم ولا‎ “৪০৬ ارتيك‎ : 52৪202১৮০৬৯ 
155 9) 45822 وم‎ এ صل الله‎ এ رَسُولَ‎ ৬৩০০ SEH = الي‎ 
AGAMA به الله عل وجهه ما‎ বুল ১৩৫৭ ০9 في‎ 2 
মুহাম্মদ ইবন জুবায়ের ইবন মুত'ঈম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
সহিত তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌছলো যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর 
ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বর্ণনা করেন, অচিরেই কাহতান 
ংশীয় একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে। ইহা শুনে মু'আবীয়া 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে খুত্বা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে 
আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বলেন, আমি জানতে 
পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক এমন সব 
কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং 


و 
0 


تال ما 


4 ہے 


* আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩২। হাদীসটি ۱ 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয়নি। 
এরাই মূর্খ, এদের থেকে সাবধান থাক এবং এরূপ কাল্পনিক ধারনা 
হতে সতর্ক থাক যা-এর পোষণকারীকে বিপথগামী করে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, যতদিন 
তারা দীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন 
ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সহিত 
শত্ৰুতা করবে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ 
লাঞ্চিত ও অপমানিত করবেন)।! 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৫০০। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

মানুষ অজ্ঞ লোকদেরকে রাজা বাদশাহ বানাবে। 
4 العاص قال: سيعت زه سول ال شل الله علیہ وم‎ ১9০০ ও 2০০৩০ 
العلم‎ ৮৯৪০ مِنَ العباده وَلَحِنْ‎ ERS العِلْمَ تراغ‎ ০৪৪ اله لا‎ 87458 
15913545052 عَالِمَا اند القاس‎ ৪2 2195 এআ 998 
Ls LSS عم‎ 45 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার অন্তর 
থেকে ইলম বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে 
নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোনো আলিম বাকী 
থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। 
তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। ফলে 
তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে ۲ 
ا‎ ৬ 


০৫১৯৫ ০] 12945052812 رسو ل الله‎ SEINE اق‎ 0 ঠেস এ 
82251006553 القَوْع: سیع ما ال قگره ما قال. وقال‎ ০০৫ 3 


বুখারী, হাদীস নং ১০০। 
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إا كی حَییقه قال: لأَيَْ  FAH‏ عَن السّاعَةِ) قال: ها نا یا 91৫50‏ 
SUN ৩৩৫19)‏ قانتظر السَاعَة» JE‏ یف (ضاعنها! قال: دوس 
الأَمْرْإِلَ Hf LE‏ قانتظر ELI‏ 

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে লোকদের সামনে 
কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে একজন বেদুঈন 
এসে প্রশ্ন করলেন, ‘কিয়ামত কবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচনায় রত রইলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, 
লোকটি য বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পছন্দ করেন 
নি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনতেই পান নি। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা শেষ করে বললেন, 
'কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথয়? সে বলল, “এই যে 
আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌!’ তিনি বললেন, ‘যখন আমানত নষ্ট করা হয় 
তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে’ সে বলল, ‘কিভাবে আমানত নষ্ট 
করা হয়? তিনি বললেন, ‘যখন কোনো কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত 
লোকের প্রতি ন্যস্ত হয়, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা FIT 


বুখারী, হাদীস নং ৫৯। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
মহামারী মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। 
3): ale الله‎ ৫০ 415: قال: قال‎ এ:০ عَنْ اي $:£ رَضِيَ الله‎ 
48520) ৭7৮৮1 8৯০] 4353 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনা নগরীতে 
প্রবেশ করতে পারবে না মাসীহ দাজ্জাল, আর না মহামারী ।! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
AN داتس‎ 
غل‎ ১ ৩৪) 4 الله علق‎ Le الّه‎ 0৯০ َال‎ ৩৩৪5৯ ی‎ ৬ 


৩5 ES عل ٍخدی‎ GLAM SSIES 4১ ৩5 ১৪০৯ ৭ 

42898 ৩:০3 ১৪ سي‎ ৬559 فرقة‎ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়য়াহুদীরা 
একাত্তর বা 5585 ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছে; নাসারারাও 
একাত্তর বা 55165 দলে বিভক্ত, আর আমার উম্মাত তিয়ান্তর দলে 
বিভক্ত ۳ 


বুখারী, হাদীস নং ৫৭৩১। 
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40520105481 ِیتا فقال: ألا إنَّ رَسُولَ‎ GH SCL এ ও 2৬০৬০ 
XS ال الكتابٍ اذ فترفوا عل‎ ৬০৫৩ قام فیتا قَقَالَ: ' ألا إِنَ من‎ 23 
الا‎ 39১55935545 SR 5০ Balls ون‎ এও ৩৮: 
1619 08555 في‎ 27255 ৭ ابْنُ‎ 99 EC في ال وهي‎ ৪99 
اب لصَاحِبهِ'‎ GEES এ بهم ات‎ এ চি ওর زج من‎ 

155 مخ ولا مَفصل إلا‎ 2 এ ৪৯৩০ ০7255 رکال‎ 
মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, জেনে রাখ! তোমাদের আগের আহলে-কিতাব 
ہہت‎ ও নাসারা)গণ 5565 ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, আর এ 
মিল্লাতের লোকগণ অদূর ভবিষ্যতে তিয়ান্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। 
এক ফিরকা হবে জান্নাতী; আর তারা এ জামাআতভূক্ত, যারা 
আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হবে। রাবী 
ইবন ইয়াহইয়া এবং আমর (রহ.) তাদের হাদীসে এরূপ অতিরিক্ত 
বর্ণনা করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে এমন 
একদল লোক সৃষ্টি হবে, যাদের মাঝে গুমরাহী এভাবে বিস্তার লাভ 
করবে, যেমন ক্ষিপ্ত কুকুরের কাঁমড়ানোর ফলে সৃষ্ট রোগ (যা 
রোগীকে পাগল বানিয়ে দেয়)। রাবী আমার (রহ.) বলেন।, ক্ষিপ্ত 
কুকুরের দংশন জনিত রোগ - এমন একটা মারাত্বক ব্যাধি যার 
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বিষাক্ত প্রভাব থেকে রোগীর দেহের রগ ও জোড় কিছুই রক্ষা পায় 
2 
১৪০ এর NG ০ ৩১849 بن عَمْرِو السلین»‎ FILE ভি 
أَجِدُ‎ ৩3৮ এট إا ما‎ ৬ عل‎ উঠি فيه‎ ৫5 Ses LLG 
رَائِرِينَ وَعَائِدِينَ‎ IE 39 LS ] عَلَيْہ) [العوبة:‎ (লী ও 
45655054529 اللہ صل‎ 1৯০ 3 ৫০ ০৮৩১2 ققال‎ ৩০৪৯ 
০২৮11654455 لین‎ 45 45058558555 প্রত এ 
ایا ال‎ IAS SUT معط مدع‎ ৯5 SS الله‎ 4৮০ ৫ এ قال‎ 
SY SESE سکم‎ ০৯9৬ لیا‎ ১৬ بها‎ 5৬০৪০ 
14১5 9 ৩৯ کل‎ 
হাজার ইবন হাজার (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা 
শানে এ আয়াত নাযিল হয়, “তাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই, 
যারা আপনার নিকট এ জন্য আসে যে, আপনি তাদের জন্য বাহনের 
ব্যবস্থা করবেন। আপনি বলেন, আমি তো তোমাদের জন্য কোনো 


বাহন পাই না”। [সূরা তাওবা: ৯২] রাবী বলেন, আমরা তাঁর কাছে 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৭। 
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উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করি এবং বলি, আমরা আপনাকে দেখার 
জন্য, আপনার খিদমতের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে কিছু 
সংগ্রহের জন্য এসেছি। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে সালাত আদায়ের পর, 
আমাদের দিকে ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যাতে আমাদের 
চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবং অন্তর 55-755 হয়। আমাদের 
মধ্যে একজন বলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী 
ভাষণ, কাজেই আপনি আমাদের আরো কিছু অহীয়ত করুন। তখন 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের 
তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও 
তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা 
আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। 
এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে- 
রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী | 
তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের 
অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে । কেননা, প্রত্যেক 
নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ہت‎ 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ۱ 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
ইলম উঠে যাবে এবং যিনা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে। 


2 
و 


017855922৫1 ویشرب‎ ও الم ویب‎ BS السّاعَةِ: أن‎ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন 
হল, ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞাতার বিস্তৃতি ঘটবে, মদপান ব্যাপক হবে 
এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে ৷" 
خررلالا ات آھا کی نہک‎ জিও کو ھی و 515 قال‎ 
الم‎ 0 ৩25৩ من آشراط‎ " 11582 03 ale الله‎ 4০ الله‎ 4৯3 
৩৮৪৩৯ ৬০14254505৩ ওঠ هر‎ ৬10 
i 11 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের 
কাছে আর কেউ বর্ণনা করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন 
পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে 


1 বুখারী, হাদীস নং ا مط‎ 
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যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ 
হবে তত্ত্বাবধায়ক ৷" 
ADS سل‎ পুত قال: سیفث أَباهُرَْرَة عي ال صل الله‎ ৭১০৬৪ 
1 ৩9 ال‎ 5৮5 قیل يَا‎ ESD IES SBD; الم ور هل‎ 
ABDI LSS 4৩০০5 51349 এ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (শেষ যামানায়) ‘ইল্‌ম তুলে নেওয়া 
হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রসার ঘটবে এবং 'হারাজ' বেড়ে যাবে। 
জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 
হারাজ' কি? তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, ‘এ রকম” যেন 
তিনি এর দ্বারা ‘হত্যা’ ۴ 


বুখারী, হাদীস নং ৮১। 


£ বুখারী, হাদীস নং ۱ 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
দি 


المَاعَة جو سد ا 
০৪1০৮ ৩৪৪‏ الوجووه گن ১৬ ৯৮৯‏ المُظْرَقَة) 
আম্র ইবন তাগলিব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের‏ 
আলামতসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে‏ 
একটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ‏ 
করবে, যাদের মুখ হবে চওড়া, যেন তাদের মুখমন্ডল পিটানো‏ 
চামড়ার ঢাল ।'‏ 
قال أ 3৪০ 8 hot‏ الله ডি AE‏ سول الہ صل الله عَلَيِْ سل الا 7 ১‏ 
EL‏ جه 162 1935 ০৭ 03 এস)‏ خم الخ 2 ০91‏ گان 
০৪৯১৯‏ سوہ من سو 55 حى LI LIE‏ 42246012055 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ততদিন কিয়ামত‏ 


* বুখারী, হাদীস নং ২৯২৭। 
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সংঘটিত হবে না, তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, 
যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমন্ডল পেটানো 
চামড়ার ঢালের ন্যায়। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, 
যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের 
জুতা হবে পশমের ।' 
১ ৭) الله عَلَيْهِ ول قال:‎ (০ الي‎ ৩৪ رضي ال عه‎ GA এ ৬৪ 
৩১৪ ایلوا‎ এঁ ولا وم السّاعَةُ‎ ০১) 24৩03619১৩8 حَقی‎ £5 iE 
ن الج‎ 9৫) 22 الط فة قال 28( اد‎ Sed 4৯১ ৪ 
১৬০ ৭১৪৯৯ ৪৫ ০৪১ دلق‎ EIN 9০) روَاية:‎ $ 87১7৯ عَنْ ي‎ 
(28701 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না 
তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে 
পশমের। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষন না তোমরা এমন 
ঢালের ন্যায়। সুফিয়ান (রহ.) বলেন, আ'রাজ সূত্রে আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আবুযযিনাদ এই রেওয়ায়তে অতিরিক্ত 
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বর্ণনা করেন; তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে চেপ্টা, তাদের 
চেহারা যেন পিটানো ঢালের ন্যায় ৷ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 
তাঁর উম্মত দুনিয়ার ব্যাপারে অতিউৎসাহী হবে। 


85 هيو ارق قال: قال :40145 شل الله :2 ن ا کر ما 
এ‏ عَلَيْكُمْ مَا رخ الله کم من بات الازض» قیلّ: BEG UG‏ 


২৮৩‏ قال: GY Eh‏ ققال له 5 80858712605 قصمت الک 


۳ ۳ 
۵ 2و 25 8 


صل الله ক এ ES OS ole‏ 495 عَلَيْهِ 403 9০55‏ جَبِينِه 
فَقَالَ: ও‏ 30501( قال: أنا - قال شش 77421 طلع دك - قال: 
«لآ IE‏ ار ৩1 ALL ২1‏ هدا الال BS Es‏ 919 کل ما آثبت الربِيُ 
FE‏ حَبَطًا او ক‏ الا آكِلَةَ BID ES SS ৪৪৫‏ خاصرتاهاه 
ওজন‏ امن Sy SU ৬5৬ 2৬4৩5 45055 SFSU‏ 30115 
لو 195 2০959 প‏ في 98৮‏ عم 89501 LE HE IG GR‏ حقّه 

ES ولا‎ BUSA گان‎ 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
জন্যে যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দেবেন। আমি তোমাদের 
জন্যে এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯২৯। 
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যমীনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার ঝাঁকজমক। তখন 
এক ব্যাক্তি তার কাছে বললেন, ভালো কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষন নীরব থাকলেন, যদ্দরুন 
আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তার উপর অহী নাযিল ۱ 
এরপর তিনি তার কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, 
প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি, আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশং 
করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভালো 
একমাত্র ভালোকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধনেদোলত সবুজ 
শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্য বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা 
ভক্ষনকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, 
তবে প্রানী পেট ভরে খেয়ে সূর্য মুখী হয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র 
ত্যাগ করে এবং পুনঃখায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদোলত 
তদ্রুপ সুমিষ্ট, যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং ۲۵ 
ব্যায় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা 
অন্যায়ভাবে গ্রহন করবে, তার অবস্থা হবে ও ব্যাক্তির মত যে খেতে 
থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় ۳ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৭ | 
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৩, 260 জানান ৮5 عار أن‎ 3৪৯ ৬৪ 
رک وکا‎ ১ IE الب‎ এ ০০০ ক Sol ESS ৯৮1এ৯ 
مَقَاتِيحَ‎ Stl 5 ও SYN ৬০১ 1152 0 91 مودي‎ 
HABE نا لعاف‎ 289 7 ১১315৪৬৯- ১৪৭) ئن‎ 
1$515:95 لیم أن‎ এ নি 
“উকবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং উহুদের 
শহীদানের উপর সালাত আদায় করলেন, যেমন তিনি মুর্দার উপর 
সালাত আদায় করে থাকেন। তারপর 5 আরোহন করে 
বললেনঃ আমি তোমাদের অগ্রণী, আমি তোমাদের সাক্ষী হব। 
আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার _হাওয্‌! কে এখন দেখছি। 
আমাকে তো জমিনের ধনাগারের ۳۹۳5 অথবা জমিনের 
চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের উপর এ 
আশংকা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ধন সম্পদে আসক্ত হয়ে যাবে।! 
9১592903909 Bt GS ৩০ ৬০ ডিও 
خلیف ابي قاد ان وی گان مهد‎ Date أَخبره: أنَّ عنروبن‎ LE 
لاعت‎ ০ এ 05 তা الله عليه و م خر‎ Lo ل الله‎ E 
(০4014598455 ও آبا عُبَيْدةَ بُ ال جاح إلى البَحْرَيْنٍ‎ ৩০৩ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৬। 
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الله SE Fl ir FESPA 294০5‏ بْنَ ا خضري فَقَدِمَ 
ابو 5৩৩ Al 9592 SE‏ الا ْصاز 5 EADS KING 454৩‏ 
2১৮5 5‏ صل الله عَلَيْه ول এ‏ 
1594-2৩-05 এত 20৬০‏ کم سیغثمپشدو أي یه و وی 
جَاء 5৩983‏ 1 وم سول اله لات ا ما سره LA‏ 
الَثرَاغُتی علي ون آختی ৫৭341 :2-4৩ 548৩6‏ 
পি কি‏ 
আমর ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তিনি বনী আমর ইবন‏ 
লুওয়াই- এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদরের যুদ্ধে ও শরীক ছিলেন। তিনি‏ 
বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু‏ 
উবায়দা ইবন জাররাহ্‌ কে জিজিয়া আদায় করার জন্য বাহরাইন‏ 
পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইন‏ 
বাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের উপর আলা ইবন‏ 
হাযরামী রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু‏ 
আনসারগণ তার আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শরীক হন। সালাত শেষে‏ 
তারা তার সামনে এলেন। তিনি তাঁদের দেখে হেসে বললেন, আমি‏ 
মনে করি তোমরা আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু “আনহুর আগমনের এবং‏ 
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তিনি যে মাল নিয়ে এসেছেন সে সুসংবাদ শুনেছ। তাঁরা বললেন 
ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি বললেন, 
তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহন করো এবং তোমরা আশা রেখো, যা 
উপর দরিদ্রতার আশংকা করছি না বরং আশংকা করছি যে, 
তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া 
হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপরও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। 
আর তোমরা যা নয় তা তোমাদের আখিরাত বিমুখ করে ফেলবে, 
যেমন তাদের জন্যে আখিরাত বিমুখ করেছিল।! 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৫। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
কিছু লোক কুরাআন বেচে খাবে। 


عَنْ جابربن عبد الله قال: َرَج علیتا زسول الله صل الله عليه وسلم وحن 


বু 


تفر رات 22918 والگغجین» Btn SG‏ حسن ঢা‏ 
LLM OE Ba‏ ناد بل بقاري 

জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা যখন আমরা কিরা'আত পাঠে মগ্ন ছিলাম, তখন হঠাৎ 
সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন 
এবং এ সময় আমাদের মধ্যে আরব বেদুইন ও অনারব লোকেরা 
ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা পাঠ কর, 
সকলেই উত্তম। কেননা অদুর ভবিষ্যতে এমন সম্প্রদায় নির্গত হবে, 
যারা কুরআনকে তীরের মত ঠিক করবে (অর্থাৎ তাজবীদ নিয়ে 
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করবে), তা দ্রুত গতিতে পাঠ করবে, 


ধীরস্হিরভাবে পড়বে >] 


55455 2145 410৯5 ০67৪ السَّاعِدِيٌ» قال:‎ ৯৮০ ০৬০৬০ 
وفیکم‎ ১৯315586৭৩0 كاب الله‎ 49 ১0406 ৫5556 ৬5 UG; 
LENSE US BLE قبل آن يفراه آفوام‎ ৯ ৭ امیش وفیکنا‎ 


MEE Lo EE 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৩০ ۱ হাদীসটি ۱ 
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সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 
ওয়াসাল্লাম উপস্হিত হয়ে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আলল্লাহর 
কিতাব- একই এবং তোমাদের কেউ লাল, কেউ সাদা এবং কেউ 
কাল রঙের ৷ তোমরা 3 সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে কিরাআত পাঠ 
(বিনিময় দুনিয়াতে পেতে) তাড়াহুড়া করবে এবং (আখিরাতের) 
অপেক্ষা করবে 7 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
শাসকগোষ্ঠী ও আলেম ও ইসলামী দলের মাঝে পরস্পর শত্রুতা 
থাকবে। 

(০4৩৮5 عن آبیه‎ ০১০৬১ عَامِرُ‎ SIE بن عکيم‎ ৬ GS 
22৩৩ بي‎ ০০০০৩ ی لک مر‎ SG یل ات یوم من‎ নও পুত الله‎ 
یناه ال‎ SE مه ودعا ره یلاہ‎ CLS SESS دَحَل فرگع فيه‎ 
ومتعني واجدةه سالك‎ HES GULL SG এতো কি le صل الله‎ 
উড اتی‎ ৩05 لا‎ SCG stl এও ও 48 لا‎ dS 

* کر اف کل قمتعنیها‎ TI راہ‎ NEES 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৩১। হাদীসটি হাসান সহীহ। 
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“আমির ইবন সা'দ তাঁর পিতা থেকে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলিয়া হতে 
এসে বনু মু'আবিয়ায় অবস্হিত মসজিদের নিকট গেলেন। অতঃপর 
করলেন। আমরাও তার সাথে সালতি আদায় করলাম। এ সময় 
তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দীর্ঘ দুআ করলেন। এবং দো'আ 
শেষে আমাদের নিকট ফিরে এলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি 
আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি জিনিস কামনা করেছি। তন্মধ্যে 
তিনি আমাকে দুটি প্রদান করেছেন এবং একটি প্রদান করেননি। 
আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষের দারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ 
দো'আ কবুল করেছেন তাঁর নিকট এও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি 
যেন আমার উম্মাতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি 
আমার এ দু'আও কবুল করেছেন। আমি তাঁর নিকট এ মর্মেও 
দো'আ করেছিলাম যে, যেন মুসলিম পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। তিনি আমার এ দো'আ কবুল করেননি | 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৮৯০। 
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তাঁর উম্মত ইসলামের শত্রুর অনুসরণ করবে। 

১:69) رسمه قال:‎ ade ای صل الله‎ 5 3০491 ৩৯55 এ ৬ 
بذراع» فقیل:‎ ০৪780 یله‎ ols হু مقي ب‎ ৫5 iS 22০ 
الكاش لا اوليك‎ ৩5) وَالرُوم؟ فقال:‎ ০০৫ MLS یا‎ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না 
যতক্ষণ না আমার উম্মাত পূর্বযুগীয়দের আচার-অভ্যাসকে বিঘতে 
বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! পারস্য ও রোমকদের মত 

কি? তিনি বললেন: লোকদের মধ্যে আর কারা? এরাই তো!: 
مَنْ‎ 55 উর عن الک صل الله عَلَيْهِ سل قال:‎ ১1৮০ عَنْ اي‎ 
تیوه‎ ELIS SS ی‎ ০0519551959 পলি گان‎ 
(32920 50১৫0 الله اليَهُودٌ‎ ৫55 GE 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: নিশ্চয় তোমরা 
অনুকরণ করবে ۱ এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে 
থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭৩১৯। 
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বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন: 
আর কারা? ! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তাঁর উম্মতের কিছু লোক হালাল হারাম উপার্জনের ক্ষেত্রে পরোয়া 
করবে না। 
Fb قال:‎ lcs 4৩ عن ال صَل الله‎ 4২০ عن اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله‎ 
11941 99 টি 597 ওল এও এ لا یبای المَرْه مَا‎ SUS الگا‎ 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া 
করবেনা যে, সে কোথা থেকে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম 
থেকে ।£ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭৩২০। 


£ বুখারী, হাদীস নং ২০৫৯। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
পথভ্রষ্ট আহলে কুরআনীদের সম্পর্কে সংবাদ। 

عن ৬০৪০৪‏ گرب عن ول الله لاله 4৫055 se‏ قال: ألا 
এস ও‏ الکتاب وله مَعَهُ ألا 455 425 845 3৮08০‏ 
SH ভগ‏ وَجَدْكُمْ فِيهِ من ক INE‏ وم رَجَدْثُمْ فيه مِنْ 
১৮35১৭1১814 1 ৮৮৮০‏ اب مِنَ السب 
ولا له এ‏ الا آن GES‏ عنها ৭৪৯৬‏ وَمَنْ dF‏ بقزع فَعَلَيْهمْ أن 

40585 LES SLE TOG 
মিকদাম ইবন মা'দীকরাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে 
রাখ! আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ 
(হাদীস) দেওয়া হয়েছ। অদূর ভবিষ্যতে একজন অভাবহীন তৃপ্ত 
ব্যক্তি তার খাটের উপর অবস্থান করে বলবে, তোমরা এ কুরআনকে 
গ্রহণ কর এবং এতে যা হালাল বলা হয়েছে, তা হালাল হিসাবে 
গ্রহণ কর; আর যা হারাম বলা হয়েছে তা হারাম হিসাবে গ্রহণ কর | 
জেনে রাখ! গৃহ-পালিত গাধার গোশত তোমাদের জন্য হালাল নয়, 
কোনো হিংস্র জন্তুর গোশত ও হালাল নয়, কোনো যিম্মীর পরিত্যক্ত 
মাল হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তা থেকে বে-পরওয়া হয়, 
সে আলাদা ব্যাপার । আর যদি কেউ মেহমান হিসারে কোনো 
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কাওমের কাছে যায়, তবে তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। 
তারা যদি সে ব্যক্তি মেহমানদারী না করে, তবে তাদের নিকট থেকে 
মেহমানের হক গ্রহণ করার অধিকার তার থাকবে | 
3:09 4 عَلَيْه و‎ 201৩০ Al عن ابي‎ ৪০ এ ৬ الله‎ সত عن‎ 
آڑ‎ জান ما‎ এন فا من‎ ৩ sf ৬৩ ০৩০ পা 
EEE يول لا تَدْرِي مَا وَجَدْنَا في کتاب الله‎ LE LG 
আবু রাফি (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে কাউকে এরূপ 
পাব না, যে তার খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে থাকে। যদি তার 
কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ আসে, তখন সে বলেঃ আমি 
তো এ জানি না। বরং আমি আল্লাহ্‌ কিতাবে যে নির্দেশ পেয়েছি, 
তার অনুসরণ করি ۴ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 
নিঃস্ব দরিদ্র লোকেরা বিরাট বিরাট 5885 মালিক হওয়ার 
প্রতিযোগিতায় গর্বিত হবে। 
5৭১০৩000৩75 الله عليه‎ (০০৩৮০ ৩৪ এ عق اي مره‎ 
4৩69০৪৫5১৩০ 4১৬ رسول الله ما الْإِيمَانُ؟ 3:09 تُؤْمِنَ‎ GSES 
1 আবু দাউদ, হাদীস নং 8008 হাদীসটি সহীহ। 


7 আবু দাউদ, হাদীস নং 806 হাদীসটি সহীহ। 
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Sy‏ أَنْ 2 ال ولا 2/3 به EE‏ 29 الصلاء 8ئ 
ال 6 (3৮553 6৯০ ডো‏ قَالَ: يَا 7 ل الله ৭১535‏ 39:09 
لله HE‏ يان 60 إن এ এ 8 J‏ قال: یا 4৮5‏ الله ৬৪‏ 
EL‏ قال: ما 5( Eb এও‏ ین ای ৩৪০০ ৬‏ عَنْ 
آفراطها: إا এ) LA od‏ قَدَاكَ من 56161998515 120 اما 
55 الگایں, এও‏ مِنْ BY PVA‏ تطاول رعاء هم في ICE‏ 3 مِنْ 
24০১2 4 ১334 4৩৮ 2৬৮০৪‏ 195 4 )4891 
ও এ Tl 9888 22 2501 45 29‏ 25091 وَمَا تذري 195০০‏ 
کیب 155 ২৮5৩ 3১৩৪৪‏ إن الله (9৮০6‏ [لقمان: 
[vt‏ قَالَ: كم أذ % ৭1291‏ قال رد ےجو وی :$3 
০৪৯ 15342801556 40201‏ 0189 ره ٹول ات الا کت : 

1০5১ اگاس‎ নু جَاءَ‎ 8159) 

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। 
সাহাবা কিরাম তার কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) 
তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর কাছে বসে বললেন, হে 
আল্লাহর রাসুল! ইসলাম কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ইসলাম হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, 
সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমাদানের সাওম পালন 
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0 تا اوشلا‎ এ سول‎ ও 0 SN وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ‎ 41225 SU; 


করবে। আগন্তক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন ١ তারপর বললেন, 
হে আল্লাহর রাসুল! ঈমান কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এবং পুরোপুরি তাকদীরে ঈমান রাখবে ۱ আগন্তুক বললেন, আপনি 
ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ইহসান কী? 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহকে এমনভাবে 
ভয় করবে, যেন তাঁকে দেখছ, যদি তাকে নাও দেখ; তাহলে ধারণা 
করবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তক বললেন, আপনি যথার্থ 
বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! কিয়ামত কখন 
ঘটবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে 
যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক 
অবহিত নয়। তবে আমি কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি। 
যখন দেখবে, দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে, এটা কিয়ামতের 
একটি আলামত। আর যখন দেখবে নগ্নপদ, বন্ত্রহীন, বধির ও 
মুকেরা দেশের শাসক হয়েছে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। 
আর যখন দেখবে, মেষপালক বিরাট বিরাট অন্রালিকার মালিক 
হওয়ার প্রতিযোগিতায় গর্বিত, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। 
পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। তারপর 
(তিনি কুরআনুল করীম-এর আয়াত) তিলাওয়াত করলেন, নিশ্চয়ই 
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করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভ জানে না কেউ, 
কি কামাই করবে সে আগামীকাল। আর জানে না কেউ, কোনো 
মাটিতে (দেশে) সে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব 
খবর রাখেন। [সূরা লুকমান: ৩৪] তারপর আগন্তক উঠে চলে 
গেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের 
হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনি জিবরীল আলাইহিস সালাম 
তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ কর 


৬৪‏ ی بن یم قال: کان ৩০40‏ قال في القتر بابض 5555 اجه 


TG SAL HEE لخن بر‎ এ ৬ এ VS 


এ EN 5 48 2১০ ৮৬৮০০8০1615‏ 4 يدول 
চু‏ فى 9550 قوف AE ৩১ 401 355 এ‏ لالب ১55‏ اعت 


001358056৫3 LE SIAM 4৪ آبا‎ এ GK سيل‎ 
وو‎ 4 


او & اد موی و و ماعو بر رو مكاي عدم .218 
وَيَكَقَمْرُونَ العِلمَ ود کر مِنْ شانهم وانهم يَرْعْمُونَ أن لا قَدَنَ وَأنَّ الامُرَ آنف» 


বুখারী, হাদীস নং ৫০, মুসলিম, হাদীস নং ৯। 
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5 
ع 


ی قري ينهم 1 م باه SH এ‏ 


ےت eo‏ اح دعبا LEE‏ ما قل اللة 

مِنْهُ حى يُؤْمِنَ 3931৬‏ قال: 2৬ ২৬৪৫,‏ يخ لقاب ال SA CE‏ 
45৭০5 68015804712‏ ی للع علیتا رَجْلَ BE‏ 
ELSE; EEE‏ 
ভগ এ ০০৩‏ صل الله عَلَيْهِ کا سی تا ات ds‏ ووضع 4৫‏ 
عل فج زود خن ی سول 241 الا ৫5‏ 

سم + «لاسلام آن 25 IS‏ أن لاله لا 28 ون (5416৯501446‏ الله এ‏ 
سل وئقیم 5৫511 e ১2506৮৫9420‏ 
৪০০৭৬ 4১5, এ‏ قال: it; এত:‏ قال ৩০9‏ 
الایمان» قال: Sh‏ تین باللهء 4৫৫645০০১০9‏ ورسیه EELS Nels‏ 


7 کک 


یں ৯৮৬5‏ قال: JE ০০৩০০‏ ان عن الاخسان قالّ: ৩‏ 
الله گا ك تاه ৩$‏ تكن تراه هراق Ss ৫৩‏ عي SEL‏ ۳ 

ও৪ il Ce 2-0 ৩)‏ السَّائْلِ) قال: ESP‏ 85 450 قال أن علد 

IE CES SIE sls, DAMMANN ون تری‎ ৭৬ مه‎ 

রি 5‏ لب 5১5‏ 29 قال لي: )20 غُتز آتذري ৩০‏ السَّائِلُ؟) قُلَتُ: الله 

ا 2 4121 ৬‏ )235 جِبْرِيلُ آتاکم 2 (১‏ 

ইয়াহইয়া ইবন 5715 (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি (ইয়াহইয়া ইবন 
ইয়া’মার) বলেন, সর্বপ্রথম “কাদর' সম্পর্কে বসরা শহরে মাবাদ আল 
জুহানী কথা তোলেন। আমি (ইয়াহইয়া ইবন ইয়া”্মার) এবং হুমায়দ 
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মক্কায় আসলাম ١ আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, 
যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর 
সাক্ষাৎ পাই তাহলে তাঁর কাছে এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা 
বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম ۱ সৌভাগ্যক্ৰমে মসজিদে 
“আনহুর দেখা পাই। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে একজন তাঁর ডানপাশে 
এবং আর একজন বামপাশে বসলাম। আমার মনে হলো, আমার 
সাথী চান যে, আমিই কথা বলি। আমি আরয করলাম, হে আৰু 
ছিল আবু আবদুর রহমান। আমার দেশে এমন কতিপয় লোকের 
আবির্ভাব হয়েছে যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইলমে দীন সম্পর্কে 
গবেষণা করে। তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ 
করেন এবং বলেন যে, তারা মনে করে তাকদীর- বলতে কিছু নেই। 
সবকিছু তাৎক্ষনিকভাবে ঘটে। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বললেন, তাদের সাথে তোমাদের দেখা হলে বলে দিও যে, 
তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমার সঙ্গে তাদেরও 
কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কসম! যদি এদের কেউ উহুদ পাহাড় 
পরিমাণ সোনার মালিক হয় এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, 
তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন 
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না। তারপর তিনি বললেন, আমাকে আমার পিতা উমর ইবন খাত্তাব 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হাদীস শুনিয়েছেন যে, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলাম। এমন সময় 
একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হলেন। তাঁর পরিধানের 
কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কাল কুচকুচে। তাঁর 
মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না। আমরা কেউ তাঁকে চিনি না। 
তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই 
হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই উরুর উপর রাখলেন। তারপর তিনি 
বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো, 
তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ 
নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
সাওম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ 
পালন করবে। আগন্তক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা 
শুনে আমরা বিম্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করেছেন আর তিনিই-তা 
সত্যায়িত করছেন। আগন্তক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে 
অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
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কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি 
ঈমান আনবে, আর তাকদিরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। 
আগন্তক বললেন,আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে 
ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহসান হলো, এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে 
যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাকে নাও দেখ, তাহলে 
ভাববে তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তক বললেন, আমাকে 
কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা 
হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। আগন্তক বললেন, আমাকে এর 
আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর জননী হবে; 
আর নগ্নপদ, Raa দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট 
অস্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে। উমর ইবন খাত্তাব 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন যে, পরে আগন্তুক প্রস্থান করলেন । আমি 
বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে উমর! তুমি জান, এই প্রশ্নকারী 
কে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সম্যক জ্ঞাত 
আছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি 
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জিবরীল আলাইহিস সালাম। তোমাদের তিনি দীন শিক্ষা দিতে 
এসেছিলেন। ! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত্বাণী 
খাওয়ারিজদের আবির্ভাব ঘটবে। 


سور رت PS: Eben:‏ 
ا أى طایب يل 2 شولِ الله صل الله জা 59 4৩‏ 
وشن ی হও LES: ৩৭19‏ بان es FEE‏ 
وا ৩৪৩৮৮‏ ژزید ای HE ৬ Ls ৬99‏ 09 عَامِرُ بْنُ 
চা‏ بل من آضخایه ৩৬০২১১৩০1৪৬ ৬৪৫.‏ 6 
اي حل لله ليد وه fd‏ هلا 52 أبية ق السماه تا 
AIS‏ صباخا রি Bt দা 2৬ 425 FD ৩ ss‏ 
وڙ انهه گت asl‏ لوق اوآ کر ررر تقال کا ول ال اي 
এ এ‏ 29 أَوَلَسْتُ SS‏ هل 2৩0৮9‏ 50201495068 
86787158515 ول اللي أ ألا E 8০‏ ا 
چو سی ৭৯‏ بلسانه مَا لَيْسَ في قلبه ৫5‏ 
شول الهش ال عليه وتا ول تب عن قرب ھی ول 
(3৬95 EA‏ 2055 وهو مقف 4400 CE‏ ین ضنضی 5 


* মুসলিম, হাদীস নং ৮। 
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وم یلو کاب الي ৭৯৯৬০১০৩3৩০‏ یرون من الڈیِ ২১৪৩‏ 
السَهُمْ مِنَ الرّمِيَّةا قال: ون :)9 آذرکتهم له کل تمودا. 

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
থলিতে করে কিছু সোনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট পাঠালেন। তখনো স্বর্নগুলো মাটি থেকে পৃথক করা হয়নি। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গুলো চার ব্যক্তির মাঝে 
বন্টন করে দিলেন। উয়ায়না ইবন হিসন, আকরা ইবন হাবিস, 
যায়িদ জাল-খায়ল, চতুর্থ ব্যক্তি হয় তো আলকামা ইবন উলাসা 
অথবা আমির ইবন তুফায়ল রাদিয়াল্লাহু “আনহু। তখন সাহাবাদের 
মধ্য থেকে একজন বললেন, তাদের থেকে আমরাই এ মালের 
অধিক হকদার ছিলাম। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে 
আমানতদার মনে কর না? অথচ যিনি আসমানে আছেন, তাঁর কাছে 
আমি আমানতদার। আমার কাছে সকাল সন্ধ্যায় আসমানের খবর 
আসে। রাবী বলেন, তখন কোটরাগত চোখ, ফোলাগাল, উঁচু ললাট, 
ঘন দাঁড়ি, মুন্ডিত মস্থক এবং লুঙ্গি কাঁচানো এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, 
ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আল্লাহকে 
ভয় করার ব্যাপারে পৃথিবীতে আমি কি সর্বাধিক যোগ্য নই? রাবী 
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বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরে চলে গেল। এ সময় খালিদ ইবন 
ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি কি তার 
গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না সম্ভবত সে সালাত আদায় 
করে ۱ খালিদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, অনেক মুসল্লী আছে যারা 
মুখ দিয়ে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষের হদয় অনুসন্ধানের 
এবং পেট বির্দিন্ন করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। তারপর তিনি 
লোকটির দিকে তাকালেন, সে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে ۱ তখন তিনি 
বললেন, তার বংশে এমন লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা অনায়াসে 
আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী 
অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন 
বেরিয়ে যায় তীর তার শিকার ভেদ করে ۱ রাবী বলেন, আমার মনে 
হয়, তিনি এও বলেছেন যদি আমি তাদের পাই তবে অবশ্যই আমি 
তাদের সামুদ সম্প্রদায়ের মত হত্যা 0۲ 

عَنْ اي at‏ قال: بَا الي صل الله عَلَيْهِ سل یشیم جاء عَبْدُ ১৩১৫৪‏ 
هر 3 لت 00۵ dhl‏ ہی ا 4255 امم 


مره کوک 


عد 0 3 


EN কেলি 


1 বুখারী, হাদীস নং ৪৩৫১। মুসলিম, হাদীস নং ۱ 
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2323 BES يُوجَدُ فیه تيء‎ 9৬ 353 بنظر في‎ নিও مِنَ‎ SS 
4:০6 SED ثُمَّ‎ Boh رصافه فلا يُوجَدُ فیه‎ ২ 255 2 45 لا يُوجَدُ فیه‎ 
SEN يبه‎ ৩1625 وال ایهم‎ BIA قلا 355 فيه كي قد سبق‎ 
تدردن يَْيُجُونَ عل جين فُرْقَةٍ ین‎ A 0503 SHIN 3052 
وآشهذ أن‎ ls صل الله عَلَيْهِ‎ Gl من‎ ৬৩৮০৪০১৪৩6০ 
الله عَلَيِْ‎ (০ EAMES sll عَلَ‎ IU چيء‎ 4 ও 4855 
[oA [العوية:‎ {SEIS 3.৯ 5 ১৪59) قال: فَتَوَلَتْ فیه:‎ এ 

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী 
কোনো কিছু বন্টন করছিলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবন 
যুলখুওয়ায়সিরা তামীমী এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ 
করুন। তিনি বললেন, আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ 
না করি তা হলে আর কে ইনসাফ করবে? উমর ইবন খাত্তাব 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। তার গর্দান 
উড়িয়ে দেই ৷ তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার জন্য সাথীবৃন্দ 
রয়েছে। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ 
মনে করবে। যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমরা তোমাদের সিয়ামকে 
তুচ্ছ মনে করবে। তারা দীন থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর 
কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের ঝেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও 
কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে তাকালেও তাতে 


914 


কিছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কালে 
তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় এই যে, 
তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন্য 
হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায়। অথবা বলেছেন, বাড়তি গোশতের 
টুকরার ন্যায়। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব 
হবে। আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আমি তা নবী থেকে শুনেছি। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। 
তখন নবী প্রদত্ত বর্ণনার অনুরূপ ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। তিনি 
বলেন, ওর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, ওদের মধ্যে এমন লোক আছে 
যে সাদকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। ا7۶[‎ তাওবা :৫৮ [* 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
মুশরিকরা বদরের যুদ্ধে পরাজিত হবে। 
395 দি قال الي صل الله عَلَيْهِ‎ 503 EE رضي ال‎ ০৪৩ عن ابن‎ 
۶ 501555205৩1 الله‎ এ ع‎ 4521 31280) ই 
399 كل کھ‎ এও بو سر ھی ققال: 9425 یا 455 تک لا‎ 


বুখারী, হাদীস নং ৬৯৩৩। 
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৭০352 25 تل‎ 21 ৩৭941198945 وف‎ ES لزع‎ 

وَالمَاعَة এস‏ 99( [القمر: BE BIS LR SEG এন‏ یوم بر 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন একটি গুম্বরাজি তাঁবুতে‏ 
প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি চান, তাহলে‏ 
আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে 5۳ ۱ এ সময় আবু‏ 
যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার মিনতির সঙ্গে আপনার রবের কাছে‏ 
দো'আ করেছেন'। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ম‏ 
পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে‏ 
বেরিয়ে এলেন: “শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন‏ 
করবে অধিকন্ত কিয়ামত শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে‏ 
কঠিনতর ও তিক্ততর। [সুরা আল-কামার: ৪৬] ওহাইব (রহ.)‏ 
বলেন, খালিদ (রহ.) বলেছেন, ‘বদরের দিন। *‏ 


বাইতুল মুকাদ্দিস বিজয়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 


বুখারী, হাদীস নং ২৯১৫। 
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5278 

في রুচি‏ من ادم ৬৬ SEN" JE‏ بَيْنَ ৬৩৫‏ 25001 َو ثُمٌ ৩০৩ গৈ‏ 
9৪৪৪৪ Sond‏ سکم تتا لت ০৪435402594‏ 
হরির‏ ری ہہ 
Sis‏ ڪون ৩৩‏ ني اضق فَيَغْدرُونَ ৫83‏ تخت تمانین 

55 اتا‎ হুড Bed St 

আউফ ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
এলাম। তিনি তখন একটি চর্ম নির্মিত তাবুতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি 
আলামত গণনা করে রাখো ۱ আমার মৃত্যু, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস 
বিজয়, তারপরও তোমাদের মাঝে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের 
মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' 
দীনার দেওয়া সত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। তারপর এমন এক 
ফিতনা আসবে যা আরবের প্রতি ঘরে প্রবেশ করবে। তারপর যুদ্ধ 
বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও রোমকদের (খৃষ্টানদের) মধ্যে 
সম্পাদিত হবে। এরপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি 
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পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মোকাবিলায় আসবে; প্রত্যেক 
পতাকা তলে বার হাজার সৈন্য দল থাকবে ।! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তাঁর পরে বারোজন আমীরেব আবির্ভাব ۱ 

GH ৬০৮০ এ ৪5 ও 2৩ ৬০০০ এ এ ৬৪‏ صل الله عَليْه 

JAA Spal TEE تقال‎ এ রব 
AE Le 

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 

বারোজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলেছিলেন যা 

আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি 

বলেছিলেন সকলেই কুরাইশ গোত্র থেকে ۳ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কিছু কল্যাণ ও 
ফিতনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী 


বুখারী, হাদীস নং ৩১৭৬। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৭২২২। 
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J HY 5ات‎ নও পভ قالٹ: استبقظ الک صل الله‎ LL ff عَنْ‎ 
1১3 ১991 مِنَ الفتن» وَمَادًا 096 ین‎ DY ۳ 150 ال‎ 95:24 
457৯৩] في | عارية في‎ IE ৩৪ اجره‎ ৩৩৯9০ 
উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু “আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক 
রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে বলেন, 
সুবহানআল্লাহ! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে আসছে এবং 
কতই না ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হচ্ছে! অন্য সব ঘরের মহিলাগণকেও 
জানিয়ে দাও, “বহু মহিলা যারা দুনিয়ায় 55 পরিহিতা, তারা 
আখিরাতে হবে ۳ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যামানা পরিবর্তন 
হবে সে ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী 

عن HIN‏ بُ ৭১০‏ قال: ১55 0০ ৬ ও ও‏ له ما تلقی ین 

اا J‏ (اضبرُواء لال ران J) 897৩‏ اي عدو ملف 
قى تلا ১৮০ LoS‏ ین LED ৫০12‏ 049 

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস‏ ح ہت 

ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ 

থেকে মানুষ যে নির্যাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ 


বুখারী, হাদীস নং ۱ 
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করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, মহান 
প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত [মৃত্যুর পূর্বে) 
তোমাদের উপর এমন কোনো যুগ অতিবাহিত হবে না, যার পরবর্তী 
যুগ তার চেয়েও নিকৃষ্টতর নয়। তিনি বলেন, এ কথাটি আমি 
তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি।? 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ্বাণী 
তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পরে তাঁর কোনো সাহাবী জীবিত 
থাকবেন না 

(০1955 عَبْة الله ب‎ HEE ৪৩০০০৪৪৭০৬৪ 
قا فقال:‎ 0503 9৩ الیشاء في آجرِ‎ SG الله عَلَيْهِ‎ ৫৩ ভগ ও 
من مُوَعل کر‎ এ ৭ এ HL مائة‎ Sb هذ مال‎ জে জুটি 

451 الأَرْضٍ‎ 
'আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমাদের নিয়ে 'ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরাবার পর 
তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে জান? 


বুখারী, হাদীস নং ৭০৬৮। 
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বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ 
আর বাকী থাকবে ۰ 


রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হিফযের ব্যাপারে আল্লাহর 
বরকত। 
06154 55 أسْمَعْ مث‎ এ 455 GLB قال:‎ BR عن اي‎ 
قال: 095 0 قال: 1457 4255 کَمَا‎ ৪8৮ 155) 430 
2158 ১৩৩ 3৩০1৫ قال:‎ 9920 BS حَدَّكَنا براهیم‎ 4566 ES 
বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস 
শুনি কিন্ত ভুলে যাই। তিনি বলবেন তোমার চাদর খুলে ধর। আমি 
খুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার 
মত করে বললেন, এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা 
বুকের সাথে লাগালাম ١ এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি ۱ ইবরাহীম 


ইবনুল মুনযির (রহ.) ইবন আবু ফুদায়ক (রহ.) সূত্রে অনুরূপ হাদীস 


বুখারী, হাদীস নং ১১৬। 
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বর্ণনা করেন এবং তাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে সে চাদরের মধ্য (কিছু) ۲ 
৩৮৪ কউ ৯০৬০৯, قال: امو یبن شنب‎ 
عن 40557 صل‎ Lad ৪০১৪ 50815 سے‎ 
eat تشولوت ما بال امهاجرین؛ وال نار‎ 78528 
(০৯৬৩০ ৪৯1০৭ ১১3০০ الہ صل اله عله وت بیش‎ 
EE (9205 2812 تر اھ‎ 510৬৫ sl Gio كان هم‎ 
UB إِخْوَت من‎ FS وگان‎ ৭৮৩৫4594560 SAC لہ نی‎ 
اع سح انت ٹڈ‎ LSS YES ES 49745 
ہس‎ এতে ৩৪১০ 045 ভি سول 4241 الا‎ 0 


لق سو اس 2 2 


2 86358911807 J) 0 2০160 هذه‎ উড এ 
sds ع ہیوت پر سب‎ 
مِنْ شی و‎ Ds ما سیث من 2055 رم بس ہیں َم‎ 
বলে থাকেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু 
হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকে 
এবং আরো বলেন, মুহাজির ও আনসারদের কি হলো যে, তারা তো 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন 


1 বুখারী, হাদীস নং ১১৯। 
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না? (কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে) আমার মুহাজির ভাইগন বাজারে 
পেটের চাহিদা মিটিয়ে (খেয়ে না খেয়ে) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়ে থাকতাম ۱ তাঁরা যখন (কাজের 
ব্যাসন্ততায়) অনুপস্থিত থাকতেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতাম ١ তাঁরা 
যা ভুলে যেতেন, আমি তা সংরক্ষন করতাম ۱ আর আমার আনসার 
ভাইয়েরা নিজেদের খেত-খামারের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। আমি 
ছিলাম আসহাবে সুফফার মিসকীনদের এক মিসকীন। তাঁরা যা ভুলে 
যেতেন, আমি তা সংরক্ষন করতাম। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর এক বর্ণনায় বললেন, আমার এ কথা শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে দিবে এবং পরে নিজের শরীরের 
সাথে তার কাপড় জড়িয়ে নেবে, আমি যা বলছি সে তা স্মরন 
রাখতে পারবে । [আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন] আমি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা শেষ করলেন, পরে আমি 
তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে কথার কিছুই ভুলিনি ।: 


* বুখারী, হাদীস নং ২০৪৭। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 
বৃষ্টির রাতে লাইলাতুল কদর হবে। 

عن اپ ماگ » قَالَ: এ Elks)‏ أبي ES 3১৬ 55০‏ الا کم با إلى 
0 و ی 
7 وَسَلَّمَ في یله القَدرِ قال: : اعتكف رس سول الله صَل الله 9405 4 عفر الأول 
৪৩০ 8551 3 এ ৩5‏ 26 جنریل ০৩ ৩45 ol ৩1:‏ 
৩56 ভরসা 91506 003 43255136253 45591 2৬ ০৪৪৪‏ 
SA 0 dl‏ صل الله ade‏ 5 روب ডি‏ 

এ‏ امن ৩৪‏ اغتگف 5 ال صل الله EA 5 she‏ ا 
০৯19৫ AS Ce ৭৬ 31 548 ধু‏ في وس 3 ৫‏ 
৫4৭‏ في AL BH 49 ০৮‏ المَسْجِدٍ ৮৩ LE‏ في السماء 
LS Cl deg SAS ও‏ با لقع صل ال له وا টি‏ 
9804 دنا عل ما وقول انان کل الا রড‏ 88761 


7 


۳ 
ے2 


٤ 


৩০ 
Ac 


٣ 1: 5 
۳ 


و عم او 


وج 

আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, 
আমাদের খেজুর বাগানে চলুন, (হাদীস সংক্রান্ত) আলাপ আলোচনা 
করব। তিনি বেরিয়ে আসলেন। আবু সালাম রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, আমি তাকে বললাম, ‘লাইলাতুল কাদর’ সম্পর্কে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন, তা আমার কাছে 

924 


বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রামযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন। আমারও 
তাঁর সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে 
বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। 
এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর 
সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। পুনরায় জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে 
বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। 
এরপর রামযানের বিশ তারিখ সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ই’তিকাফ করেছেন, তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ইতিকাফ 
করেন) কেননা, আমাকে স্বপ্নে ‘লাইলাতুল কাদর' অবগত করানো 
হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোনো এক বেজোড় 
তারিখে স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজদা 
করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। 
আমরা আকাশে কোনো কিছুই (মেঘ) দেখিনি, এক বই হালকা মেঘ 
আসল এবং আমাদের উপর (বৃষ্টি) বর্ষিত হল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন 
কি আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল ও 


925 


নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই 
তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো ।' 


বুখারী, হাদীস নং ৮১৩। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত্বাণী 

সালেহীন তথা নেককার লোকেরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবেন। 
GALLI: وس‎ ale زاس الأشليق: ء قال: قال لت صل الله‎ ৩৪ 
1800 41159 Bf এ كَحُفَالَةِ‎ IE الأول 1136 یی‎ 
(808 TEL اللّه: «یقال‎ এরা 
মিরদাস আসলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেককার লোকেরা ক্রমান্বয়ে 
চলে যাবেন। আর থেকে যাবে নিকৃষ্টরা- যব অথবা খেজুরের মত 
লোকজন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ ও করবেন না।! 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার আগে মারা যাবেন। 
24019 4895 SIG: ی ال‎ ৪980 قال : سیفث‎ ot عَنْ يح بْنِ‎ 
SES ৫5455 ৬ ও گان‎ পু 15); رد خر اش ھا الا فا وت‎ ৫65 
০915 ৩৫ গ? 3১5 ও لت‎ 3) 4017 40819 ABE ৬ 1 
۶ রা 


18555768110 SNES 


١ 


1 বুখারী, হাদীস নং 8۱ 
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HSA دق‎ MILL Gin FE SATE 

“Se ds MES 
কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছিলেন “হায় যন্ত্রনায় আমার মাথা গেল। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এমনটি 
হয় আর আমি জীবিত থাকি তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
বললেন, হায় আফসুস, আল্লাহর কসম। আমার মনে হয় আপনি 
আমার মৃত্যুকে পছন্দ করেন। আর এমনটি হলে আপনি পরের 
দিনই আপনার অন্যান্য সহধর্মিনীদের সংগে রাত যাপন করতে 
পারবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং আমি 
আমার মাথা গেল বলার বেশী যোগ্য । আমি তো ইচ্ছা করেছিলাম 
কিংবা বলেছেন, আমি ঠিক করেছিলাম, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু ও তার ছেলের নিকট সংবাদ পাঠাবো এবং অসীয়ত করে 
যাবো, যেন লোকদের কিছু বলার অবকাশ না থাকে কিংবা 
আকাঙ্খাকারীদের কোনো আকাঙ্খা করার অবকাশ না থাকে। 
তারপর ভাবলাম। আল্লাহ (আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ব্যতীত 
অন্য কেউ খিলাফতের আকাঙ্খা করুক) তা অপছন্দ করবেন, 
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মুমিনগন তা পরিহার করবেন কিংবা তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা 
পরিহার করবেন এবং মু’মিনগন তা অপছন্দ করবেন ৷" 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ্বাণী 
তাঁর উম্মতের কিছু লোক কিছু হারামকে হালাল মনে করবে। 

এ أو أَبُو‎ ৮৪৮ أَبُو‎ জিতে قال:‎ LAN عَم‎ ও FI عَبْدُ‎ এ 
صل الله عَلَيْهِ سم یفول: لکوت ین‎ GML GS ما‎ পন্থী 
EIA یرل‎ SG مت فا اون ا یر وا ریز وا مت‎ 
(017555852৩5 - HU لَه هم يعني‎ 031৩ عم یروخ‎ 
EF وَيَمْسَحُ آخرین 85 52059 ل‎ পা ৫০ এ ৪2 ৭ এ 
আবদুর রহমান ইবন গানাম আশ'আরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমার নিকট আবূ আমের কিংবা আবু মালেক আশ'আরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম! তিনি আমার 
কাছে মিথ্যে কথা বলেননি ৷ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন 
কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও 
বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। অনুরূপভাবে এমন অনেক দল 
হবে, যারা পর্বতের কিনারায় বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন 


1 বুখারী, হাদীস নং ৫৬৬৬ । 
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তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের কাছ কোনো অভাব নিয়ে 
ফকীর আসলে তারা উত্তর দেবে, আগামী দিন সকালে তুমি 
আমাদের নিকট এসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের 
ধ্বংস করে দেবেন। পর্বতটি ধসিয়ে দেবেন, আর অবশিষ্ট লোকদের 
তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বানর ও শুকর বানিয়ে ۲ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
মুশরিকরা খন্দকের যুদ্ধের পরে মদীনায় এসে যুদ্ধ করবে না, 
বরং মদীনাবাসিরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। 
lS الله عَلَيْهِ 2 یرم‎ Le El سُلَيْمَاكَ بر 2 قال: قال‎ ৬৪ 
«تَغْرُوهُمْ وَل يَعْرُوننَاا.‎ 
খন্দক যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, 
এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আর 
আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারবে না।£ 
Su عنه:‎ 5591 IE یفول: جين‎ দাও الله عَلَيْهِ‎ ০ ال‎ 4৪০ 
11০521455৬2 4555 تَغْرُوهُمُ ولا‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯০। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৪১০৯। 
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যেতে বাধ্য হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে 
শুনেছি যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা 
আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবেনা ١ আর আমরা তাদের 
এলাকায় গিয়েই আক্রমণ করব ' 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দ্বারা কিছু লোক উপকৃত হবে এবং 

কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুসলমানেরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে 
বং পারসিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

۲ 446 قال: 895 اي صل الله‎ এ عَنْ‎ 5৯০৯5 عن‎ 
২664 مه عل 55521 تفلث: یا رشول‎ এ ০৪০৩৬5813০5 
ও SLM Bo; এ ENN ولا رئني‎ ৭0৩৯ وأا‎ «এ مِنَ الوَجَع ما‎ 
DAs 41519 يَاسَعْدُ‎ El IE 558 SLE IE 4993 de 
BET SOSA HE SN من‎ HE গল IES ا‎ 
لها في في افرآیت؛‎ EN ৬ ایا جرد الله يها‎ নিও ও FS £5 45% 
টনি LE ৩] 4৫) Mtge সিকি এও ৫50৮. ls 

تبتني بها 25 اللّه এ ১5) ১‏ ۾ دَرَجَةٌ (৫৩ এ ৯ এ 449 এ ০97‏ بك 


বুখারী, হাদীস নং ৪১১০। 
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فوا এপ‏ پلت ST‏ الم iis ৪০০২ এন‏ ولا LS‏ 
اہی لسع البو ا وله ও‏ له 455 ل ا 5 
سل آن 88 Bo‏ وقال ند بن ০০588‏ عَن إبراهبم آن 55 

55529 
সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, বিদায় হজ্জের 
বছর আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ি 
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। 
তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার রোগ কি পর্যায়ে 
পৌঁছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। 
আমার ওয়ারিশ হচ্ছে একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পদের 
দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা দিব? তিনি বললেন না। আমি 
বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, হে সাদ এক-তৃতীয়াংশ 
দান কর। এ তৃতীয়াংশই অনেক বেশী। তুমি তোমার সন্তান- 
সন্ততিদেরকে বিত্তবান রেখে যাও ইহাই উত্তম, এর চাইতে যে তুমি 
তাদেরকে নিঃস্ব রেখে গেলে যে তারা অন্যের নিকট হাত পেতে 
ভিক্ষা করে। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাবে 
আর তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা ব্যয় করবে, আল্লাহ তার 
প্রতিদান তোমাকে দেবে। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে 
দিবে এর প্রতিদানও আল্লাহ তোমাকে দেবে। আমি বললাম, ইয়া 
আল্লাহ্‌! আমি কি আমার সাথী সঙ্গীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকব? 
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তিনি বললেন, তুমি কখনই পিছনে পড়ে থাকবেনা আর এ অবস্থায় 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যে কোনো নেক “আমল করবে 
তাহলে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে। সম্ভবতঃ তুমি 
পিছনে থেকে যাবে এবং এর ফলে তোমার দ্বারা অনেক মানুষ 
উপকৃত এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ্‌! আমার 
সাহাবীদের হিজরতকে অক্ষুন্ন রাখুন। তাদেরকে পশ্চাৎমুখি করে 
ফিরিয়ে নিবেন না। কিন্তু অভাবপ্রস্থ সা‘দ ইবন খওলার মক্কায় মৃত্যুর 
কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করলেন আহমদ ইবন ইউনুস (রহ.) ও মুসা (রহ.) ইব্রাহীম 
সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তোমরা উত্তরাধিকারীদের রেখে যাওয়া... 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৯৩৬। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তাঁর হায়াত শেষ হয়ে যাচ্ছে। 

2১১1৮5০9835‏ رم الا خلة ও‏ وقول MN LS‏ عو و ج 
بی dh:‏ عَبْدا 83৩95‏ ین وف انا ما شاه ویک 
4385 قاختار ما عنده» قبک بو Ea SV SL IES SEG‏ 
এ‏ وال 15283117801 ol ৪৫04‏ نول اللہ سل الله 29445[ 2 
১ ৮৪ ৬৪‏ له এ‏ آن یوب ১৪‏ رَهْرَةٍ 431 ৩৩3০‏ 4535 986 يَقُولُ: 
EGU BESS‏ مایت 2963 পভ 2 1248 1৯9‏ 45 هو الات 36 
ویر هو 5489০ ৩৫৩‏ سول اش 12 الله 4405 3 ৬৪৩৮ রিও‏ من 
الكاين SF‏ صُحْبَتِه وَمَالہ با ০০০‏ وَلَوْ كُنْتُ i‏ کیٹا غيل من উস‏ 
SEY‏ با ڪي الا 4 الاسلا لا ية توق E‏ 
بکرا. 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ‏ 
তাঁর এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটির ইখতিয়ার দিয়েছেন। তাঁর‏ 
একটি হল- দুনিয়ার ভোগ-সম্পদ আর একটি হল আল্লাহ্‌র নিকট যা‏ 
রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই‏ 
পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কেদে‏ 
ফেললেন, এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য‏ 
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উৎসর্গ করলাম ۱ তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। লোকেরা 
বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এক বান্দার সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ 
পার্থিব ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তাঁর কাছে যা হয়েছে, এ দু'য়ের 
মধ্যে ইখতিয়ার দিলেন আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য 
আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম। (প্রকৃতপক্ষে) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। 
আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুই হলেন আমাদের মধ্যে 
সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যাক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, যে ব্যক্তি তার সহচর্য ও মাল দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক 
ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। যদি 
আমি আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করতাম তাহলে আবু বকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার 
ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবু 
থাকবে ۳ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৯০৪। 
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রাসূল 7۳۳5 আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর স্ত্রী হবেন। 
টা 1 رضي الله عَنْهَاء قالث: قال 5 سول ارت لاعت‎ HE ৬০ 
ENES ০১১০ مِنْ‎ BL في المتام 05515159555 355 نی‎ 
12517028771 زا سٹ‎ mela ES 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাকে আমায় 5 
স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী 
এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে এবং বলছে 
ইনি আপনার স্ত্রী। আমি তার নিকাব উন্মোচন করে দেখতে পাই যে 
এ মহিলাটি তুমিই এবং আমি বলেছি, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
DG ET 
قَبْلَ أَنْ‎ ৬৫১ lo fe الله‎ Lo اللہ‎ 1১: قال‎ 6 এ sje ৩৪ 
ET لووك نترب رازگ‎ 


2১91 


ا 


ريد 


2:৯৭ هَذَا من ند الله‎ ৬৬ EE قدا هي نب‎ LEGG 
৩1 7515 فکقف» هی انت‎ 8১৫1035222৮ BBL BML 


.' الّه يِمْضِهِ‎ 535 32155 ও 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭০১১। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাকে (আয়েশাকে) শাদী 
করার পূর্বেই দু'বার আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, 
একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে 
বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি নিকাব উন্মোচন 
করুন। যখন সে নিকব উন্মোচন করল তখন আমি দেখতে পেলাম 
যে, উক্ত মহিলা তুমিই ۱ আমি তখন বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। এরপর 
আবার আমাকে দেখানো হল যে, ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক 
টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, 
আপনি (তার নিকাব) উন্মোচন করুন৷ সে তা উন্মোচন করলে আমি 
দেখতে পাই যে, উক্ত মহিলা তুমিই। তখন আমি বললাম: এটা যদি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত 
করবেন ৷ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর আগে ইনতেকাল করবেন। 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭০১২। 
937 


a“ a 
3 ن أبيه‎ 


seth $s gt ৩৩ 
51586861812 794 ৯ ৩ ۳ EG ترجع ! مایم‎ ৫8 کا كلقا أن‎ 

42৬০0 الله لد وا م : "إن لم تجييني قاي‎ LS التؤكه قل‎ 
জুবায়র ইবন মুতঈম রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একজন মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে 
এলো ١ (আলোচনা শেষে যাওয়ার সময়) তিনি তাঁকে আবার আসার 
জন্য বললেন। মহিলা বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে 
কি করব? একথা দ্বারা মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ওফাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবু 
বকরের নিকট আসবে । * 


খাইবার বিজয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যতবাণী 

24561951986 4 الله عَلَيْهِ و‎ ৫০ بن مَالِكِ: دای‎ ০৫৩০ 

৮ ৫০352 ০৪০‏ وَینظره EEE 659০ BB‏ وان مین 

9 ET SE Ll) CEN RS 72 ٍل‎ ৩০5 ار ی قال:‎ ug 

৩১৪ 3805‏ ڪلف أي ৬৩ ls‏ لکش قَدَمَ الي صل 

০ ভগ! চা ০৪০০9 29365015095 قال:‎ লও الله عَلَيْهِ‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫৯। 
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الله عَلَيْهِ কও‏ الوا مد 999 এ‏ وا تيش قال: ما َآهُمْ رَسُولُ الله 
صل الله পু‏ وس খাও‏ ' الله পরা‏ الله ৩525 ৬৩১৪ পরা‏ 4510 
৮৪‏ قَوْمِ )2 ০‏ )352( [الصافات: ۱۷۷] ". 

ওয়াসাল্লাম যখনই আমাদের নিয়ে কোনো গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন 
না বরং লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি তখন আযান শুনতে পেতেন, 
তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত 
থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় তাদের সেখানে 
পৌছলাম। যখন প্রভাত হল এবং তিনি আযান শুনতে পেলেন না; 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ার হলেন। 
আমি আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর পিছনে সাওয়ার হলাম। 
আমার পা, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম 
মুবারকের সাথে লেগে যাচ্ছিল। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
তারা তাদের থলে ও কোদাল নিয়ে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসল। 
হঠাৎ তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে 
পেল, তখন বলে উঠল, “এ যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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তাঁর পঞ্চ বাহিনী সহ!’ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে বলে উঠলেন, ‘আল্লাহু 
আকবর, আল্লাহু আকবর, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোনো 
কাওমের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন সতকীকৃতদের প্রভাত হবে 
কত মন্দ!’ 


বুখারী, হাদীস নং ৬১০। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
উমাইয়্যাহ ইবন খালফ নিহত হবে। 
25 ক الظلق إلى‎ সু ধন ৩৩39০ ڪي أَبي‎ ও পন نَل عل‎ 
FES SEM LENNY BE SAI KA قال‎ এক এ Ely 
فقال: مَنْ هَدَا الذي‎ ৭ HSL BS سَعد‎ CG فَظفْتُ»‎ EES الگا‎ 
وَقَدْ‎ 4৫5054৬5551 ققال أَبُو‎ এ سَعْدُ: آتا‎ ৫৬০৪৪ 
(55৭54 Î EEE 59৩ کت وآضحابه؟ تال تب‎ ঠা 
اعا برل خي و‎ কও بالشٌام قال‎ এলেও الین لفط‎ এ آن‎ 
৫৯০ 8) عَنْكَ‎ CES فقال:‎ Ld فعضب‎ ASL وَجَعَلَ‎ ৭9৪৮০ رم‎ 


وا شا ال خر وم ৭৩১৩ এ‏ قال: 01906৭25450‏ 
EF ৬4০914৩০৪৪০‏ إلى SA‏ فقال: ما ৩৩০৮০‏ قال لي خی 


2 


مات 2 زب 42 রন‏ ال 7 


38. HT IG ₹ ৭ رد آن‎ 0৩৭551৩6৩১৫ 


এত‏ الوادي 5055 2 95 سار 4555 2 ال 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, সাদ ইবন মু'আয রাদিয়াল্লাহু “আনহু (আনসারী) ওমরা‏ 
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আদায় করার জন্য (মক্কা) গমন করলেন এবং সাফওয়ানের পিতা 
উমাইয়া ইবন খালাফ এর বাড়িতে তিনি অতিথি হলেন। উমাইয়াও 
সিরিয়ায় গমনকালে (মদিনায়) সা"দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাড়িতে 
অবস্থান করত। উমাইয়া সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে বলল, অপেক্ষা 
করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন 
আপনি যেয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। (অবসর মুহূর্তে) সা'দ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জেহেল 
এসে হাজির হল। সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 
এ ব্যক্তি কে? যে ۳515 তাওয়াফ করছে? সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, আমি 7۳۲۱ আবু জেহেল বলল, তুমি ۲ ٤ 
তাওয়াফ করছ? অথচ তোমরাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে? সা'দ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বললেন, হ্যাঁ। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু 
হয়ে গেল। তখন উমাইয়া সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলল, আবুল 
হাকামের সাথে উচ্চস্বরে কথা বল না, কেননা সে মক্কাবাসীদের 
(সর্বজন মান্য) নেতা। এরপর সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, 
আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে বাঁধা 
প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সাথে ব্যবসা বানিজ্যের 
রাস্তা বন্ধ করে দিব। উমাইয়া সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে তখন 
বলতে লাগল, তোমার স্বর উচু করো না এবং সে তাঁকে বিরত 


942 


করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তারা তোমাকে 
হত্যা করবে। উমাইয়া বলল, আমাকেই? তিনি বলেলন, হ্যাঁ 
(তোমাকেই)। উমাইয়া বলল, আল্লাহর কসম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। এরপর উমাইয়া 
তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি কি জান, আমার ইয়াসরিবী 
ভাই (মদীনা) আমাকে কি বলেছে? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল কি বলছে? 
উমাইয়া বলল, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহ্‌র 
কসম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মিথ্যা বলেন না। 
যখন মক্কার মুশরিকরা বদরের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হল এবং 
আহবানকারী আহ্বান চালাল। তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাঁকে স্মরণ 
করিয়ে দিল, তোমার ইয়াসরিবী ভাই তোমাকে যে কথা বলছিল সে 
কথা কি তোমার স্মরণ নেই? তখন উমাইয়া (বদরের যুদ্ধে) না 
যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিল। আবু জেহেল তাকে বলল, তুমি এ অঞ্চলের 
একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা । (তুমি যদি না যাও তবে কেউ-ই যাবে না) 
আমাদের সাথে দুই একদিনের পথ চলো। (এরপর না হয় ফিরে 
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আসবে ۱( উমাইয়া তাদের সাথে চলল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় 
(বদর প্রান্তে মুসলিমদের হাতে) সে নিহত ۳۳ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তাঁর পরিবারে গালিচার কার্পেট 
হবে। 
১০৫৪ اهَلْ‎ 5 le له‎ Lo الله له قال: قال الي‎ 3৪ ৮৬ ৬৪ 
(091 سَيَكُونُ لَكْمْ‎ Hh الأَنْمَاظ؟ قال:‎ এ ৬১০ وق‎ এও এ 
(০ 5919200৮5৩0 عَئی‎ ৫1 اتا ول لها - يَعْني امرَأَتَهُ‎ 
GEG LN لَكُمْ‎ ৩১৫৪০ ৬) الله عَلَيْهِ و‎ 
জাবির রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত 
(গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম আমরা তা পাব 
কোথায়? তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা আনমাত লাভ 
করবে ।(আমার স্ত্রী যখন শয্যায় তা বিছিয়ে দেয়) তখন আমি তাকে 
বলি, আমার বিছানা থেকে এটা সরিয়ে নাও। তখন সে বলল, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা বলেন নাই যে, অচিরেই 
তোমার আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তো (বিছান অবস্থায়) 
থাকতে দেই।£ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩২। 


2 বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩১। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তাঁর ইনতেকালের পরে মানুষ নিরাপত্তা লাভ করবে এবং বাস্তবে 
তা হয়েছে। 

SNE ৬৪‏ بن ধা‏ قال: 65 ০৯০ এ‏ الله صل الله عَلَيْهِ দাও‏ ور 
455 بُرْدَةَ لَه في ৮৮৪০ থা খু ও এ Bb‏ لته থা‏ تَدْعُو এ)‏ لتا؟ قال: 
9৫)‏ زا فیتن تالطع کور هن 858( يه 28 بالینشار 
یوضع عل رهق ও‏ ما :3054 ৬6‏ ديه 4599 ৮0‏ 
5৯১৩০‏ مه ین 9656 عصب. (489499৬০৩০৫ ৩৩‏ 
هدا الام حى 25 LSM‏ مِنْ ALS‏ إلى حَضرَمَوت BEY‏ إلا له أو 

(525 ৮4৫৭9 thai ll 
আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে (কাফিরদের 
পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করছিলাম এসবের) অভিযোগ 
করলাম ۱ তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের 
ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি 
আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি 
কি আমাদের (দুঃখ দুর্দশা লাঘবের) জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ 
করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণের 
অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হত এবং এ 
গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হত। 
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এ (অমানুষিক নির্যাতনেও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে 
পারত না। লোহার চিরুনী দিয়ে আঁছড়িয়ে শরীরের হাঁড় পর্যন্ত মাং 
ও শিরা উপশিরা সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এ (লোমহর্ষক 
নির্যাতন) তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর 
কসম, আল্লাহ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (এবং সর্বত্র 
নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে ।) তখনকার দিনের 
একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তাঁর 
মেঘপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশঙ্কাও করবে না। কিন্তু তোমরা 
(এ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া PIE ।* 


রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এমন এক দেশে হিজরত করবেন 
সেখানে খেজুর গাছ আছে। 
31850 في‎ sb 206 » ول‎ এত الله‎ এ عن ال‎ 401৯৯ عَنْ أبي‎ 
همجن قدا‎ 85৩৩ ও খু! ৮৪ قَذََبَ‎ ৪৫4০৮ 
19 ১১০০০ 2k َرَت سیفاه ان‎ ও في زوا هَذه‎ এট ৭8৯1৩ 


বোন 


كوي سرت يق الد کہ لی لا خرط E EE‏ 


বুখারী, হাদীস নং ৩৬১২। 
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FE Hil فیها بَقَرَه‎ ৩০ جاء الله به مِنَ الق 6585 المژمنیت‎ ৩ 
SLB ا یرما جاء 21 به مِنَ ار وگواب‎ BG دا هم المُؤْمِئُونَ يوم ده‎ 
Op آٿاتا الله بَعْدَ‎ ওক 

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মক্কা থেকে 
হিজরত করে এমন এক স্থানে যাচ্ছি যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ 
রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হাযর 
হবে। পরে বুঝতে পেলাম, স্থানটি মদীনা ছিল। যার পূর্বনাম 
ইয়াসরিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি 
তরবারী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার অগ্রভাগ ভেঙ্গে 
গেল। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এটা তা-ই। 
তারপর দ্বিতীয় বার তরবারীটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন 
তরবারীটি পূর্বাবস্থার চেয়েও অধিক উত্তম হয়ে গেল। এর তাৎপর্য 
হল যে, আল্লাহ মুসলিমগনকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দেবেন। 
আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যা জবাই করা হচ্ছে) 
এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ যা করেন সবই ভালো এটাই হল উহুদ 
যুদ্ধে মুসলিমদের শাহাদাত বরণ ৷ আর খায়ের হল - আল্লাহ্‌র তরফ 
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হতে আগত এঁ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরষ্কার যা 
আল্লাহ আমাদেরকে বদর যুদ্ধের পর দান করেছেন৷ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন 5 তাঁর মৃত্যু সন্নিকটে। 
০09৩5 ابْنَ‎ 033 AE 401 الاب رضي‎ ৬১ AE ৩৫:0৬ 5০৪৬ onl عن‎ 
As ৬৫৪৮ من‎ এ) فقال:‎ এ TOT بْنُ عَوْفِ: إِنَّ‎ FILET IG 
»]١ [الحصر:‎ (5800 49 ১০ یه ]9 جَاء‎ ৪৬৪ অভ 3০১4৩ 
قال: ما آغلم منها لا‎ et غلمه‎ 05 পভ الله‎ 45401055 Fh 

الم 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর‏ 
ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (তাঁর সভাসদদের মধ্যে) ইবন‏ 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে বিশেষ মর্যাদা দান করতেন একদিন‏ 
মত ছেলে তো আমাদেরও রয়েছে। এতে তিনি বললেন, এর কারণ‏ 
তো আপনি নিজেও জানেন। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইবন‏ 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ডেকে “ইজা যা আ নাসরুল্পহি ওয়াল‏ 
ফাতহ” আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু‏ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৩৬২২। 
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‘আনহু উত্তর দিলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে তাঁর ওফাত নিকটবর্তী বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, আমিও এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানি, 
যা তুমি জান ৷" 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উম্মতেরা তাঁর দ্বীনি ভাই হবে। 
১১০0) 056 4780 عن اي خُر )85 50 15481 الله 05405 أل‎ 


of 


৩ ৬৬১০৩৯৯২৫২৪ 2৩! 95452183515‏ 2۳ 
Ss)‏ 69891559558 رو اللہ قال EEL ২০০৪‏ 
وپ شر شس رال سول الله 


سو 9:2১‏ غر جل ও‏ هر এ‏ هم ألا 
0ھ 7 ا টা‏ 


EL اقول شقا‎ নাতো ایی ألا هَل تیال‎ du 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন, 
তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মুমিনদের ঘর। ইনশা 


* বুখারী, হাদীস নং ৩৬২৭। 
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আল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় 
রাসুলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনিবললেন, তোমরা তো 
আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা 
আমাদের ভাই। সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার 
উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি 
কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, “কেন, যদি কোনো ব্যক্তির কপাল 
ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া ঘোর কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায়তবে 
সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া 
রাসুলুল্লাহ! তিনি বললেন, তাঁরা (আমারউম্মাত) সেদিন এমন 
অবস্থায় আসবে যে, উযুর ফলে তাদের মুখমন্ডল হবে নূরানী এবং 
হাত-পা দীপ্তিময়। আর হাউযের পাড়ে আমিহব তাদের অগ্রনায়ক। 
জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয থেকে হটিয়ে 
দেওয়া হবে যেমনিভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেওয়া হয়। আমি 
তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, “এরা আপনার 
পরে (আপনারদীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তখন আমি বলব, 
দূর হও, দূর হও।! 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯। 
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আরব বিশ্বে যা হবে সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
سول 5288 الا فا مل قال لئ 85501 عق‎ 6 4:82 
25851০০1৩১5 برا ماله‎ FINE ৬ i 45 3409৩ 
مُرُوجًا وَأنَْاراا.‎ ০০১ 5 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে নাযতক্ষন না 
ap ধন-সম্পদ ও বিপুল প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। এমনকি তখন মানুষ 
তাঁর মালের যাকাত নিয়ে বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত 
কাউকে পাওয়া যাবে না। আরব দেশ চারণভূমি ও নদী-নালায় 
পরিণত ٭‎ | 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
SE GIG عن ای اق رٹ 8 م اور جين بل‎ 


০০7৩ ৭৪ فََعْرَصَ‎ ৪০৯ ১০৫ 3০২০ ০৪০৪ قال: تم ابو بر‎ 


2 ৩৩০৭ 2 ০১০৯ ৮৪ sas ترید ۳ ل اللّه؟‎ ৬৫ ৬ عاد‎ ৯ 
1025 البتار‎ এপ ৫1৬9৫ أن‎ ভেবে 25৭৩৭ اتا ابر‎ 


۱ 


4 
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445155৬৮1৮৬ ০ الله 4505 29 م‎ (০414 )৯ 555 قال:‎ 
SS ৮:৩০ CE يني‎ SA ESE وفیهم‎ BB ریا‎ cele S555 
sh سفیانه‎ এ ৬495 ول الله صَل الله £6 و‎ 8 
১২৭45 dt yi سین هَدَا‎ ৩১০3 عِلع‎ এ ৩৭৮৪ 
1153, ار هذا ار‎ 0 45:৫8 4০০ 5 0150 «2৬ 
it; ye ولکز گٹا ھ‎ 415 9, dl এ ৬4 ور ساره‎ 
1০44 کی ور تا‎ 
تفي بيه‎ ক كلكا ری كلك انمه 2 قال:‎ 1০932. اخ 406 وم‎ 
21 0০ 40 رم سول‎ 006 ০৬ 4১256 إِذَا‎ পি ৭১০০০ ار إذا‎ 
لال الأرض «هاهتا» هَاهْنَااء‎ (ক JE فلان»‎ Eas lin: قات دا‎ 
2 55446 الله صل الله‎ ০৯০ ০৫ موضع‎ ৬৪৪4৩ J 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন আবু সুফিয়ানের) মদীনায়( 
আগ্রাভিযানের সংবাদ পৌছল। তখন তিনি সাহাবীদের সাথে এ নিয়ে 
পরামর্শ করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ ব্যাপারে কথা 
বললেন, কিন্তু তাঁর কথার উত্তর দিলেন না। এরপর উমর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু কথা বললেন। তিনি তার কথারও কোনো উত্তর 
দিলেন না। পরিশেষে সা‘দ ইবন উবাদা রাদিয়াল্লাহু “আনহু দন্ডায়মান 
হলেন। এরপর বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম !আপনি কি আমাদের জবাব?-প্রত্যাশা করেন? সে 
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আল্লাহর শপথ !যার হাতে আমার জীবন, যদি আপনি আমাদেরকে 
আমাদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবে-নিশ্যয়ই আমরা 
যেখানে ঝাপ দিব। আর যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন, 
সাওয়ারী হাঁকিয়ে বারকুল গামাদ -পর্যন্ত পৌছার জন্য তবে আমরা 
তাই করবো। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মুসলিমদেরকে আহবান করলেন। তখন সকলে রওয়ানা হলেন এবং 
বদর নামক স্থানে সম্মিলীত হলেন। আর সাহাবীগণের সামনে সেখান 
কুরাইশের সাকীগণও উপনীত হল। তাদের মধ্যে বনী হাজ্জাজের 
একজন কৃষ্ণকায় দাস ছিল। সাহাবীগণ তাকে পাকড়াও করলেন। 
তারপর তাকে আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীদের সম্পর্কে তাঁরা 
জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন সে বলতে লাগলো, আবু সুফিয়ান 
সম্পর্কে আমার কোনো কিছু জানা নেই। তবে আবু জাহল, উতবা, 
শায়বা এবং উমাইয়া ইবন খালফ তো-উপাস্থিত আছে। যখন সে 
এরুপ বললো তখন তাঁরা তাকে প্রহার করতে লাগলেন। 
এমতাবস্থায় সে বলল, হ্যাঁ, আমি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। 
তখন তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর যখন তারা পুনরায় আবু 
সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন সে বলল, আবু 
সুফিয়ান জনগণের মাঝে উপস্তিত আছেন। যখন সে পুনরায় এ 
একই কথা বলল, তখন তাঁরা আবার তাকে প্রহার করতে লাগলেন। 
সে সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে 
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দন্ডায়মান ছিলেন। অতএব, যখন তিনি এ অবস্থা দেখলেন, তখন 
সালাত সমাপ্ত করার পর বললেন, সে আল্লাহর শপথ !যার হাতে 
আমার জান, যখন সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলে তখন 
তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ভূমির উপর স্বীয় হাত রেখে বললেন, এ স্থান অমুক 
বিধর্মীর ধরাশায়ী হওয়ার স্থান বা মৃত্যুস্হল। বর্ণনাকারী বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে যে বিধর্মীর নাম 
নিয়ে হাত রেখেছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে, এর বিন্দুমাত্র 
ব্যতিক্রম হয়নি।: 

8097625৬১4৪ ৩০5ত 5 ELE قال آنش:‎ 0০৪৬০ 
ES ৪০ ও এ ৬৪ عن ابت‎ খা ৬ এ আও 1 
এ وکنث رجلا حیید ابص‎ INN 5 مَك وَالْمَدِيئةء‎ ও FE 
3125 و وی ہو ہت کر‎ 
اح د ويد بي ب‎ ০৫১40 را قال:‎ 
দা হাল 09 بذ‎ 
فان‎ UG 42012 ৩! 646 ১১৬ (75 2155) با شین يقول:‎ 
بل باق ما أخطفوا اگاوۃ الى 45 وسر چرم وی‎ 
> رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ‎ SEN 5৪646 فَجُعِلُوا في بر‎ 


عاد 


ESR ডি 
کت‎ 


= 2৫১ 


0 A 
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৩555 هل‎ ০১3 9১৪১3 G5 فلان بْنَ فلا‎ 0 এ পু! ও 
مَا 3555 الله 945 قال مر ي‎ ৫১ SSE MS Lass الله‎ 2০৩৩5 
ما ثول‎ Eb لا آزواع فيه" قال: ١مَ أن‎ ১০ ول الله گیف‎ 

155১5৬৩০৮৪৪ রক 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে একদা আমরা মক্কা ও মদীনার 
মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম ۱ তখন আমরা চাঁদ দেখাছিলাম। আমি ج9‎ 
127۳5 ছিলম, তাই আমি চাঁদ দেখে ফেললাম। আমি ব্যতীত 
কেউ বলেনি যে, সে চাঁদ দেখেছে। তিনি বলেন, আমি উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলছিলাম, আপনি কি চাঁদ দেখছেন না? এ ই 
তো চাঁদ ৷ কিন্তু তিনি দেখছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলছিলেন, অল্পক্ষণের মাঝেই আমি দেখতে পাব। 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে 
ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাদের নিকট বদর যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণকারী কাফিরদের ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। বললেন, 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, 
আল্লাহর ইচ্ছায় এটা অমুকের ধরাশায়ী হবার স্থান। বর্ণনাকারী 
বলেন, উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেছেন, শপথ সে সত্তার, যিনি 
তাকে সত্য বানী সহ প্রেরণ করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম যে সীমারেখা বলে দিয়েছেন, তারা সে সীমারেখা একটুও 
অতিক্রম করেনি। অতঃপর তাদেরকে একটি কুপে এক জনের 
উপর অপর জনকে নিক্ষেপ করা হল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট গিয়ে বললেন, হে অমুকের ছেলে অমুক, 
হে অমুকের ছেলে অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে ওয়াদা 
তোমাদের সাথে করেছেন তোমরা কি তা সঠিক পেয়েছো? আমার 
প্রতিপালক আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন? আমি তা সঠিক 
পেয়েছি। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যে সব দেহে প্রাণ নেই, আপনি 
তাদের সাথে কিভাবে কথা বলছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যা বলছি, তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশী 
শুনছনা। তবে তারা এ কথার উত্তর দিতে সক্ষম ۳ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

এ وصحب‎ এ أي اماما - قال 54545 اد آبا أناقة‎ ৬০ 
245 ৬১১55 قال: ال‎ এসএ ضلا وعترا - عن ابي‎ মুভ ও الام‎ 
لاله ونم ینوا عل‎ ক এ এ A ও ও এ git 
৬ ৬০০৪ HE এ بتگة‎ ১ ৬ CEN ৬১৬৯ ০৪ ی‎ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৩। 
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4০ ৬০৫৪ ৭৪০0‏ 013 موس له مالي مه 
عَلَيْهِ 25 LUG‏ حى ELS এও le LSS‏ لاہ ما آنت؟ قال: ۳۷ 
৩৬ RAFF 4১8‏ قال: 3022 440 LAG‏ 5 258 49029 قال: 
22 نی بِصِلَةٍ لام موت رن يُوَحّدَ الله لا شرك ৩১ 42০৪2‏ 
تن مَك 46554 اخ ALE‏ قال: ও‏ بوسر ولا 
HSS‏ به 3:45 4৩95‏ قال: إل ও 5৭‏ یرم J ais‏ 
১০ এ 3‏ وال کی ৩০৪ ৪৯ ৩৯০ TOY এ| ৪31 ০‏ 
৩ এ‏ ده ৮5759 ৬৯ এ এ‏ ل الله شل الله এ‏ وشل 83501 
Fis se SOLE 3৩৬৩৫‏ 9 
Se 5% 5৫‏ هل یرب من هل الْمَدِيئَة এ‏ فَقُلَْتٌ: FL:‏ 55915 الَذِي FS‏ 
15521 2 الگاش: SD‏ یراع 90430 DS ALES 05 2 22৮‏ 
পভ LIED EAM 4০৪৩‏ 48115501415 أَتَعْرُِني؟ قَالَ: َعَم أَنْتَ 
1৫2 ও ও‏ قَال: Ll‏ 
৫4‏ الله CE SS‏ عَلَمَكَ الله Bl BE‏ عن 5 قال: 
ANS Io‏ فص عن الصَّلَاةٍ حَق SE AMS‏ ترتع تاه 
LS‏ جين ৭95 GH ও LS‏ وجیکیذ 06০০09৫4435‏ 
LEI‏ مَشْهُودَةٌ خط EI 3904945৩৮৬৪‏ کم 9১2০ bal‏ 
ہے سس و ہے سو ہی 35 
তু‏ الم ثم ৪ এপ‏ الصّلَاةٍ ی تَغْرْبَ الشَّمْسء تا 3৩3০৪‏ 
os‏ وَجیئیذِ 4445 لها (৫৫01‏ 
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تج 


0 


قال: ক‏ تی الله 223 এও এ GBS‏ «مَا مِنْكُمْ 20 BE‏ 
شوه یت تشه »سکن نت এ GES ৯০৮‏ وفیه 4১১৪‏ 
وہ ہپ سد ا دہ 
810 ۳ یل یدید পাও ৭‏ ال و এ‏ 1 2 ہے ری وج ৪‏ 
E‏ َيه إل ৫৫]‏ إا تخت رم نع 85353 


J) এ وَمَرَحّ تََبَةُ‎ ৭৯ له‎ 2 sh وده‎ এ $s الله لله‎ ০৩০ ০০ 
4453 یوم رد‎ SEE SLE من‎ ০৪০০৫ اد‎ 


ےھ 
| ع ے‫ 
| 


ا شعت گر وميم 
قلت وتنب تقال له أن ৯ 55501 555 ৬১০৪ dnl‏ في 25 
৩) IE JE ৭9115 35 ৯৯‏ وق از كنف سب 7 
৮8 ১০‏ أجلي وما بي Posie‏ الله ولا عل 5 موہ 
লি‏ ل الله To‏ الله sie‏ ملم لا مر ৬৬১৪৪‏ 
ES‏ مره ما ৩৪৫০‏ به ১৮০ SS; এ‏ 1 

ইকরামা (রহ) বলেন, শাদদাদ, আবু উমামা ও ওয়াসিলার সাথে তার 
সাক্ষাৎ হয়েছে এবং সিরিয়া ভ্রমণকালেও আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
সহচর ছিলেন এবং তার প্রশংসা ও গুন বর্ণনা করেছেন। আবু 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি প্রাক ইসলাম যুগে সকল মানুষকে 
পথভ্রষ্ট বলে ধারণা করতাম ۱ তারা কোনো ধর্মের উপর নেই ৷ তারা 
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তু লাল‏ عو کا 


এ عَنْرُو بن عَبَمَة هدا یِيثِ‎ ৬৭০ 


সবাই মুর্তি পূজা, দেব-দেবীর পূজা করত। তিনি বলেন, তখন আমি 
মক্কায় এমন এক ব্যক্তির কথা শুনলাম যিনি বিভিন্ন সংবাদ বর্ণনা 
করেন। তখন আমি সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাঁর নিকট 
এলাম এবং আমি জানতে পারলাম যে তিনি জনসমাবেশ থেকে 
নিজকে দুরে রাখেন। তাঁর কাওম তাঁর উপর নির্যাতন করে ۱ আমি 
কৌশলে মক্কায় তার নিকট পৌছিলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 
আপনার পরিচয় কি? তিনি বললেন, আমি নবী | আমি বললাম, নবী 
কি? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন৷ আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম আল্লাহ আপনাকে কি দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, 
আমাকে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা, দেব-দেবী ও মূর্তি ভেঙ্গে 
দেওয়া, আল্লাহকে এক বলে জানা এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু 
শরীক না করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে 
কারা আছে? তিনি বললেন, একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন 
কৃতদাস। তিনি বলেন যে, তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের 
মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হাত চাই। তিনি 
বললেন, বর্তমান অবস্থায় তুমি তা পারবে না। তুমি আমার অবস্থা ও 
লোকজনের অবস্থা কি দেখছ না? তুমি বরং পরিজনদের কাছে ফিরে 
যাও। যখন আমি বিজয় লাভ করেছি বলে শুনতে পাবে তখন আমার 
কাছে এসো ৷ তিনি বললেন, আমি পরিজনদের কাছে চলে গেলাম। 
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ইতিমধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে 
মদীনায় গমন করলেন। তখন আমি পরিজনদের মাঝে অবস্থান 
করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় গমন 
করার পর থেকে আমি সর্বদা এ বিষয়ে খোঁজ-খবর এবং মানুষকেও 
জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম ١ মদীনাবাসীদের একদল লোক আমার 
কাছে এলেন। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম ۱ যে ব্যক্তি মদীনায় 
লোকজন অতি দ্রুত তাঁর সাহচর্ষে যাচ্ছে তাঁর কাওম তাঁকে হত্যা 
করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তারা সফলকাম হয়নি। আমি ও কথা শুলে 
মদীনায় গেলাম এবং তাঁর কাছে পৌহুলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম 
ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, তুমি 
সে ব্যক্তি যে আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলে। (বর্ণনাকারী) 
বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি আবার বললাম, ইয়া-নবী আল্লাহ ৷ 
আমি জানিনা, আল্লাহ পাক আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা 
আমাকে শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, 
ফজরের সালাত আদায় কর। এরপর সূর্য উদিত হয়ে পরিষ্কারভাবে 
উপরে না উঠা পর্যন্ত তুমি সালাত থেকে বিরত থাক। কেননা সূর্য 
উদিত হয় তবে -সেটা উদয়ের সময় শয়তানের দু-শিং-এর মাঝখান 
দিয়ে। সে সময়ে কাফির তাকে সিজদা করে। এরপর সালাত আদায় 
কর, তীরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত। এরপর সালাত থেকে 
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বিরত থাকো কেননা এ সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর 
যখন ছায়ায় পরিবর্তন শুরু হয় তখন সালাত পড়তে থাক। 
ফিরিশতাগণ সালাতে উপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ আসরের সালাত 
আদায় করা পর্যন্ত, তারপর সালাত হতে বিরত থাক সূর্য অস্তমিত না 
যাওয়া পর্যন্ত। কেননা সূর্য শয়তানের দু-শিং-এর মধ্যে দিয়ে অস্ত 
যায়। এ সময় কাফিররা তাকে সিজদা করে। রাবী বলেন, আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অযু সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তির 
(কাছে) অযুর পানি পেশ করা হয়, এরপর সে কুলি করে ও নাকে 
পানি দেয় ও তা পরিষ্কার করে। তখন তার মুখমন্ডলের মুখ গহব্বর 
ও নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়। তারপর যখন সে আল্লাহ পাকের 
নির্দেশ অনুসারে মুখমন্ডল ধোয় তখন মুখমন্ডলের চারিদিক থেকে 
সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন দু- হাত ধোয় 
সাথে ঝরে পড়ে। এরপর উভয় পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলে 
উভয় পায়ের গুনাহগুলো আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। 
এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে আল্লাহর হামদ ও সানা 
বর্ণনা করে, তাঁর মহিমা বর্ণনা করে যথাযোগ্যভাবে ও তাঁর অন্তরে 
আল্লাহর জন্য মুক্ত করে নিল, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে 
যাবে সেদিনের মত যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করোছিল। 
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আমর ইবন আবাসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও হাদীসটি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুর নিকট বর্ণনা করেন। তখন আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
তাঁকে বললেন, হে আমর ইবন আবাসা! ভেবে দেখ, তুমি কি বলছ! 
একই স্থানে এ ব্যক্তিকে এত মর্যাদা দেওয়া হবে। তখন আমর 
বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার হাড়গুলো নরম হয়ে গিয়েছে। আমার 
মৃত্যু কাল নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপের কোন 
প্রয়োজন আমার নেই। আমি যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হতে না শুনতাম একবার দু-বার, তিনবার - এমনকি 
তিনি সাত বার পর্যন্ত গণনা করলেন। তবে আমি কখনো এ হাদীস 
বর্ণনা করতাম না। আমি হাদীসটি সাত বারের চেয়েও অনেক বেশী 
বার ۳ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী 
হিজাজ থেকে আগুন বের হবে এবং তাতে বসরার উটের ঘাড় 
আলোকিত হয়ে যাবে। 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৮৩২। 
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A 15554445444 75299, 82152 قال شفید‎ 
الابل‎ ৩৫০ 2৪ 341 ০৯) قوم الا کی ری تا من‎ 5 এ): 
57০৪ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামত কায়েম হবেনা যতক্ষন না 
হিজাযের যমীন থেকে আগুন বের হবে, যা বুসরার উটগুলোর গর্দান 
আলোকিত করে দেবে ।? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
তাঁর উম্মতেরা মসজিদ কারুকার্য করার ব্যাপারে গর্ব করবে। 
حَقی یبای‎ এ? 32 ال صل الله عَلَيْهِ و‎ Sl عَنْ‎ 
78423 الاس في‎ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, লোকেরা মসজিদে পরস্পরের মধ্যে (নির্মাণ ও 
কারুকার্য নিয়ে) গর্ব না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না।* 


বুখারী, হাদীস নং ৭১১৮। 


2 আবু দাউদ, হাদীস নং 88 | 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ্বাণী 
তাঁর পরে মুজাদ্দিদগণের আগমন হবে যারা দীনের সংস্কার 
করবে। 
الله‎ 0:58 049 de الله‎ Lo এস ০৯০ ৬৪ ELS SA عن اي‎ 
Mis GEL LEH امه عل رأس کل‎ এও 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এ উম্মতের জন্য প্রতি 
একশত বছর অন্তর একজন মুজাদ্দিদ পাঠাবেন, যিনি দীনের সংস্কার 
করবেন ।! 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
নবুওয়তের খিলাফতের সময়কাল হলো ত্রিশ বছর। 
3৯১ 881 SSE 755 de اللہ صل الله‎ 4৮5 قال: ال‎ ০০৬৪ 
BLE SL BE اه الْمُلْكَ مَنْ‎ 8 2 x 
সাফিনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, নবুওয়তের খিলাফতের সময়কাল হলো ত্রিশ 
বছর। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, সুলতানাত (বাদশাহী) 
দান করবেন।* 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৯১। হাদীসটি সহীহ। 


£ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৪৭। হাদীসটি হাসান সহীহ। 
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5 


৩৯১৩ 552 لاف‎ 59 ৮৩ الله‎ ৬৩ سول اللہ‎ 3৬ قال:‎ ৪৯০৬৪ 
Bath kas LIU Sad قال‎ LES SL الله الْمُلْكَ أَوْ‎ ও کم‎ des 
وغل گا ال‎ 45৬5 وغفتان اي‎ 4০৬৪ عَلَيْكَ آبا ڪر سين وَعْمَرُ‎ 
252 يَحُنْ‎ TSN عَلیْه‎ UE 8295 سویڈ قُلث: لِسَفِيئة إن‎ 

قال: «کدَبت 25৭‏ یی الزَّرْقَاءِ يعني بني مَرْوَانَ). 
সাফীনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবুওয়তের খিলাফতের‏ 
সময়কাল হলো ত্রিশ বছর এরপর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা‏ 
বাদশাহী দান করবেন । রাবী সাঈদ (রহ.) বলেন, সাফীনা রাদিয়াল্লাহু‏ 
‘আনহা আমাকে বলেন, তুমি হিসাব কর। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু‏ 
‘আনহুর শাসনকাল হবে 7 বছর; উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দশ‏ 
বছর; উসমান রাদিয়াল্লাহু “আনহুর বার বছর এবং আলী রাদিয়াল্লাহু‏ 
“আনহুর অর্থাৎ ছয় বছর। রাবী সাঈদ (রহ.) বলেন, তখন আমি‏ 
সাফীনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বনূ-মারওয়ান‏ 
এরূপ ধারণা করে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু “আনহু খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত‏ 
নন। তিনি বলেন, বনূ-মারওয়ানরা মিথ্যা বলেছে। !‏ 


* আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৪৬। হাদীসটি হাসান সহীহ। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী হলো মালের প্রাচুর্য এবং আধিক্য, ব্যবসা 
বৃদ্ধি পাবে আর বিদ্যা বিলুপ্ত হবে। 
৮৮৬০৫" ভি তি قال لول الله صل الله‎ এ ০১৪৪০৫০০৪৬৪ 
৩401 ৩5 اعم‎ 5805 40৩ 7455 41958 أن‎ এ 
এ تق فلانه یمس في الج العظیم‎ লও آستایر‎ EE TLS Eh 
“4৯ فلا‎ 
“আমর ইবন তাগলিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মালের প্রাচুর্য 
এবং আধিক্য হলো কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত এবং ব্যবসা 
বৃদ্ধি পাবে আর বিদ্যা বিলুপ্ত হবে। কোনো ব্যক্তি মাল বিক্রিদাতা 
বলবে: না, আমি অমুক গোত্রের ব্যবসায়ীর সাথে পরামর্শ করে নেই। 
আর বিরাট লোকালয়ে লেখক তালাশ করে পাওয়া যারে ۳ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ্বাণী 

শেষ যমানায় কিছু লোক হবে কালো ۴ লাগাবে 
يَخضِبُونَ بدا السود خر الَمَانِ گحَوَاصِلِ‎ 6১) ৬ ক عن ابن عباس رَفَعَهُ‎ 
ELEN 555 বু 


: নাসায়ী, হাদীস নং ৪৪৫৬ ۱ হাদীসটি সহীহ। 
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ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ যমানায় কিছু লোক হবে, যারা 
কালো খিযাব লাগাবে কবুতরের বুকের মত, তারা বেহেশতের 
সুগন্ধও পাবে না।! 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
পারস্যের উপর রোমের বিজয় সাধিত হবে। 
الأرض) ال‎ SI في 9 الله تعال: )53800 الوم في‎ ৭০০৩৪ of 


57 


ES فَارِسَ عل الوم‎ 485885৩05৮৫ کان الْمُشْرِكُونَ‎ SE ৬০৬ 
قاشع نارشان‎ ৮ ৩৯০৩৪ ১৩) ৭1১৫9 
وس م‎ le اله‎ ৩০4 لِرَسُولٍ‎ ৬০৫ کتاپ قَدگزوا لاي بر 55 یو‎ 
959 8255 قد گره رط ر له فقاو ال يننا‎ GGL قال 4 اهم‎ 
৩5025 434 ৫ وگڈاء وان 2559 کان سم‎ 4 এ کات‎ ৩১5 ৩ 
وس » قَالَ:‎ এত الله‎ TS GD ৩০১ KS 49885 قَلَم‎ ৩৬৮ مس‎ 

جَعَلْتَهُ رل دون قال: cz) ns‏ 48 سَعید: : ایض এ) ৩9১৩‏ قال: نم 
০4০৭ 1 2 30508 ১৩529 2b‏ الرُوم)» Ad‏ 3 
5528 بتضر اللو اکر ৩০৮০৩300545‏ هم طهروا عَلَيْهِمْ وم 


১৪৪ 


الما 


৮১ 


0 3 


ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 


: নাসায়ী, হাদীস নং ৫০৭৫ হাদীসটি সহীহ | 
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(0253 33 الرُومُ في‎ ৬4 الم‎ প্রসঙ্গে বলেছেন: তিনি ৬46; ৬৪ 
উভয় পাঠই রয়েছে। তিনি বলেন, মুশরিকরা রোমকদের উপর 
পারসিকদের বিজয় পছন্দ করতো কেননা ওরা এবং এরা ছিল মূর্তি 
পূজারী ۱ আর মুসলিমরা ভালবাসত পারস্যের উপর রোমের বিজয়। 
কেননা রোমকরা ছিল কিতাবী সম্প্রদায়। তারা আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে এই কথা আলোচনা করে। এরপর 5 
আবু বকর তা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
উল্লেখ করেন। তখন তিনি বললেন: শুনে রাখ, রোমবাসী অবশ্যই 
অচিরেই জয়লাভ করবে ۱ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের 
এই কথা বলেন, তারা বলল, আমাদের এবং তোমার মাঝে এর 
একটা মেয়াদ নির্ধারণ কর। আমরা যদি জয়ী হই তবে আমাদের 
অমুক অমুক জিনিস। তিনি পাঁচ বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করেন। 
কিন্তু এই সময়ে তাদের বিজয় হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি আলোচনা করা হলে তিনি বললেন: তুমি 
কেন এর চাইতে বেশী মেয়াদ নির্ধারণ করলে না? সাঈদ (র) বলেন: 
العَشر‎ ৩১১৩ ৫৯৪19 হল দশ বছর থেকে কম। পরবর্তীতে রোমকরা 
বিজয় লাভ করে। এ প্রসঙ্গে হল আল্লাহর এই বাণী : ০; (الم‎ 
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সুফইয়ান )55( বলেন, আমি শুনেছি যে, বদর যুদ্ধের দিন‏ الو( 
রোমকরা পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে!‏ 

عَنْ 93 285 الأَسْلِيَ» قال: EIS এ‏ (الم 83369919238 الأَرْضِ 
م تخد خی تون ف بطع تا SIGS‏ قار زر خن 
৭১38 ৩9৪‏ وگن الْمُسْلِمُونَ ৩৮৫‏ 218 عَلَيْهِمْ ES‏ 35540 
PS‏ وف دَلِكَ 4 الله 58555509045( ১27555401০০ ৩৯2৮৭)‏ 
اه ৬৫৪ (5০19‏ فرش یب هور قرش ES‏ هم یش 
0৯‏ کتاب ولا ین یه فلا رل الله تغال ৮‏ الاي رج بو بر 
الصَّدَّيقُ দৈ‏ في 22551 ১৯ ০৪খ। ও 8300 ৩2১5৭)‏ مِنْ 2০‏ 
৩৯১৪০ ৪‏ في بضع (3৮‏ قال اس من فرش ৩১৩ 2৪ ২3‏ 5 
SS‏ رَعَمَ dole‏ ن الوم iE‏ تار في بضع نیت قلا رح 
عَلَ 4৬০‏ قَالَ: بء وَدَلِكَ قَبْلَ 9৬০) ৯০৫‏ فَارْتَهَنَ بو = وَالمُشِكُونَ 
مھ سد دس 4 البضغ ES dl ৩১০ ৬9৬‏ 
LS ০৩‏ يننا وَبَيَنَكَ وه ০‏ تنْتجي ad)‏ قال: ০৪০1১‏ 
টানটান নিন‏ 

كلق 20180 ০:85‏ الوم عل ৪6১35055525‏ 
نبي یت نت لد له تال قال في بضع منت 55459505546 


2 


1 


و 


ست ০9৮‏ قال: 


$e 


1 তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৯৩। হাদীসটি হাসান গরীব 
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নিয়ার ইবন মুকাররাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
(৩১৮৮৯৯৩০০26 ৮৩৮০1 الأَرْضِ‎ এস (الم غلبت الرُومُ في‎ 
“আলিফ-লাম-মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী 
অঞ্চলে আর তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে, 
কয়েক বছরের মধ্যেই”*। [সূরা রাম: ১-৪] 
আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় পারসিকরা রোমকদের উপর 
ভালবাসতেন। কেননা মুসলিমরা আর এরা উভয়েই ছিলেন আহলে 
কিতাব। এই প্রসঙ্গে ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার এই বাণী: 


( . ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে বায়যানটাইন নামে যে 
সাঘ্রাজ্যটি পরিচিত হয়েছিল, এখানে /০9১)বলতে তাকে বুঝানো হয়েছে। 
সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। 

£ , হিজাযের উত্তর পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন আযরুয়াত ও বুসরার মধ্যবর্তী স্থান। 
সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও খসরু পারভেজের মধ্যে এখানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে খসরু 
পারভেজ বিজয় লাভ করে। ফলে মক্কার পৌন্তলিকরা খুশি হয়ে বলতে শুরু 
করে, আমরা মুসলিমদেরকে পরাজিত করব। তখন উক্ত আয়াতগুলো 7 
হয়। 

২. بضع سنین‎ তিন থেকে দশ বছর। এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, 
অনধিক নয় বছরের মধ্যে রোমানরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করবে। 
৬২৩-২৪ খু এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। আর সে বছরই বদর যুদ্ধে 
মুসলিমরা মুশরিকদেরকে পরাজিত করে। 
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(9 BGG 2 ৬০ الله‎ ০০৪ ৩৯৩৭ (8 ৮০৮9 
“আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে 
ইচ্ছা সাহায্য করেন। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু”। 
[সূরা রূম: ৪-৫] 
আর কুরাইশরা ভালবাসত পারসিকদের বিজয় ١ কেননা এরা উভয়ই 
আহলে কিতাব ছিল না এবং (মৃত্যুর পর) উত্থানে বিশ্বাসী ছিল না। 
যা হোক, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করার পর আবু বকর 
সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার গলিতে গলিতে বের হয়ে 
পড়েছিলেন এবং চিৎকার করে পাঠ করছিলেন: 

(৩০৮৪ 5554515৯১5৬ ০৪১৭ এস (الم عبت الرُومُ في‎ 
“আলিফ-লাম-মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে, 
আর তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে, কয়েক 
বছরের মধ্যেই”। [সূরা রূম: ১-৪] 

কুরাইশদের কতক লোক তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 
বলল, এ হল আমাদের এবং তোমাদের একটি বিষয়। তোমার নবী 
তো বলে থাকে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোম পারস্যের উপর 
বিজয়ী হবে ۱ আমরা এই বিষয়ে কি একটা বাজি ধরতে পারি না? 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: অবশ্যই ۱ তখনও ইসলামে 
বাজি নিষিদ্ধ হয়নি! আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুশরিকগণ 
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বলল, মেয়াদ কতদিন নির্ধারণ করবে? বিদ'আ শব্দটি তিন থেকে 
নয় বছর বুঝায় সুতরাং আমাদের এবং তোমার ক্ষেত্রে মাঝামাঝি 
একটি সময় নির্ধারণ করে নাও, যে সময়ে গিয়ে মেয়াদ শেষ হবে। 
অনন্তর তারা ছয় বছর সময় নির্ধারণ করেন। কিন্তু ছয় বছর 
অতিবাহিত হয়ে গেল এ দিকে রোমকদের বিজয় ঘটল না। 
নিয়ে নিল। সপ্তম বছরে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ 
করে। তখন মুসলিমরা ছয় বছর সময় নির্ধারণের কারণে আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করেন। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তো এই বিষয়ে ৩১৮ بضع‎ ও (তিন থেকে নয় বছর সময়) 
বলেছিলেন। নিয়ার ইবন মুকাররাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই 
সময় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ ۳ 


1 তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৯৪। হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব। 
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বস্ত্র পরিহিত হয়েও Rt স্ত্রীলোক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
১1৯৩ 2০৪) ال کول اه ھا الع سا مْ:‎ 03:25 8192 
SE 255 PENG رِيَضْرِيُونَ‎ | ৬৩১৫ Bs و تا َوْمٌ مَعَهُمْ‎ 
قاروا مُیبلاث مَالات» 5752 2:36 نید الینت ا زا خاع الک‎ 
1449 گذا‎ 2০০ رها لَيُوجَدُ مِنْ‎ ৫154৬ ولا جدن‎ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামবাসী দু-ধরনের 
লোক, যাদের আমি (এখনো) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের 
সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে 
পিটাবে। আর এক দল স্ত্রীলোক, যারা বস্তু পরিহিত হয়েও বিবস্ত্রা, 
যারা অন্যদের আকর্ষণ কারিনা ও আকৃষ্টা, তাদের- মাথার চুলের 
অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে 
না, এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার 
খুশবু পাওয়া যায় ।* 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 5 


* মুসলিম, হাদীস নং ২১২৮। 
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শেষ জামানায় মানুষের মধ্যে আমানতদারীতা কমে যাবে। 
وَسَلَّم‎ ale رَسُولُ الله صَل الله‎ ESS قال:‎ 4225৩6৩৪১8০ ৬৪ 
5 رلت في‎ GUNN তা) GIS وَأنَا أَنْمَظِرُ الآخَرَ:‎ AIS LS ০9৪৯০ 
১০ وَحَدَّئَنَا عَنْ‎ LU ثم عَلِمُوا مق‎ STAN قلوب الرّجَالِء ثُمٌ عَلِمُوا مِنَ‎ 


قال: "تارج ০৪৪০ EIN‏ الما من قلبه JEG‏ آتزها 05 এ‏ 
LANE S‏ فتقیض এ‏ فیها آتزها এ‏ المَجْلِء রত‏ دحرجته عل 


0 
2 


৬৬১‏ فتفظ US‏ مُنتیرّا وَلَيْسَ فیه তা EE‏ الاس ৩৯৩৫‏ فلا 
SUN SH Ss‏ 81045 في ও‏ 93 44494458955 51291 
৮ ও পু‏ وها جن مان قلبه N‏ نز یناف اڈ 
Sf‏ عي راہ ৭‏ اع بایفثه لین FS CLL SE‏ 95941 
(০ ৩৫‏ ع ক ৫০৪৩‏ ما তে ES‏ لا فلاگا CG‏ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা 
করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (বাস্তবায়িত হয়েছে) আর 
অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন, আমানত মানুষের 
অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা 
সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি 
সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ এক সময় ঘুমাবে। 
তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর 
ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর 
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۴۱ ۶ 


আবার তুলে নেওয়া হবে, তখন ফোসকার ন্যায় তার চিহ্ন অবশিষ্ট 
থাকবে যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে 
দাও এতে পায়ে ফোসকা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। 
অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা করবে 
বটে কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তখন বলা হবে, অমুক 
গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোনো কোন লোক 
সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, 
কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। 
[এরপর হৃুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন] আমার উপর দিয়ে 
এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার 
সাথে লেনদেন করছি এ সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। 
কেননা সে যদি মুসলিম হয় তাহলে তার দীনই (হক আদায়ের জন্য) 
তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে । আর যদি সে খৃষ্টান হয়, 
তাহলে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার 
কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুক 
কে ছাড়া কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি ۳ 


বুখারী, হাদীস নং ৭০৮৬। 
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রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 

তাঁর কিছু সাহাবী পরীক্ষায় পতিত হবেন। 
41০9 ققال:‎ দা Sle الله‎ 4০ قال: كُنَا مَعَ رَشول الله‎ ALS 
ও ما‎ 545 Ue শা فلت يا ول اللہ‎ এও الإشلام»‎ ৪০ 
قال:‎ YES آن‎ এ ১৩ قال: تم لا‎ এ এ পপ 
হ্যায়ফা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদেরকে বললেন, 
গণনা কর তো, কতজন মানুষ ইসলামের কথা স্বীকার করে ۱ আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা 
করেছেন? আমরা তো প্রায় ছয়শত থেকে সাতশ” লোক আছি। 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন?, তোমরা জান না, 
অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সাহাবী বলেন, 
পরবর্তীকালে সত্যিই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই, এমন কি 
আমাদের কোনো কোন ব্যক্তিকে গোপনে সালাত আদায় করতে 
ہ٭‎ 


1 মুসলিম, হাদীস নং ১৪৯। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তাঁর 
শাস্তি। 

عن اي ৩৯555‏ اله die‏ ۶ عَنِ ای এ‏ الله عَلَيِْ if tn ৩৩০০‏ 

1201 25595 رید‎ Sf له 425 وَمَنْ‎ ওঠ انال الاس يُرِيدٌ د أَدَاءَهَا‎ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় 
পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে 
দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার নিয়্যাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে 
ধ্বংস করেন 


সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী 

عن ابْنِ 4১৪৩০‏ قال: 4০ এ ৩1)‏ الله 29455 21 HS ৪9‏ )2255 دا 

الَیْقَة لهل الم جخقه وغل 2552183৭351 ৩5 ৮৪‏ 

3১33৫ وَمَن‎ 49:49 68190 ৬০৪ ৩৯০৩ مِنْ‎ ৩৮৩ ও وَلِمَنْ‎ ও ৬৯ 
এ الشركة عق ھا ا كاي‎ 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৩৮৭। 
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ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ 
জন্য ইয়ালামলাম। হজ্জ ও “উমরা নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের 
অধিবাসী এবং এ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের 
অধিবাসী সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাতরূপে গণ্য এবং যারা 
এ সব মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, 
তারা যেখান হতে হজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে (সেখান হতে 
ইহরাম বাঁধবে)। এমন কি মক্কাবাসী মক্কা থেকেই (হজ্জের) ইহরাম 
বাঁধবে ৷" 

57545404০45 3০৪ ৮০৪ ৯৯০৬ 
১৯৪৬ ০০4) لالم ین‎ Ses. 3247৩১১514৯ یل‎ 
Bl dese 754: الله‎ Md قال عَبْدُ 355 أن‎ 4৩9 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, 
সিরিয়াবাসীগণ জুহফা থেকে ও নজদবাসীগণ কারণ থেকে ইহরাম 


1 বুখারী, হাদীস নং ১৫২৪। 
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বাঁধবে ۱ ‘আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি (অন্যের মাধ্যমে) 
জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
ইয়ামেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহ্রাম বাঁধবে ।£ 
الله صَل الله‎ ৩৮৩ ৬৯৮০ عله أله کال‎ ০2 عن شيا ني آي‎ 
وَمَنْ‎ rll ৩৮০০ الیمن» نان لئ رت‎ RE বি ناو‎ 
سی سیت ری پر يشون:‎ ০ 
৬০০ َير لم‎ 25209 445৬০ 54১0 ৩৮:০৩ 
20952550945 وم يُِسُونَ» تون باهلیهم ومن‎ চান 
لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ).‎ 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, ইয়ামেন বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের 
সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদের 
উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাঁদের জন্য উত্তম ছিল, যদি 
তাঁরা বুঝত। সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের 
সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদের 
উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই ছিল তাঁদের জন্য কল্যাণকর, যদি 
তাঁরা জানত। এরপর ইরাক বিজিত হবে তখন, তখন একদল লোক 


বুখারী, হাদীস নং ১৫২৫ 
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নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত 
কল্যাণকর, যদি তাঁরা জানত ৷" 


বুখারী, হাদীস নং ১৮৭৫। 
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পরিসমাপ্তি 

আলহামদুলিল্লাহ 
ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ” কিতাবখানা শেষ করলাম। 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন বইখানা দ্বারা ইসলামের 
উপকার সাধন করেন। তিনি যেন এ কাজকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে কবুল করেন। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওতা'আলার কাছে দো'আ করছি তিনি 
যেন যারা এ কিতাবটি প্রকাশে সর্বাত্বক সহযোগীতা করেছেন 
তাদেরকে জাযা খাইর দান করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, 
প্রিয় ভাই, আলী মাগরিবী, যিনি বইটি কম্পিউটারে লেখার কাজটি 
করেছেন। আরেকজন হলেন, প্রিয় ভাই, আব্দুল্লাহ ইবন >۳ 
যিনি সন্নিবেশনের কাজে সাহায্য করেছে। আরেকজন হলেন, প্রিয় 
ভাই, মুহাম্মদ সুরুর, যিনি প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। 
থেকে সংকলিত ও সন্নিবেশিত একখানা কিতাব, আল্লাহ তা'আলা 
আমাকে জমা করতে যতটুকু সহজ ও সাহায্য করেছেন। 
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দাওয়াত ও শিক্ষার কাজে নিয়োজিত অন্যান্য লেখকেরও এ 
বিষয়ে অনেক গবেষণাপত্র ও বই রয়েছে, যা দাওয়াতের পথের শত্রু 
কবরপুজারী, স্বজনপ্রিয় ও বাতিলের মোকাবিলা করে । মুসলিমদের 
এ সব জামা“আত যা আমরা সঠিক ধারণা করি, কিন্তু তারা আমাদের 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের দাওয়াতের মোকাবিলা করতে 
সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে হলেও। 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের দাওয়াতকে 
বিজয়ী করবেনই যদিও তাদের 55 সংখ্যা অনেক ۱ সব অনুগ্রহ ও 
দয়া মহান আল্লাহর ۱ সব প্রশংসা আল্লাহর | 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین» وص الله على نبینا محمد وآله وصحبه.‎ 
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সূচিপত্র 





বিষয় 





ভূমিকা 





অলৌকিক ঘটনার প্রকারভেদ 





অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে মু'তাযিলাদের মতামত বিশ্লেষণ 





নবীগণের মু'জিযা (আলামত) তাদের সত্যতার প্রমাণ 





শা | ذخ | ین | حير‎ 1৮2 


প্রথম পরিচ্ছেদ: আল কুরআনের বিস্ময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 








পরিচ্ছেদ: নবুওয়তের পূর্বাভাষ 





পরিচ্ছেদ: অহী নাধিলের ধরণ ও প্রকার 





ا | دك | © | ৬০‏ 


পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন সম্পর্কে এবং 
নবীগণের স্বপ্ন অহীর অন্তর্ভূক্ত 





10 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





11 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের সুসংবাদের মধ্যে নবুওয়তের 
প্রমাণ 





12 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ: গনক, জিন ও আহলে কিতাবদের থেকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যে 
নবুওয়তের প্রমাণ 








13 





কতিপয় জিনের ইসলাম গ্রহণ 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ: গাছ-পালা, পাথর ও পশু-পাখির সাথে 
কথোপকথন ও সেগুলোর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আনুগত্যের মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





15 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের 
প্রমাণ: তাঁর সাথে জীব জন্তুর আচরণ 





16 


সপ্তম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ: অল্প খাবার বেশী হওয়া 





17 


অষ্টম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ: অল্প পানিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বরকত 
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নবম পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে 
আল্লাহ যাদেরকে শিফা (আরোগ্য) দান করেছেন, যা তার 
নবুওয়তকে প্রমাণ করে। বরকত মূলত আল্লাহর তরফ থেকে বা 
আল্লাহ তাতে বরকত দান করেছেন ও সৌন্দর্য করেছেন। 





19 


দশম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ: গায়েবী বিষয়ে তাঁর সংবাদ দেওয়া এবং তিনি 
যেভাবে বলেছেন সেগুলো ঠিক সেভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। 
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একাদশ পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 
আহলে কিতাব ও অন্যান্যদের প্রশ্নের জবাব যা তারা গোপন 
রাখত। আর তার মধ্যে রয়েছে নবুওয়তের প্রমাণ 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, একদল লোক সম্পর্কে 
তাঁর সংবাদ দেওয়া যে, তারা জান্নাতী ١ যাদের সম্পর্কে তিনি 
সংবাদ দিয়েছেন তাদের কেউ পরিবর্তন বা বেঈমান হয়েছে এমন 
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কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: খাতমুন নুবুওয়াহ তথা নবুওয়তের সীলমোহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 





23 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: জাহেলী যুগের নানা অন্যায় কাজ থেকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র থাকার মধ্যে নবুওয়তের 
প্রমাণ। 





24 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ 





25 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





26 








সপ্তদশ পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ: খেজুর কাণ্ডের ক্রন্দন 





27 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 
কাফিরদের মুখে বালু ও পাথর টুকরা নিক্ষেপের দ্বারা সবার কাছে 
তা পৌঁছার মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





28 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে 
ধোঁকা দেয় তাঁর শাস্তি হওয়ার মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





29 


বিংশ পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে 
যে বিদ্রোহ করে তাঁর শাস্তির মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





30 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরূদ্ধে যে বিদ্রোহ করে ও 
আল্লাহকে নিয়ে যে উপহাস করে তাঁর শাস্তির মধ্যে নবুওয়তের 
প্রমাণ 








31 





একবিংশ পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 
ও পরবর্তী যুগে যারা নবুওয়তের মিথ্যাদাবী করেছিল তাদের 
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মিথ্যাচার উন্মুক্ত করার মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





32 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ 
কবুল হওয়া তাঁর নবুওয়তের প্রমাণ 





33 


ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ: ইসরা ও “মিরাজের রাত্রিতে আল্লাহ তাঁর 
নবীকে যা দেখিয়েছেন তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণ 





34 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ: মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সামনে বাইতুল মুকাদ্দাস পেশ করা ও তা দেখে বাইতুল 
মুকাদ্দাসের বর্ণনা দেওয়ার মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





35 


পঞ্চবিংশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পোশাকের দ্বারা কিছু সাহাবী বরকত গ্রহণ করেছেন, যা তার 
নবুওয়তের প্রমাণ | 





36 


ষড়বিংশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে ফিরিশতাগণের জিহাদে শরিক হওয়ার মধ্যে নবুওয়তের 
প্রমাণ । 





37 


সপ্তবিংশতম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বিশুদ্ধভাষা ও বাগ্মিতা দান করেছেন। যা তার 
নবুওয়তের প্রমাণ 





38 


অষ্টবিংশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর যে রহমত নাযিল হয়েছে তার মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





39 


উনত্রিশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ব্যবহৃত পানি ও চুলের দ্বারা সাহাবীগণের বরকত লাভ। আর 
তাতে রয়েছে নবুওয়তের প্রমাণ 








40 





ব্রিশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘামের 
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সুঘাণের মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





41 


একব্রিশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ব্যবহৃত পানি দ্বারা বরকত হাসিল হওয়ার মধ্যে নবুওয়তের প্রমাণ 





42 


বত্রিশতম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের জন্য মানুষের শ্রবণশক্তি খুলে দেন, ফলে তারা 
অনেক দূরবর্তী স্থান থেকেও তাঁর কথা শুনতে পান, যা তাঁর 
নবুওয়তের প্রমাণ। 





43 





ব্রেত্রিশতম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দ্বারা আহলে কিতাবদের মুখোশ উম্মোচণ করেছেন, 
যা তাঁর নবুওয়তের প্রমাণ 





44 


চৌব্রিশতম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মধ্যে যে বরকত 
দান করেছেন তা তাঁর নবুওয়তের প্রমাণ 





45 


পঁয়ত্রিশতম পরিচ্ছেদ: কা'ব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও 
তাঁর সাথীদ্বয়ের তাওবার ঘটনা এবং এ থেকে শিক্ষা। এটা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ। 





46 


ছত্রিশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নবুওয়তের প্রমাণের মধ্যে আরেকটি হলো তিনি সালাতে তাঁর 
পিছনের দিকের অবস্থা দেখতে পেতেন। 





47 


সাইব্রিশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অনুসারীদের কিছু কারামত তাঁর নবুওয়তের প্রমাণের মধ্যে 
অন্যতম ۱ 





48 


হকের উপর কায়েম থাকা সবচেয়ে বড় কারামত এটা অলীদের 
কারামতের মধ্যে শামিল করার ۹۱ 








49 





আটব্রিশতম পরিচ্ছেদ: সালেহীন তথা নেকবান্দাহদের স্বপ্ন 
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50 


উনচল্লিশতম পরিচ্ছেদ: কাসাসুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ঘটনা 
বর্ণনায় রয়েছে নবুওয়তের প্রমাণ 





51 


আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের ঘটনা 





52 


নূহ আলাইহিস সালাম 





53 


হুদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায় 'আদ 





54 


সালেহ আলাইহিস সালাম ও সামুদ জাতি 





55 


ইবরাহীম আলাহিস সালামের ঘটনা 





56 


আল্লাহর নবী শো‘আইব আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতির ঘটনা 





57 


আল্লাহর নবী 75 আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতির ঘটনা 





58 


ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতা হাজির আলাইহাস 
সালামের ঘটনা 





59 


আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা 





60 


আল্লাহর নবী আইয়ুব আলাইহিস সালাম 





61 


আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতি 





62 











আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর রবের কাছে সর্বোচ্চ 





63 


মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মালাকুল মাউতকে প্রহার 





64 








65 


আল্লাহর নবী দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম 





66 


আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম 





67 


আল্লাহর নবী ইউনূস আলাইহিস সালাম 





68 





আল্লাহর নবী যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালাম 








69 











আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতা মারইয়াম 
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আলাইহাস সালাম 





70 


কুরআনের অস্পষ্টভাবে উল্লেখিত নবীগণের আলোচনা 





71 


চল্লিশতম পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 
ভবিষ্যৎবাণীসমূহ আর তাতে রয়েছে তাঁর নবুওয়তের প্রমাণ 





72 


আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খলিফা হওয়ার ইশারা 





73 





শাইখাইন তথা আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু “আনহুমার 
খিলাফাতের ইঙ্গিত 





74 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে যারা 
মুরতাদ হবে তাদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী 





75 


তাবেঈগণ সাহাবীদের থেকে এবং তাবেতাবেঈনগন তাবেঈদের 
থেকে ইলম শুনবে ও শিখবে। 





76 


অধিক ভূমিকম্প হবে। 





77 


ছোটদের থেকে বাদশাহ হবে, বড়দের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে 
পড়বে এবং অপাত্রে ইলম হবে। 





78 


মানুষের মাঝে মদপান ও যেনা ব্যভিচার বেড়ে যাবে। 





79 


মুসলমানের বড় দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। 





80 


সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁকে 
দেখার আকাঙ্ঞা করবে। 





81 


ওয়াইস করনী সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী 





82 


যেসব লোক কুরআনের মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করবে তাদের 
সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া। 








83 





প্রথম তিন শতাব্দীর লোকদের ইসতিকামাত তথা দীনের উপর 
অটল থাকার সংবাদ। 
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84 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 
মুসলিমগণ কিছু দেশ জয়লাভ করবে এবং কিছু মানুষ মদিনা 
থেকে বেরিয়ে ۱ 





85 


উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহুর শাহাদাতের সংবাদ 





86 


উসমান রাদিয়াল্লাহু “আনহুর শাহাদাতের সংবাদ 





87 


ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হবেন। 





88 


প্রথম তিন শতাব্দীতে ইসলামী বিজয় সাধিত হবে। 





89 


যাইনাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবে। 





90 


আলী ও মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহুমার মধ্যকর RTT ও আলী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ । 





91 


মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে হাসান রাদিয়াল্লাহু “আনহুর 
সমজোতা। 





92 





93 


খাইবার থেকে ইয়াহুদীরা বিতাড়িত ۱ 





94 





এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে 
শরিক হয়েছেন, অথচ সে জাহান্নামে যাবে। 





95 


তাঁর উম্মতের কিছু লোক জিহাদের জন্য সমুদ্রযানে আরোহণ 
করবে। 





96 


মিশর বিজয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী 








97 





আনসারগণ যেসব নিদর্শণ পাবে সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





990 











98 


আনসারগণের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





99 


হাজ্জাজ ইবন ইউসূফের অত্যাচার ও মুখতার ইবন আবী উবাইদ 
আস-সাকাফীর মিথ্যাচার | 





100 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত্বাণী 





101 





102 





103 


রোম ও পারস্য ধ্বংস ও তা মুসলিমগণের বিজয় সম্পর্কে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 











104 


মদীনায় যেসব ফিতনা সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





105 


একদল হকগন্থী বিজয়ী দল ও কিয়ামত পর্যন্ত টিকেথাকার 
ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





106 





নবুওয়তের মিথ্যাদাবীদার কিছু দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 











107 


মানুষ আল্লাহর শুরু সম্পর্কে সন্দেহ করবে এ ব্যাপারে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





108 


কিছু ফিতনা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী, যা তাঁর ইন্তিকালের পরে সংঘটিত হয়েছিল। 








109 





মুসলিমগণ যখন সুদ ও দুনিয়াদারীতে পতিত হবে তখন তাদের 
অধঃপতন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
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ভবিষ্যৎবাণী 





110 


সূদের দ্বারা সম্পদ বাড়ালে পরিণামে তার সম্পদ 30518 হবেই। 





111 





112 





মানুষ অজ্ঞ লোকদেরকে রাজা বাদশাহ বানাবে। 





113 


মহামারী মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। 





114 


আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। 





115 


ইলম উঠে যাবে এবং যিনা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে। 





116 


তুকীদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হবে। 





117 


তাঁর উম্মত দুনিয়ার ব্যাপারে অতিউৎসাহী হবে। 





118 


কিছু লোক কুরাআন বেচে খাবে। 





119 


শাসকগোষ্ঠী ও আলেম ও ইসলামী দলের মাঝে পরস্পর শত্রুতা 
থাকবে। 





120 


তাঁর উম্মত ইসলামের শত্রুর অনুসরণ করবে। 





121 





করবে না। 





122 


পথভ্রষ্ট আহলে কুরআনীদের সম্পর্কে ۱ 





123 


নিঃস্ব দরিদ্র লোকেরা বিরাট বিরাট অট্রালিকার মালিক হওয়ার 
প্রতিযোগিতায় গর্বিত হবে। 





124 


খাওয়ারিজদের আবির্ভাব ۱ 





125 


মুশরিকরা বদরের যুদ্ধে পরাজিত হবে। 





126 


বাইতুল 7و‎ বিজয়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 








127 





তাঁর পরে বারোজন আমীরেব আবির্ভাব হবে। 
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128 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কিছু কল্যাণ ও 
ফিতনা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী 





129 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যামানা পরিবর্তন হবে 
সে ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী 





130 


তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পরে তাঁর কোনো সাহাবী জীবিত 
থাকবেন না 





131 


আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহুর হিফযের ব্যাপারে আল্লাহর 
বরকত। 





বৃষ্টির রাতে লাইলাতুল কদর হবে। 





সালেহীন তথা নেককার লোকেরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবেন। 





তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহার আগে মারা যাবেন। 





তাঁর উম্মতের কিছু লোক কিছু হারামকে হালাল মনে করবে। 





মুশরিকরা খন্দকের যুদ্ধের পরে মদীনায় এসে যুদ্ধ করবে না, বরং 
মদীনাবাসিরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। 





সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দ্বারা কিছু লোক উপকৃত হবে এবং কিছু 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুসলমানেরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং 
পারসিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 





138 


তাঁর হায়াত শেষ হয়ে ۱ 





139 





আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর স্ত্রী হবেন। 





140 


তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর আগে ইনতেকাল করবেন। 





141 


খাইবার বিজয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ভবিষ্যৎবাণী 





142 


উমাইয়্যাহ ইবন খালফ নিহত হবে। 








143 





জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তাঁর পরিবারে গালিচার কার্পেট হবে। 
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144 


তাঁর ইনতেকালের পরে মানুষ নিরাপত্তা লাভ করবে এবং বাস্তবে 
তা হয়েছে। 





145 


তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এমন এক দেশে হিজরত করবেন 
সেখানে খেজুর গাছ আছে। 





146 


আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন 1 তাঁর মৃত্যু সনিকটে। 





147 


তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উম্মতেরা তাঁর দ্বীনি ভাই হবে। 





148 


আরব বিশ্বে যা হবে সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





149 


কুরাইশ নেতাদের নিহত হওয়ার স্থান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





তিনি গোপনে দাওয়াত দেওয়ার পরে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিবেন 





হিজাজ থেকে আগুন বের হবে এবং তাতে বসরার উটের ঘাড় 
আলোকিত হয়ে যাবে। 





তাঁর উম্মতেরা মসজিদ কারুকার্য করার ব্যাপারে গর্ব করবে। 





তাঁর পরে মুজাদ্দিদগণের আগমন হবে যারা দীনের সংস্কার করবে। 





নবুওয়তের খিলাফতের সময়কাল হলো ত্রিশ বছর। 





কিয়ামতের নিদর্শনাবলী হলো মালের প্রাচুর্য এবং আধিক্য, ব্যবসা 
বৃদ্ধি পাবে আর বিদ্যা বিলুপ্ত হবে। 





156 


শেষ যমানায় কিছু লোক হবে কালো খিযাব লাগাবে। 





157 


পারস্যের উপর রোমের বিজয় সাধিত হবে। 





158 


বস্ত্র পরিহিত হয়েও বিবস্ত্র স্ত্রীলোক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী 





159 


শেষ জামানায় মানুষের মধ্যে আমানতদারীতা কমে যাবে। 








160 
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161 


যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তাঁর 
শাস্তি। 





162 


ভবিষ্যৎবাণী 





163 


পরিসমাপ্তি 








164 





সূচিপত্র 
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